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প্রথম অধ্যায় 
2স্প্প ও শ্রীনন্যভ্ীন্বন্ম 


এক কুলান ত্রাঙ্গণ বংশে হয়েছিল আমার জন্ম। মহারাজ 
বল্লাল সেন কৌলান্তা প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। সেষ্ট থেকে 
আমাদের বংশ গর্ব ও দৃঁটতার সঙ্গে তার পবিজ্ঞতা বক্ষা করে, 
এসেছে । এশ্বধ্যের লোলুপতা বা অনায়াস জীবন যাপনের কোন 
সম্ভাবনাই কোনদিন তাকে তার চিরাচরিত দৃঢ় সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
ও সততার পথ থেকে নড়াতে পারেনি) সরল জাবন যাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত আদর্শ অন্ুনরণ করে" আমাদের বংশ 
সেদিন যে মধ্যাদা লাভ করেছিল কোন বৈভবই কোনদিন তা দান 
করতে সক্ষম হ'ত না । 

আমার পিতামহ ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ত্রঙ্গণ। 
₹শগত সংস্কারে অত্যন্ত আন্বাশীল ' স্্রনিয়ান্্ত ও সুসংযত ছিল 
তার জীবনয্ঠপনপ্রণালী । অত্ারন্ের উপযোগী সপ্তেষ ও আরামের 
ধারণা, বিশেষত ধন্মীয় জীবনযাত্রার নিখুতি ধারা মেনে চলার রীতি, 
যা প্রাচ্য জাবনে এক প্রকার বিরল, ভার জাবনে বরূপায়ত হয়েছিল। 
এ সব থেকে বিগত শঙাব্দার ছয় দশকের ধন্মপরায়ণ পবিবারের 
জীবনধারার এক শআুন্দর ও পাঁগক্ষার চিত্র পাওয়া যায়। তবে তা 
সত্বেও তিনি তার জোষ্ঠপুত্ত অর্থাৎ আমার পিতার জন্ত সে-যুগে 
ইংরেজা শিক্ষার জন্য যা ব্যবস্থা ছিল তার সর্বে!ৎকৃষ্টটাহ অনুলম্থন 
করেছিলেন। 

আমার পিশা হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেছিলেন ডেভিড 
হেয়ার মহাশয় তখন বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে অগ্রণীদের 
অন্ভতম । কৃতিত্বের গুণে আমার পিতা হেয়ার সাহেবেহ পিষ্ছাতদের 
মধ্যে একজন বলে গণ্য হতেন। হেয়াপ সাহেখ পরলোক গমন 


৯ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


করেছেন প্রায় ছুপুরুষ হয়ে গেল। তবু আজও তার স্মৃতিপূজা বন্ধ 
হয় নি। তার মৃত্যুর পর খৃষ্টানদের কবর স্থানে এই মহাপুরুষের দেহ 
কবরস্থ হতে পারে নি। গোঁড়। খুষ্টধন্মীবলন্বীরা তুলেছিল মআপত্তি। 
এক্জন্য এক অতি সাধারণ জমিতে তার মরদেহ কোন বিশেষ ধন্মীয় 
অনুষ্ঠান ছাড়াই অনাড়ম্বরে সমাহিত করা হয়েছিল। আজ সেই 
সমাধির উপর এক আত সাধারণ মনন স্তন্ত স্থাপিত হয়েছে । এই 
পবিত্র বেদী বা স্তস্তের সঙ্গে কোন ধন্মবিশেষের কোন সম্পর্ক কখানোা 
ছিল না। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম তারিখে হার মৃত্যুদিবস 
পালি5 হয়। গঠাকে ধারা কোনদিন চোখে দেখেন নি, অথচ ধাঁদের 
অস্ত“রপ মণিকোঠায় তিনি রয়েছেন চিরজাগ্রত, তারাই তার প্রতোক 
মৃত্যুবাধিকীতে মালাফুল প্রভৃতি এনে স্তন্তের পদতলে অঞ্জলি দিয়ে 
অন্তরের কৃতত্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সাগান্ এক ঘড়ি মেরামত করার 
কাজ নিয়েই হেয়ার সাহের একদিন এই ভারতে এসেছিলেন । কিন্তু 
যেদিন তিনি দেহত্যাগ করেন সেদিন কিনি বিশ্বের উচ্চস্তরের মানব- 
প্রেমীদের অন্যতম । হিন্দুদের বাড়ীঘরেও তার যাতায়াত ছিল । 
তাদের সঙ্গে চার ববহার ছিল সতভাব ও বন্ধুভাবাপন্ন। অপর পক্ষে 
হিন্দ্ুরাও তাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। আমি শুনেছি, 'এবং 
আমাদের পরিবারে একথ প্রায়ই বল। হয়ে থাকে যে, একবার আমার 
পিতা হিন্দুদের গৌঁড়ামীর বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে 'আমার পিতামহের 
তিরস্কারের ভয়ে তিনি গৃহ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন । এ সময় 
হেয়ার সাহেব স্বয়ং আমাদের বাড়ীক্চে এসে আমার পিতামহীব সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন ও তাকে সাস্তবন! দেন। 

এ ঘটনার কিছুকাল পরে আমার পিতা মেডিক্যাল কলেজে ভগ্তি 
হন। এবং সেখান থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার সময়ে 
একজন সুদক্ষ ভারতীয় চিকিৎলাবিদ বলে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ ককেন। 
পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রাস্তধারণ। দান। বেঁধেছিল, 


হু 


শৈশব ও বাল্যজীবন 


তিনি তার শিক্ষার প্রভাবে কার মন থেকে সে সব অপমারিত করে 
দিয়েছিলেন। নি এমন এক যুগের মান্ধষ ছিলেন যখন অনেকে 
ডিরোজিও মহাশয়ের কাছ থেকে নূন চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়ে 
তাদের পুর্ববপুরুষদ্দের চিরাচরিত ধর্মমবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
সমাজ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। 
প্যারীষ্ঠাদ মিত্র মহাশয় ডেভিড সাহেবের একখানি জীবনী রচন! 
করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যেন সঙ্গে সছ৷ সম্পফিত হিন্দু 
কলেজের ছাত্রের! প্রকাশ্যে কি ভাবে সে যুগের প্রচলিত গৌড়ামীর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত এবং কিভাবে আনন্দ করত করতে অথাগ্য ভক্ষণ 
করে ভুক্তাবশিষ্ট ইত্যাদি প্রতিবেশী গোঁড়া হিন্দুদের বাড়ীতে নিক্ষেপ 
করত তাঁর একাধিক বিবরণ প্যারাঁটাদের পুস্তকে পাওয়া যাম। 
আমার পিতৃদেবও এই নৃতন ভাবধারায় হয়েছিলেন পরিপূর্ণ । এভাবে 
মামাদের পরিবাপেক্ ভিতরেই চলেছিল ছুটি বিপরীতমুখী ভাবধারা । 
অথচ একাটর সচ্গে অন্যটির স্দেন সংঘর্ষ ছিল না। ক্কানে পরিবারের 
সবার উপর, এমন কি. "তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও কর্ত। হিসাবে 
আাধিপহ্য করবার ঘে গৌঁডামী আমার পিন্ামহের ছিল, তা 
কোনদিনও ক্ষুপ্ন হয় নি। 

যাই হোক, এ পরিবারে বাদানুবাদের এই যে 'একটি আবহাওয়ার 
স্য্টি হয়েছিল, "দার ফলে (সখানে আলোচনা, অনুসন্ধান ও সত্োর 
খোজ করবার একটি স্পৃহা ৪ জেগে উঠেছিল | এই বিপরীত শক্তি- 
সমূহের সংঘাতের মধ্যেই কেটেছিল আমার জীবনের শৈশব ও কৈশোর । 
আর আমাদের পরিবারের মধো যে অবস্থার স্থ্ি হয়েছিল, তা সমগ্র 
বঙ্গদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে প্রাচ্য রক্ষণশীলতার যে সংঘর্ষ চলছিল তারই একটি প্রতীক 
মাত্র। তবে মুহুর্ধের জন্তও একথা মনে করবার কারণ নেই যে, এই 
নৃতন অবস্থার ফলে কচিৎ ছু'এক ক্ষেত্রে ভিন্ন কোথাও শান্তি বিস্থিত 
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হয়েছে। হিন্দু শানসে সহনশীলতা স্বভাবতই বদ্ধমূল । এবং সে 
সময় যে পধ্যস্ত কোন ব্যক্তি আমাদের ধন্মীয় বিশ্বাস লা আচার 
অনুষ্ঠানকে আঘাত না করত সে পর্ধ্যস্ত এমন কি আমাদের নিকটতম 
আত্মীয়েরও কে কি করছেন বা বলছেন সেদিকে আমরা মনঃসংযোগ 
করতাম না। বর্তমানে আঁমার্দের অনেকের মধ্যে যে সহনশীলতার 
অভাব 'এবং বিবাদপ্রবণতা দেখা দিয়েছে, সে যুগে তার চিহ্নমাত্র 
ছিল না। পরিবারের কন্থার প্রতি « বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শদ্ধাীভক্তিই 
[হল প্রতিটি [হন্দ্ু পরিবাদের বৈশিষ্টা 

যতদূর মনে পড়ে, আমার বয়স যখন পাচ বছর ৩খন বাংলা 
শখবার জন্থা আমাকে পাঠশালায় প্রেরণ করা হয়। আমার পিতৃ- 
দেবের সুনাম এবং ব্রাহ্মণ ংশীয় লে আমার যতদুপ্প প্রাপ্য সে দিকে 
দৃষ্টি রেখেই গুরুমহাশয় আমর সঙ্গে বাবহার করতেন 1 তবে তিনি 
লেন কঠোর নিয়মতান্ত্রিক? একবার তি:ন আমাকে “মেড়া বাষুন” 
পলে তিরস্কীর করেন। তারপর থেকে আমি এ পাঠশালায় যাওয়া 
বন্ধ কার। মা ও বাবা আপত্তি জানলেন! পরে আমার জেদের 
সামনে হার মানলেন। এর পর মাতৃভাষায় পারদশিতা লাভ করবার 
উদ্দেশ্যে আমাকে বাংল (হ্ছ্চালয়ে পাঠান হল । বছর ছুই এখানে 
খাকার পর ইংরেজা ভাষ। শিখবার জগ্বা আমাকে পেকেন্যাল 
এক।ডেসিক্‌ ইনট্রিট্যুশনে ভন্তি করে দেওয়া হয়! এখানেই আমার 
বাস্তবিক ছাঁত্রজীবনের আরস্ত , কাপিটেন ডাভটন বুল এক ভদ্রলোক 
শজাম সরকাগে চাধশা করতেন! প্রধানহ তার দাংন” উপর ভিত্তি 
করেই এই বিগ্ভালযের স্তাপনা | বিশেষভাবে য্যাংলো-ইওিয়ান 
জশত্রেরাই এ 1বগালয়ে পড়াশুনা করত 1 সবে যখন বিছ্ভ'ল়ে ভ্তি 
হয়েছ তখন ইংরেজীর একটি শব্দ জামি জানি না বর্ণমালা শেষ 
করে বানান শিক্ষা বইতে হামাগুড়ি খাচ্ছি । বেশীদুর অগ্রসর হতে 
প্রি নি। একমাত্র ইংরেজী ভিন্ন পর কেন ভাষায় যারা কথা 


১&ৈশব ও বালাজাবন 


বলভ না সে সমস্থ ছলেদের মধো ঘধন আমাকে এক প্রকার ছু'ড়েই 
ফেলে দেওয়া হল তখন ইংরেজী ভাষার 'গটুকু সম্থল ভিন্ন আমার আর 
কিছুই ছিল না, অন্রবিধার শক ছিল না। এবং আমার নিছজর 
অবস্থা তখন উদ্বেগজনক ' কিন তার মধোও আমি কোন প্রকারে 
এগিয়ে চললাম; আমাৰ অনঠিপরে ইংরেজী ভাষগ কোন রকছে 
কথাবার্তা নলতে লাগলাম । শবশ্য খুব বিশ্বদ্ধ ভাবে যে বনে 
পারতাম তা নয় "আর প্যাকরণের জীন ত একেবারেই ছিল না। 

এ ঘটনা থেকে «কটি সভা প্রমাণি: হয: অবশ্য তাঁর স্বীকুতিওও 
আজকাল কিছু কিছু হচ্ছে! হার তা" হচ্ছে কোন ভাষা উন্মরূপে 
শিখবার প্রশস্ত উপায় হল তা? কানে শোনা! ব্যাকরণ ব! শদক্োষের 
সাহায্যে ভা কখনো সন্তব নয়। প্রকৃতপক্ষে আজকাল গামণদের 
হেলেরা ব্যাঙ্গরণ বুৎপন্তি লাভের জন্ত যেরূপ পরিশ্রম করে আমি 
নিজে কনে! সেভাবে ইংরেজী ব্যাকরণ শিক্ষা করি নি' আমি যখন 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাই তখন আমার ব্যাকরণের জ্ঞান ছিল 
লেশির লিটল বুক পধন্ত : শন্তবনানে ট্যুটারিয়্যাল শিক্ষণ পদ্ধতি ও 
ছাত্রদ্রে প্রতি শিক্ষণদের বাক্তিগত দুরির দিনে, বিশেষ গুরুত্ধ 
আরোপ কর হয়। সম্ভবত এরপ হগয়টাহ বাঞ্চনীয় | ক্রিন্ক আমার 
সমস্ত স্কুপল ৪ কলেজ জীবনে আমার কোনই গৃহশিক্ষক ছিল না। 
ইংরেজী ও ল্যাটিনের ন্যায় ছুটি দুবহ ভাষা শিখবাব জন্য আমাকে 
সম্পূর্ণভাবে নিজের পরেই নিভর করছে হয়েছিল। আমার বাকা 
নিজেও ছিলেন একজন শিক্ষক । কখনো কখনো যখন মনে হত 
মামার নিজের চেষ্টায় কিছু হওয়ার গার কোন গাশ! নেই তখন বাবার 
কাছে আবেদন জানাহাম ' সম্পর্ণ নিজের উপর নির্ভর কনে এগিয়ে 
যাওয়। আমার পক্ষে ছিল ভীষণ কঠিন কাঁজ। প্রায় পাহাড় ভেঙে 
ওঠার সামিল। তবে তাহাই আানাকে দিয়েছিল আত্মনির্ভরতার 
শিক্ষা । আর তাই হয়েছে আমার জীবনে এক অমূলা সম্পদ। কি 
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স্কুলে, কি কলেজে, কি বিশ্ববিগ্ভালয়ে সর্বত্রই আমি কৃতিত্ব অর্জন 
করতে সক্ষম হয়েছিলাম । প্রতি বসরেই একটি পুরস্কার আমর জন্য 
যেন বাঁধা থাকত । সব সময়েই থে সর্বোচ্চ স্থান আমি অধিকার 
করতে সক্ষম হতাম তা ন্য়। তবে তার থেকে খুব দূরেও থাকতাম 
না। কয়েক বছরের মধ্যেই এবং শেষ পর্যন্ত, ষে সমস্ত ছেলেদের 
কাছে আমাকে প্রথমে হার মানভ্ে হয়েছিল, 'ভাদের অনেককে পেছনে 
ফেলে আমি এগিয়ে গেলাম । আমার মনে হয় জীবনে আমি মামার 
সেই স্কুল ও কলেজের প্রত্যেক প্রতিঘন্দীকেই দন পশ্চাতে ফেলে 
আসতে সক্ষম হয়েছি। সম্ভবত উদ্দেস্টের প্রতি একাগ্র পট তাই 
আমাকে এভাবে বিজয়ীর সম্মান দান করেছে। 

আমার য্যাংলে।-ইগ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় শিক্ষক ও অধ্যাপক গণ 
বরাবগই আমার নঙ্গে সপয় ব্যবহার করতেন । তীাদেগ ব্যবহারে কণ। 
মাত্র জ।তিবৈষম্যগ কোনদিন তারা আমার প্রতি দেখান নি। আজ 
সমগ্র দেশ জাতিভেদ ও শ্রেনীবৈষমোর দবন্বকলহে জর্ছরিত। যে 
বিগ্কামন্দিরে শরামার জীবনের সর্বাধিক সুখের |দনগুলি অতিবাহিত 
হতে ছিল, সেখানে তা? ক্দীণ মাত্র ধ্বনি আনাগপ কাণে প্রবেশ বরবাঃ 
সুযোগ তারা কোনাদন দেন নি। শিক্ষার প্রভাবে যে ভেদাভেদহান 
সমতা জ্ঞান জন্মে তার একটি বাশুবরূল বাল্যাধস্থা থেকেই এভাবে 
আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এপং এও ছিল আমার 
শিক্ষ'প একটি অঙ্গ । বি.এ. ডিগ্রী নেবার পর আমি যখন কলেজ 
ছেড়ে যাব, তথন আমার অধ্যক্ষ সেন্ট এণ্ড ভ বিশ্ববিছণলয়ের মিঃ জন 
সাহস্‌ আনাকে ইপ্ডিয়ান পিভিল সাভিস পরীক্ষা দেবার জন্থা বিলাতে 
পাঠাতে আমার বাধাকে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মিঃ 
সাঙম্‌ পরবর্তীকালে পাঞ্জাবের ।শক্ষা বিভাগের অধিকর্তার পদ গ্রহণ 
করেছিলেন। আমার পিতা মিঃ সাইমের সঙ্গে একমত হলেন । তার 
স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে? আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, জামার 
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পিতা বরাবরই ছিলেন আমার সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার শাশ্বত 
উতৎস। তিনি কেবল যে এজন বিচক্ষণ চিকিৎসকষ্ট ছিলেন তা” নয়, 
মান্ুষংক বিচার করবার ক্ষমতাও ছিল ভার অসাধারণ । ১৮৫৩ সালে 
যখন আমার বয়স বছর পীচকের মত) তিনি তখন একখানি উইল 
সম্পাদন করেন। পরবস্তীঞ্ালে তার একখানি নকল মামার হস্তগত 
হয়। এই উইলে ষ্টার নির্দেশ ছিল আমার শিক্ষার পরিপূর্ণতার জঙ্গ 
আমাকে ইংলগ্ডে প্রেরণ করত হাবে। আমার শৈশবেই তিনি স্থির 
করে নিয়েছিলেন যে, বিলেতে গিয়ে শিক্ষালাভ আমার জীবনে সহায়ক 
হবে। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ শাপ্িিখ আমার সুহৃদ রমেশচক্দ্র দত্ত 
'€ বিহারীলাল গুণের সঙ্গে আনি হংলগ্ডে যাত্রা করি। 

আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের এই স্মৃতিচারণ শেষ করবার পুর্বে 
আর একটি বিষয়ের এখানে আবতারণ। আশা ক্রি আপ্রাসঙ্গিক হবে 
না| এও আমার জীণনের পর এক শিক্ষা, যার চচ্চা করে জীবনে 
আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি । আমি যখন সামান্চ বালক মাত্র 
তখন ধেকেই আমাকে দেনিক রা “মত শরারটচ্চ। অভ্যাস করতে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার এক শিক্ষাটির বিষয়ে আমার পিতার 
ব্যক্তিগত উৎসাহ ছল । কারণ, তিনি নিজ ছিলেন একজন চিকিৎসা 
বিদ। আর তার ফলে তিনি জানতেন "য, জীবানর সফলতার মূলই 
হল ন্যাস্থম। নামাদের বাঁড়ীতেই মামাদের একটি আখড়া ছিল। 
এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে শরারচর্চ। শিক্ষা দেবার ওণ্য সেখানে 
একজন পলোয়ানও নিযুন্ত করা হফ়েছিল। আমরা নিয়ম ম* যেমন 
স্কুলে যেতাম, তেমনি প্রতিদিন এই আখড়ায় উপস্থি* হতাম । আমার 
ভাই ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বায়ামে অন্যুৎসাহী ছিল। 
প্রয়োজন হলে যে কোন ব্যায়ামগীরের সঙ্গে প্রতিযোগিঠায় দাড়াতে 
পারত । বাঙ্গালীদের মধ্যে তাকেই সর্বাধিক শক্তিশালী বলে গণ্য 
করা হত। অনেক সময় আমি তার অসাধারণ শারীরিক শক্তির বিষয়ে 
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চিন্তা করেছি । আমার সব সময় মনে হয়েছে শরীরচর্চা সে যতই করে 
থাকুক ন! কেন, বাস্তবিকপক্ষে তার মধ্যে তার নিজস্ব এমন কোন 
এক শারীরিক শক্তির ভাণ্ডার ছিল য৷ থেকে তার শক্তি বিকাশ লাভ 
করেছিল । 

তিন পুরুষের অধিককাঁল যাবৎ আমাদের পরিবারে বাল্য বিবাহের 
চিহ্ন মাত্র ছিল না। আমার পূর্বপুরুষের কেউ সংস্কারক ছিলেন 
না। সার! ছিলেন গৌড়া ব্রা্গণ। এই গৌডামীর বিরুদ্ধে আমাদের 
পরিবারের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। বাল্য বিবাহের অবসান 
তাঁরই ফল । ভারা ছিলেন উচ্চ কৃঙ্গীন বংশীয়। তাদের সম পর্যায়ের 
বিবাহযোগ্য পাত্রসংখ্যা ছিল সীমিত | এই হেতু ফ্াদের বিবাহ- 
যোগ্যা কন্তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র সহজে পাওয়া! যেত না । ফলে 
মেয়েদের বিবাহের জন্য বহুদিন পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত। 
কাজেই বেশী বয়সেই এই মেয়েদের বিয়ে হ'ত। আমার ম1 এবং 
ঠাকুরমাঁদের যখন বিয়ে হয় তখন তাদেরও বয়স বেশীই হয়েছিল । 
সম্ভবত আমার প্রপিতামহীর বিবাহও অধিক বয়সেই হয়েছিল। তিনি 
শতাধিক বছর বেঁচে ছিলেন। আমার ছেলেবেলায় আমি তাকে 
দেখেওছি । আমাদের পরিবাবে এই দীর্থায়ুর ইতিহাসে আমি বাল্য 
বিবাহের বিরোধী মতেরই সমর্থন লক্ষ্য করেছি। আর এজন্য যখনই 
সুযোগ পেয়েছি, কি ঘরোয়। আলোচনায় কি জনসমাবেশে আমি 
একাধিক বার বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছি। আমাদের 
পরিবারের প্রত্যেকেই বরাবর সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করেছেন । 
পুরুষানুক্রমে বাল্যবিবাহের প্রতি বিরাগই তার মূল কারণ বলে আমি 
মনে করি। লঙ হাডিঞ্জ-এর সঙ্গে আমার প্রথম প্রথম যখন দেখা 
সাক্ষাৎ হয় তাকেও আমি একথাই বলেছিলাম । আমার শারীরিক 
কর্মোন্ম দেখে তিনি বিশ্মিত হন। তিনি মনে করতেন আমার মত 
বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে এ বস্ত ছুললভ। হাজার হাজার মণ তত্বকথার 
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“চেয়ে এক কণ। বাস্তর ঘটনার মূল্য কে না অধিক বলে মনে করবে? 
এঘটনাগুলি আমি এবিশ্বাসেই লিপিবদ্ধ করছি যে, আমাদের দেশের 
বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এসব থেকে অনেক আলোক পাওয়া যাবে । 
বন্তত একটি জাতির উন্নতির পক্ষে জাতির স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন একটি 
অপরিচাধ্য অঙ্গ । 

আমার তরুণ বয়সে আমাদের দেশের গণআন্দোলন সম্পর্কে আমি 
এখনে! কিছুই বলি নি। বাস্তবিক পক্ষে পরবর্তীকালে তার পরিসর ও 
গভীরতা যেরূপে দেখা দিয়েছিল, পূর্বে সেরূপ কিছুই ছিল না। সে 
সময়ের আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার 
পেছনে বৃহৎ জনসাধারণের কোন সমর্থনই ছিল না। সাংবাদিকত। 
ও সংবাদপত্রের ক্ষমতা বন্দে কিছুই তখন ছিল না। মঞ্চে চীাড়িয়ে 
জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করার প্রথা তখনো প্রচলিত হয় নিঃ 
জনসভায় বাগ্মী প্রবর রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা যখন হ'ত তখন 
খুব অল্পসংখ্যক লোকই উপস্থিত থাকঠ। তখন মাঝে মাঝে 
জাণ্রিস্দের সভা! বসত। এসব ছিল বর্তমান পৌর সভার মত। 
কোলকাতা সহরের পৌরকাধ্যাদি তারাই পরিচালিত করহেন। 
রামগোপাল সেখানেও বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু শ্রোতা সংখ্য। হ'ত খুবই 
লামাগ্ | ৃ 

মঞ্চে দাড়িয়ে বন্তৃতা করে' জনগণকে প্রথম আকৃষ্ট করেন কেশব 
চন্্র সেন। ভারতীয় জনমানসে বাক্সিতা কিভাবে যে প্রভাব বিস্তার 
করতে পাপে হিনি তা' দেখিয়ে দিলেন। বিগত শতাব্দীর ছয় সাত 
দশকের প্রথম পর্যায়ে ব্রাঙ্মলমাজ আন্দোলন এক জীবন্ত শক্তিরপে 
দেখা দ্িল। পরোক্ষ ভাবে হলেও তা” এমন কি, অতি-রক্ষণশীল ও 
গোড়া হিন্দুসমাজের উপরও এক গভীর রেখাপাত করে। সে সময় 
সারা দেশে শ্ত্রীষ্টধর্মে ধন্মাস্তরিত হবার এক আ্রোত বয়ে চস্ছিল। 
'কেশবচন্দ্রের প্রচারে তা'তে ভাট! পড়ল। প্রাচীন ধর্দে ধারা আস্থা 
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হারিয়েছিলেন এই ব্রাহ্মানেতার বাগ্ধি হার ভিতর দিয়ে তীরা এক নৃতর্ন 
পথের সন্ধান পেলেন। তারা স্বাদ পেলেন এক নূতন আনন্দের । 
এবং এই নূতন ধর্মের মধ্যে পেলেন এক নূতন আশ্বাস। গ্রথমে 
কেশবচন্দ্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাবলম্বী। পরে তিনি 
মহবষির অনুম্ত ব্রাহ্ম ধর্মের সংসর্গ ত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ 
রামমোহন রায়ের অনুসরণে হিন্দুসমাজের রীতিনীতির সংস্কারে উদ্ভোগী 
ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিঙ্গ বেদকে ভিত্তি করেই এ সমস্ত সংস্কীর করা 
হোক। কিন্তু কেশবচন্দ্র হিন্দুদমাজ ব্যবস্থাকে প্রকাশ্যভাবে 
অন্বীকার করলেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তরুণদের মনে গভীর ও 
স্থায়ী রেখাপাত করল । তার! দলে দলে তার বক্তৃতায় যোগ দিতে 
লাগল। দেখ! দিল ধন্মীয় এক নবজাগরণের সুচনা । তার অসামান্চ 
বাখ্সিতা, সুরেলা কণ্ঠস্বর, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী, অদাধারণ বাক্তিত্ব এবং গভীর 
উদ্দীপনা শ্রোতাদের মোহিত করতে লাগল। আমি নিজেও তার 
নেক বক্তৃভায় উপস্থিত থাকতাম । আর বাকরুদ্ধ হয়ে ভার 
বক্তৃতা শুনতে শুনতে তাঁর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে 
পড়তাম । 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন কেশবচন্দ্রের অপর এক বাগ 
সহকারী । প্রতাপ চন্দ্রের বক্তৃতার রূপ ছিল ভিন্ন। তা” ছিল 
প্রচুর কল্পনাশক্তিপুর্ণণ ছবির মত ন্বচ্ছ এবং বুদ্ধির প্রাখর্ষে) 
পরিপূর্ণ। কিন্তু কেশবচন্দ্রের তূলনায় তার বক্তৃতা মানুষের প্রাণে 
সাড়। জাগাতে পারত ন।--পারহ না! মনকে আকুল করে তুলতে । 

সাংগঠনিক হিসাবেও কেশবচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয় । তার দৃষ্টি- 
শক্তি মানব প্রকৃতির গভীবে প্রবেশ করত এবং মানুষের নেতৃত্ব করবার 
জন্থেই যেন তিনি জন্মেছিলেন। তার পরিবারস্থ বৈষবীয় ভাব ও 
বৈরাগ্য তার অন্তরে ছিল বদ্ধমূল। এবং তিনি ছিলেন এক প্রকৃত 
ধর্মগুরু । তবে ভিনি সাংসারকও ছিলেন। জাগতিক বিষয়ও ভাল 
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মতই বুঝতেন। সংসারে কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় 
দেনবও তার অজান1 ছিল না। তিনি যদি ধন্মীয় নেতার পথ বেছে 
না নিতেন, তাহলে উপযুক্ত পরিবেশে হয়ত তিনি একজন প্রথম 
শ্রেণীর রাজনৈতিক নে হা হয়ে উঠতেন। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল 
এক মোহনীয় ভাব। তার সমাজে ধারা তাকে অগ্নুসরণ করতেন 
তারা তার মধ্যে পেয়েছিলেন একজন প্রিয় বন্ধু ও এক মহান নেতা । 
কেশবচক্দ্রের প্রচারের পরোক্ষ ফলও ছিল বিরাট । ধরন্মশগত ও সমাজগত 
বিষয়ে একদিকে যেমন তা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধো তাদের চিন্তা- 
ধারাকে ব্যাপক ও উদ্দার করে দিল, অপর দিকে তাঁর এক বিপরীত 
ফলও প্রকাশ পেতে লাগল। সমস্ত রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলিও অধিকতর বলবান হয়ে উঠল। তা'রা হ'ল ভীষণ 
আতঙ্কগ্রস্ত । নিজেদের বাচাবার উদ্দেশ্যে তাগা আপন আপন 
ধোলসের মধ্যে আত্মগোপন করল। তারা তাদের চারিদিকে গড়ে 
তুলল সমস্ত সংকীর্ণ তা ও জীর্ণ কুসংস্কারের হূর্ভেন্ঠ প্রাচীর । আধুনিক 
প্রভাবে হিন্দুধর্ম এখন ক্রমশ উদারমনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে । কিন্তু 
যখনই হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু করবার চেষ্টা হয় তখনই দেখ। দেয় ভয় 
ও সন্দেহ; মার ভার ফলে অগ্রগতি হয় বিদ্মিত। 

গত শতাব্দীর ছয় মাত দশকের আরস্তে যে ত্রাঙ্ম আন্দোলন আরম্ভ 
হয়েছিল তার সঙ্গে সহযোগি? করল প্যারীচরণ সরকার পরিচালিত 
নৈতিক আন্দোলন । তার কাছে শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য কোনদিন 
আমার হয় নি। তবে তিনি ছিলেন তরুণদের এক অতি মহান 
শিক্ষক । তার জন্ত বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। সেই ছুদ্দিনে তরুণদের 
রক্ষ! করবার জন্য এক নৈতিক আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তখন ছিলেন জঘন্য নুরাসক্ত। 
স্ররাপানকে তখন ইংরেজী সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অবিচ্ছেগ্ধ অঙ্গ 
বলেই গণ্য করা হ'হ। যেব্যক্তি সুরা পান করত না তাকে শিক্ষিত 
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বলেই গণ্য করা হ'ত না। সাত্বিক রাজনারায়ণ বনু তার আত্ম- 
জীবনীতে লিখেছেন (এবং আমি তাঁর মুখ থেকেও শুনেছি ) এক 
অপরাহ্ছে তিনি রামগোপাঙল ঘে।ষের বাড়ীতে যান। অন্ঠান্ত অনেক 
বন্ধুও সেখানে উপস্থিত ' রামগোপাল মম্থপস্থিত থাকাতে তারা 
রামগোপালের চাকরকে তাদের জন্বা সরা পরিবেশন করতে নির্দেশ 
দেন। রামগোপাল কর্মস্থল থেকে ফিরে 'এসে দেখতে পান তার 
বন্ধুরা পাঁনোন্মত্ত অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি যাঁচ্ছেন। এই সাংঘাতিক 
পাপের হাত থেকে বঙ্গদেশের তরুণদিগকে উদ্ধার করার বিশেষ 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তরুণদের মনোবুত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটিয়ে তাদের স্-পথে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বিলম্ব তখন 
মারাত্মক । 

এ পরিস্থিতিতে তরুণদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্যারীচরণ ভিন্ন 
অপর কোন ম্ুযোগ্য ব্যক্তি ছিল না, যার উপর এই গুরুদায়িতব 
হ্যন্ত হতে পারহ। প্যারীচরণকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত তিনি 
অন্নুদরণ করতেই কেবল সমর্থ। নেতৃত্ব দেওয়া তার কন্মা নয়। 
এমন ভদ্র, সভ্য, নম্র লোকের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত দৃঢ়তার 
আশ ছুরাশ। মাত্র। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অন্থ রূপ। তখন 
প্রমাণ পাওয়া গেল কুসুমের কোমলত্ার মধ্যেই যেন লুকিয়েছিল 
বজ্বের কাঠিগ্ত । দেখ! গেল, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অতি শাস্ত 
প্রকৃতির প্রধান শিক্ষকের চরিত্রের মধ্যে শিশুস্লভ সরলতা ও 
বিস্ময়কর নম্রতা সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে এক বাস্তবিক জননেতাঁর উপযুক্ত 
শক্তি ও মনোবল । 

এই নৈতিক আন্দোলন বিশেষ সফল হয়েছিল। আমরাও 
সকলেই তা'তে যোগ দিয়েছিল'ম। আমাদের উৎসাহের অস্ত ছিল 
না। সভা করতাম, বক্তৃতা দিতাম। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্তর 
বিষ্ভাসাগর, রেভারেগড লি. এইচ. এ. ভাল নামে ইউনিয়ন চার্চ-এর 


১. 


শৈশব ও বালাজীবন 


একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমেরিকান মিণনারী এর! সকলেই এই 
নৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় প্রবর্তক ছিলেন। এই আন্দোলন 
তরুণদের মনকে বিশেষরূপে গ্রভাবান্িত করে' তা'দিগকে নৈতিক 
অবনতির গহবর থেকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়। 

এ ছাড়া আমার ছাজ্রজীবনে আরও একটি জন-আন্দোলন 
চলছিল । এখানে তারও কিছু উল্লেখ কর! প্রয়োজন। এটি হুল 
হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলন । মহামতি পণ্ডিত ঈশ্বরওক্দ্র বিদ্টাসাগর 
ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক । সারা বঙ্গদেশে তার নাম শ্রন্ধার 
সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আমার মনে হয় আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
রাজা রামমোহনের পরে ভার নামই ন্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । আমি 
তাকে বিশেষরূপে জানহাম এবং তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে অসীম 
শ্রদ্ধ। করতাম। স্টার আদর্শের দৃঢ়তা ও ব্যাপকতা, তার দৃষ্টিভঙ্গীর 
উদারতা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি তার সহানুভূতি আমাকে 
অভিষ্ত করত। বিশেবভাবে তার চরিত্রের এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট 
টুকুই তাকে হিন্দুবিধবাদের ত্রাণকর্তার আপনে স্থাপিত করেছিল। 
সে সময় সরকারী মহলে তার খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি। তার ফলে 
তিনি আইন পাশ করিয়ে হিন্দুবিধবাদের বিবাহ সমীজে বৈধ বলে গ্রহণ 
করাতে সক্ষম হন। : 

আমার বেশ মনে আছে, সেদিন এই আন্দোলন হিন্দুসমাজে 
কি সাংঘাতিক উত্তেজন! স্থঠি করেছিল, সমাজের গোঁড়া সমাজপতির! 
তার বিরুদ্ধে কিভাবে অন্ত্রধারণ করেছিলেন । বয়সে ৩ওরুণ হলেও 
চতুদ্দিকের ঘটনাবলীতে আমারও গুংস্ুক্যের অস্ত ছিল না। যতদুর 
স্মরণ হয়, একবার এক ত্রাঙ্গণ প্রঠিবেশার সপ্ত বিধধ। কম্ঠার করুণ 
আতঙনাদ আগাকে আমার বাল্যকালেও দারুণ মন্মাহ৬ করেছিল 
এবং আমার ম্বতঃই মনে হয়েছিল যে, এই বিধবার পুনবিবাহ হওয়া 
একান্তই প্রয়োজন । নিতান্ত বালক হলেও আমি যখনি তাদের 
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বাড়ীর সম্ঘথ দিয়ে যেতাম আমার মন আকুল হয়ে উঠত। এত 
সন্বেও এই আন্দোলন সে সময় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তারে 
সক্ষম হয় নি। আমার পিতামহও এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু অপর পক্ষে এই আন্দোলনে আমার পিতার খুবই 
সমর্থন ছিল। তখনকার মত গোৌড়ামীই জয়ী হল। আর হিন্দু 
বিধবাদের দেবতুল্য ত্রাণকর্তা গভীর হতাশার মধ্যেই পরিণত বয়সে 
দেহত্যাগ করলেন । রেখে গেলেন তার মানবিকতা ও দেশপ্রেমের 
অমর বাণী তার অন্ু্গামীদের জন্ত, যাতে তারা সবার মহত উদ্দেশ্োকে 
সফল করে তুলতে পারেন। ১৮৯১ সাল থেকে এই আন্দোলনের 
অগ্রগতি আশানুরূপ ত্বরান্বিত হয় নি। তার উত্তরপুরুষদের নিয়ে 
এক নূতন জাতিও গড়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী 
এখনো ছ্র্লভ। তার ফলে অগ্ধ শতাব্দীপুবের্ধ হিন্ুবিধবাদের যে 
অবস্থা ছিল আজও 'তাঁর বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। তাঁদের অশ্রু 
মুছাতে পারে, তাদের হতভাগ্য বৈধব্যময় জীবনের অবসান ঘটাতে 
পারে এরূপ ব্যক্তি একাস্ত বিরল। সহানুভূতির ভাবপ্রবণত্ার 
বন্যা স্থষ্টি করবার মত বা বিগ্াসাগর জয়স্তীতে বক্তৃতার তুবড়ি 
ছুটাবার মত লোকের সংখ্যা বেড়েছে সত্য, কিন্তু আসল অবস্থা যে 
তিমিরে সে তিমিরে। হিম্দুবিধবার ভাঙ্গ! কপাল জোড়া লাগাবার 
চেষ্টার আজও একান্তই অভাব। আমার তরুণ বয়সে আমি উচ্চকণ্ঠে 
প্রশ্ন করেছিলাম, “কবে সে বানী দার্থক হবে 1” আজ জীবনসায়ান্কে 
এসেও তারই পুনরুক্তি করছি। 
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আগেই বলেছ ১৮৬৮ সালের রা মার্চ তারিখে আমি ইংলগও 
যাত্রা করি। রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত ছিলেন আমার 
সহযাত্রী । আমাদের সবারই বয়স খুব অল্প। বিশের নীচে । আজকাল- 
কার তুলনায় তখন বিলাত যাওয়া ছিল এক অতি গুরুতর ব্যাপার । 
এ ষে শুধুমাত্র আত্মীয়ন্বজন বাড়ীঘর ছেড়ে কয়েক বংসর ধরে দরে 
পড়ে থাকা তাই নয়, তার সঙ্গে ছিল আবার জাতি ও সমাজচ্যুত 
হওয়ার বিভীষিকা । লৌভাগ্যবশত্ঃ এ সমস্ত ভয় আজকাল অবশ্থা 
এক প্রক্কার কেটেই গেছে। যাই হোক, আমাদের তিনজনকেই 
অত্যন্ত গোপনে যাবার সব আ/[য়াঞজজন করতে হ'ল, যেন কি এক 
মহা অন্ঠায়ের পথে আমরা পা বাড়াচ্ছি, যা” জগতের কারও জানা 
উচিত নয়। বাবা আমাকে সর্ব্প্রকারেই সাহায্য করেছিলেন। 
কিন্ত তাও আবার মার কাছ থেকে গোপন করে । অবশেষে যখন 
যাত্রা করবার সময় ঘনিয়ে এলো মা'কে তধন না বলে আর উপায় ছিল 
না। এ খবর মা'র কাছে এক ভীষণ ছসবোদ বলে মনে হল। তিনি 
মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন । 

মাত্র তার কিছুদিন পুর্বে স্বগায় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় 
বিলাত থেকে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ 
করেছিলেন । তার নিকট থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম 
এমন একজন মহৎ ও চমৎকার লোক শামি কমই দেখেছি। 
তিনি ছিলেন একজন বাস্তবিক দেশপ্রেমিক | দেশের লোক আরও 
অধিক সংখ্যায় বিলাত যাক এই ছিলত্ভার আন্তরিক ইচ্ছা । এবং 
এজগ্য সুপরামর্শ দিয়ে ও যথাশক্তি উৎসাহ দিয়ে তাদের সাহায্য 
করতেও তিনি চেষ্টার ক্রটা করতেন না। এ বিষয়ে সার এত 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


উৎসাহ ছিল যে, তা" দেখে আমাদের জাতীয় মহাকবি মাইকেল 
মধুশদন তার নাম দিয়েছিলেন “ইউরোপগামা ভারতীয়দের রক্ষক” 
( প্রোটেক্টর অব ইগ্ডিয়ান এগিগ্র্যান্টস্‌ প্রোসিডিং টু ইউরোপ )। 
আমরা যেদিন যাত্রা করলাম তার আগের রাক্রিটা মনোমোহুন 
ঘোষের কাশীপুরের বাড়ীতেই কাটালাম। আর ভোর হবার আগেই 
আমর! ঠাদপাল জাহাজঘাটে রওনা হলাম | 

৩র মার্চ ভোরে বাবা এলেন আমাকে বিদায় দিতে। এ 
জীবনে তার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা । আমি বিলাতে থাকতেই 
তিনি পরলোক গমন করেন। আমি বাবার গাড়ী পধ্যস্ত এগিয়ে 
গেলাম । তিনি সাধারণ ধুতিচাদর পরেই এসেছিলেন-_সিড়ি 
বেয়ে নামতে নামতে আমার দিকে তাকিয়ে বিদায় দিয়ে বললেন, 
“ফেয়ারওয়েল” । তারপর ফিরে দাড়ালেন। ত্বার চোখ তখনো 
আমার দিকে । আর তখন তার ছুগাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু । তার 
কথা শুনবার সৌভাগ্যও এজীবনে আমার আর হয়নি। জানি না 
তিনি বাস্তবিকই ভবিষ্যুৎদ্রষ্টার মত বুঝতে পেরেছিলেন কি 
না যে, এজগতে এই আমাদের শেষ দেখা এবং সেজন্তই এভাবে 
চিরবিদায়ের ভাষা ব্যক্ত করে আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন 
কিনা! কোন্‌ অজ্ঞাত ডাকে সাডা ধিতে গিয়ে ভার অস্তরের 
অন্তস্থল থেকে সেদিন এই চিরবিদায়ের বাণী উৎসারিত হয়েছিল 
তা"'কে বলবে? সেই থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল কেটে 
গেছে। কিন্তুসে ঘটন৷ আজও আমার স্মৃতিতে এক অমূল্য সম্পদ 
হয়ে রয়েছে! চিরদিনের মত হয়ে গেল পিতাপুত্রের ছাড়াছাড়ি। 
আমি চলে গেলাম জীবনের বৈচিত্রময় বন্ধুর পথে দূর হতে 
দুরান্তরে। আর তিনি ফিরলেন সেই পুরাতন বাড়ীতে আমার 
ছুঃখিনী মা'কে যথাসাধ্য সাম্বনা দিতে। আমরা পরস্পর থেকে 
জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমার জীবনগঠনে যে-পিতার. 


৯৬ 


প্রথমবার বিলাত যাজ৷ 


দান ছিল যে-কোন মানুষের চেয়ে বেশী তার প্রতি গভীর ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনই আমার জীবনে একমাত্র কর্তব্য হয়ে রইল। তার 
বৈরাগ্য, ধরিত্রের প্রতি তার সহান্ৃভূতি, অগ্থায়ের প্রতি তীর হ্বণা, 
এ সমস্ত আমার জীবনে এক গভীর রেখা পাত করে রেখেছে। 
হিন্দু পরিবারের সম্তানসম্ভুতিদের কর্তব্যের মধ্যে প্রধান যে পিতৃভক্তি 
তাহাই আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে । আমার এ-সমস্ত 
কাহিনী কোন ইউরোপীয় পাঠকের কাছে হয়ত অতিরিস্ক ভাবপ্রবণতা 
বলেই মনে হতে পারে । কিন্তু যে কোন হিন্দু পাঠকই বুঝতে পারবেন, 
আমার অন্তরের কি গভীর বেদনা থেকে আমার এই কথাগুলি স্বতঃকফুর্ত 
ভাবে উৎসারিত হচ্ছে । 

তখনকার দিনে লোকে মনে করত বিলাত যাওয়া বোধ হয় 
উত্তরমের যাওয়া থেকেও সংকটজনক | রামমোহনের আমলের 
অবস্থা ছিল আরও খারাপ । তার জীবনীকার বলেছেন, রামমোহন 
যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ী থেকে জাহাজে উঠতে যাচ্ছিলেন, 
তখন সে বাড়ী লোকে লোকারণ্য। তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, 
রামমোহনকে তারা! জীবদ্দশায় আর দেখবার ম্থযোগ পাবেন না। 
তাই তাকে শেষবারের মত দেখাই ছিল তাদের অভিপ্রায় । এখন 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন. হয়েছে । গত অগ্ধ শতাব্দীর 
মধ্যে যে সব পরিবর্তন হয়েছে আমাদের বিলাত যাত্রা তাদের অন্ঠতম 
দৃষ্টান্ত । 

সমুদ্রঘাত্র। আমাদের কাছে খুব উপভোগ্য হয়েছিল। আমাদের 
কেহই সমুদ্র যাত্রাঞ্জনিত অনুস্থতায় কোন কষ্ট পাই নি। যেসব 
বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করল সে সব স্থানে আমরা অনেক কিছুই 
দেখলাম। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে আমাদের জাহাজ লাউথেমটন 
পৌছাল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ শ্রীযুক্ত ডবলুযু, সি. বোনার্জার 
কাছে পূর্বেই চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি সাউথেমটনে এসে আমাদের 
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সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আমাদের লগুনে নিয়ে যান। দলেখানে লগুনের 
ইউনিভাস্সিতি কলেজের নিকটেই এক বাস্ত্রীনিবাসে আমাদের নিচে 
তুলে দেন। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আমরা আমাদের মিজ নিজ 
আবাসে গিয়ে আমাদের সম্মুখে ষেকাজ পড়ে আছে তাতে একাগ্র 
ভাবে মন দিলাম। লগুনের ইউনিভাপিটি কলেজিয়েট স্কুলে মিঃ 
টেলফোর্ড এলি নামে একজন ল্যাটিনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি 
থাকতেন হেমপ-ছ্িড হিথ-এর কাছে । একজন ছাত্র হিসাবে আমি 
সে পরিবারেই বাস করতে লাগলাম। এ বাড়ীতে থেকে আমি বিশেষ 
উপকৃতও হয়েছিলাম । মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবার। এ বাড়ীর 
পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, নিয়মান্থগ জীবনযাত্রা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। 
এ বাড়ীর সর্বত্রই বিরাজ করত নিয়মানুবন্তিতা ৷ এ বাড়ীতে প্রত্যেকে 
আমাকেও পরিবারের একজন হিসাবেই গণা করত। আঠার মাস 
আমি সেখানে ছিলাম। তারপর আমি ছাত্রনিবাসে চলে যাই। 
যাবার মুহুর্তে উভয় পক্ষই অভিভূত হয়েছিলাম । কঠোর পরিশ্রম 
করে সবার সঙ্গে পরীক্ষায় বসে আমি ১৮৬৯ সালে ইগ্ডিয়ান সিভিল 
সাভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় আমার নাম প্রকাশ হওয়ার 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার বিপদ দেখ! দিতে লাগল। আষি 
ছিলাম কোলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দ্াতক। ১৮৬৩ সালে এই 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রঘেশিক! পরীক্ষায় বসবার জন্ত আমি যখন ফরম্‌ 
দাখিল করেছিলাম তাতে আমি আমার বয়স যোল বছর বলে লিখে 
দিয়েছিলাম। উপরোক্ত সিভিল সাভিস পরীক্ষার তখনকার নিয়ম ছিল, 
__প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে উনিশ বৎসরের অধিক ও একুশ বৎসরের কম 
বয়সের হতে হবে। এ অবস্থায় যখন ১৮৬৩ সালে আমার বয়দ ছিল 
ষোল তখল ১৮৬৯ সালে আমার বয়স নিদ্ধিষ্ট সীম! অতিক্রম করে 
যাবে। আর তার ফলে আমি সিভিল সাভিস পরীক্ষায় বসবার 
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প্রথমবার বিলাত ধাজা 


অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'ব। অবন্ত আমি অনায়াসে এই পার্থক্যের 
কারণ বুঝিয়ে দিলাম। আমি বললাম, আমার জন্ম হয়েছিল ১৮৪৮ সালের 
নভেম্বর মাসে । সুতরাং আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষ! দিয়েছিলাম 
তখন আমার বয়স ছিল যোগ নয়, পনর বছর । আর তখন যদি 
আমার বয়স পনর হয় তাহলে পরীক্ষার নিয়ম অনুসারে সিভিল সাভিম 
পরীক্ষার জন্য আমার বয়স নি্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে নি। এখন 
প্রশ্ন হ'ল, আমার প্রবেশিক। পরীক্ষার ফরমে আমার বয়স যোগ বছর 
লিখবার কারণ কি? আসল কথ! হ'ল লোকের বয়সের হিসাব 
রাখার ভারতীয় পদ্ধতি ইংরেজদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। আমরা 
শিশুর বয়সের হিসাব করি জন্মের মুহুর্ত থেকে নয, মায়ের গর্ভ সঞ্চারের 
সময় থেকে | সেই অন্কুসারে কোন বালকের বয়ন যখন পনর বংসর 
পুর্ণ হ'ল তখন তাকে যথার্থত ষোল বছর বয়সের বল!হবে। [সাধারণত 
বল! হয়, পনর বছর পার হয়ে ষোল বছর চলছে--অস্কবাদক]। কিন্ত 
ইংরেজদের রীতি অগ্গুসারে উক্ত বাপকের বয়স বলা হবে পনর। [কিন্বা 
বল! হয় পনর বছর এত মাস। অর্থাং মাস বাদ দিয়ে বলতে গেলে 
বল! হবে পনর বছর। কিন্তু যোগ বছর কিছুতেই বলা হবে না। 
--অস্থুবাদক] | ৃ 

এ ক্ষেত্রে বলে রাখা যেতে পারে যে, আমার স্কুলের সমস্ত কাগজ- 
পত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিয়েছিলাম তখন ইংরেজী হিসাব মত আমার বয়স পনরই ছিল। বাড়ী 
থেকে যে সংবাদ স্কুলে পেয়েছিল তার উপর নির্ভর করেই স্কুলের সব 
খাতাপন্র তৈরী হয়েছিল । এবং আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফরম্‌ 
লিখে দিয়েছিলাম, আমাদের দেশের নিয়ম অন্ুুসারে নিতান্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই আমি আগার বয়স ষোল বছর বলেই লিখে 
দিয়েছিলাম । 

বাই হোক, আপাত দৃষ্টিতে আমার প্রবেশিক1 পরীক্ষার ফরমে 


১৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


বণিত বয়স আর সিভিল সাভিস কমিশনারের কাছে দেওয়া সার্টিফিকেটে 
বশিত বয়সের এই পার্থক্যের কথ। আমার লগুনস্থ বন্ধুদের জানা ছিল। 
তখন আমর! ছিলামই ত মাত্র জন কয়েক । আর তারা কেউ ভাবেও 
নি ষে, এতে এমন কিছু ছিল যাতে নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিক। 
থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া যেতে পারে! আমার পরীক্ষার ফল 
প্রকাশিত হবার সপ্তাহ কয়েক পরে খৰরের কাঁগজে এক বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হ'ল । কারও কারও ধারণা তার পেছনে ছিল কোন একজন 
ভারতীয় । বিজ্ঞাপনে বল। হণ, যদি একান্ন নম্বর পরীক্ষার্থা এক নিদিষ্ট 
ঠিকানায় একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তা” হলে তিনি 
তার পক্ষে হিতকর কিছু তথ্য পেতে পারেন । যে-সমস্ত পরীক্ষার্থী পাশ 
করতে পারেন নি একান্ন নগ্বর পরীক্ষার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম। 
লগুনে সে সময়ের ভারতীয় গুপনিবেশিকদের কারও বুঝতে বাঁকী 
রইল না, কে এ বিজ্ঞাপনখান। প্রকাশ করেছেন । 

উপরোক্ত বয়সের বৈষম্যের কথ। ত সিভিল সাভিস কমিশনারদের 
নজরে আনা হল। কিন্তু দেখা গেল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাগজপত্র 
অনুযায়ী বয়ন আর সিভিল সাভিস কমিশনারদের কাছে দেওয়া 
বয়সের পার্থক্য আরও ছুজন সফল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পাওয়। গেল। 
তাদের একজন ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত । ইনি পরে ভারতীয় সিভিল 
সাভিসে উচ্চপদে-অধিষিত হন। অপর ব্যক্তি ছিলেন স্ত্রীপদ বাবাজী 
ঠাকুর। ইনি পরে বোস্বাই প্রেসিডেন্সিতে জেলা জজের পদ লাভ 
করেন। আমাদের কাছে জবাব চাওয়া হ'ল। আমাদের উত্তরও 
এক রকমই হল। আমর] বুঝিয়ে দিলাম যে, এই আপাত পার্থক্য 
ভারতীয় ও ইংরেজী হিসাব পদ্ধতির পার্থক্যেরই ফল প্রন্থত। 
আমাদের উত্তর তাদের মনঃপুৃত হ'ল না। আমার ও ঠাকুরের নাম 
কৃতী পরীক্ষার্থীদের তালিকা থেকে অপসারিত করা হল। মিঃ গুপ্ত 
কোন রকমে বেঁচে গেলেন, কারণ, প্রবেশিক1 পরীক্ষার সময় তার বয়স 


বড 


প্রথমবার বিলাত যাত্রা 


যদিও বা ষোল হয়ে থাকে, তবুও সিভিল সাভিস পরীক্ষ। দেবার সময় 
কার বয়স নির্দিষ্ট সীমার ভিতরেই ছিল। 

আমি চুপ করে থাকতে রাজী ছিলাম না। তা ছাড় কৃতী ছাত্রদের 
তালিক' থেকে আমাদের নাম বাদ দেওয়ার ফলে সারা ভারতে 
বিশেষভাবে বঙ্গদেশে সকলের মনে এক দারুণ ঘ্বপার উদ্রেক হল। 
মহারাজ! রমানাথ ঠাকুর, মহারাঞ্জ যতীল্মমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্ভাসাগর, রাজা! রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রায় কুষ্দাস পাল 
বাহাত্‌র প্রশ্ুখ ভারতীয় নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে শপথনাম! দ্বারা 
জানালেন যে, আমি ইতিপুর্ব্বে ভারতীয় পদ্ধতিতে বয়স হিসাবের যে 
রীতি বর্ণনা করেছি তাহাই প্রাচ্য দেশের প্রকৃত রীতি। 

সে সময়ের ভারতীয় সংবাদ পত্রগুপিও বিবিধ প্রবন্ধে সিভিল 
সাভিপ কমিশনারদের অন্যায় কারধ্যের তীব্র নিন্দা করে ধিকার 
জানাল। 'এই কমিশনের প্রধান ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়েন। 
ইনি বু বছর বঙ্গদেশে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে কাজ 
করেছিলেন। এটিই ছিল আশ্চর্য্যের যে, এদেশে কিভাবে বয়স গণনা 
করা হয় সে সম্পর্কে তার কোনই ধারণ। ছিল না। অথব। থাকলেও 
আমাদের ক্ষেঅ&েতিনি তা” প্রয়োগ করতে পারলেন ন৷ ৷ 

আমর! সিভিল সাভিস কমিশনারের উপর মাদালতের নির্দেশনাম। 
€ মেগ্ডেমাস রিট ) দাবী করে কুইনস্‌ বেঞ্চ আদালতে মামলা দায়ের 
করার সাব্যস্ত করলাম। আমাদের স্থানীয় বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে 
একমত হলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, আদালতের শরণ পন্গ 
হওয়। ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। এ প্রসঙ্গে জন লোকের কথ 
আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্মরণ না করে পারিনা । তন্মধ্যে একজন 
ছিলেন মিঃ জন. ডি. বেগ, অন্ত জন স্যার তারকনাথ পালিত। 
পালিত মহাশয় তখন বিলাতে । সবে মাত্র ব্যারিষ্টার হয়েছেন । খুব 
যত্ব ও উৎলাছের সঙ্গে ভার! আমাদের বিষয়টি গ্রহণ করলেন। মিঃ 
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বেল অনেক বছর ধরে কোলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করে স্ুনা্ 
অর্জন করেছিলেন। পরে অবসর নিয়ে ইংলগ্ডে ফিরে. যান। তিন্দি 
এখন সেখানে প্রিভি কাউন্সিলে ব্যবসা করেন। তিনি আমার 
মামলায় কোন পারিশ্রমিক নিতে অন্বীকার করলেন। বললেন, 
আমার মামলা চালান তার পক্ষে একটি কর্তব্য কর্ম, যেহেতু বন্ছ 
বছর তিনি ভারতের নুন খেয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের 
মামলার সাফল্যের জন্য তার একাস্তিক ও পক্ষপাতহীন বাগ্সিতাই ছিল 
বিশেষভাবে দায়ী । ধার! স্যার তারকনাথ পালিতকে তার জীবনের 
শেষের দিকে জানতেন, তার! তার অন্তরের উৎসাহ, উদ্ভম, বন্ধুগ্রীতি, 
আপন উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় অন্রাগ প্রভৃতি গুণের সঙ্গেও বিশেষরূপে 
পরিচিত ছিলেন । যে সকল গুণের ফলে তিনি পরে একজন খ্যাতনাম। 
নাগরিক ও আইনজীবী বলে পরিগণিত হন, সে সব প্রথমাবধিই তার 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। 

শ্রীপদ্দ বাবাজী ঠাঁকুর এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন 
না। তিনি বুদ্ধিমানের মত ধরেই নিয়েছিলেন যে, আমি যদি 
মামলায় জয়ী হই তার ফল থেকে তিনিও বঞ্চিত হবেন ন৷। যেহেতু 
উভয় ক্ষেত্রেরই বিষয়বন্ত ছিল অভিন্ন! মিঃ মেলিশ.কে আমার 
মামলার জন্য প্রধান আইনজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করলাম। মিঃ বেল 
ষ্টার সহকারী হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। ১৮৬৯ সালের ১১ই 
জুন কুইন্স্‌ বেঞ্চ-ডিভিশনে আমার মামলা দায়ের হ'ল । 

ইংলগ্ডের প্রধান বিচারপতি স্যার আলেকজাণ্ডার কক্‌বারণ ও 
অন্তান্তঠ খ্যাতনামা! বিচারপতির সামনে আমার মামলার শুনানী 
হল। তার! খুব মনোযোগের সঙ্গেই মিঃ মেলিশের বক্তব্য শুনতে 
লাগলেন। বিচারপতিগণ নামল সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব গ্রহথ 
করছিলেন নিষ্মোক্ত বিষয় থেকে তার এক পাধারণ ধারণ। পাওয়া 
যাবে £ 
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মিঃ মেলিশ বললেন, অনেক অন্ুুবিধা সত্তেও একজন ভারতবাসীর 
পক্ষে এভাবে পরীক্ষায় সফলতা! লাভের এটিই সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত । কিন্ত 
এরূপ এক অযৌক্তিক কারণে তাকে ভার ফল থেকে বঞ্চিত করা 
হবে এটা অত্যন্ত তুর্ভাগ্যের বিষয় । এ ভদ্রলোক কলিকাত! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের একজন কৃতী ছাত্র । ছাত্রজীবন শেষ করে অনেক 
কষ্টে ইংরেজী ভাষায়, ইংরেজী পঠিতব্য বিষয়েই ইংরেজদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করবার উদ্দেশ্টে এদেশে এসেছেন। পরীক্ষায় 
সাফল্যও লাভ করেছেন। এ অবস্থায় এরূপ এক ভিত্তিস্থীন কারণে 
তাকে যদি শুন্য হাতে ভারতে ফিরতে হয় তা হুবে নিতান্তই 
£খজনক। ভদ্রলোক তার বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, তার বয়স নির্দিষ্ট সীমার ভিতরেই ছিল। কিন্তু কমিশনারগণ 
প্রত্যুত্তরে লিখে জানালেন যে, উনি “স্বীকার করেছেন” যে, তার বয়স 
সীমা অতিক্রম করেছে (হান্ত )। তারা এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ 
নিতে পধ্্যস্ত অস্বীকার করেছেন । 

প্রধান বিচারপতি-_অর্থাৎ তারা বলতে চান যে, “ভুমি প্রমাণ 
দিলেও আমর! সব অগ্রাহ্য করে দেব” 

বিচারপতি মেলোর--তারা বলছেন, “ভূমি কোলকাতায় যা 
বিবৃতি দিয়েছ, তারপর তোমাকে তার বিপরীত কিছু বলতে দেওয়। 
চলে না।” অবশ্য এখন পরিষ্কার দেখ। যাচ্ছে যে, ওর বর্তমান বিবৃতির 
সঙ্গে তার কোনই অসামগ্রস্ত নেই। 

বিচারপতি ব্লাকবার্ণ--“ঠার বিবৃতিকে তারা সম্পূর্ণ ভূল 
বুঝেছেন। তারপর আবেদনকারীর প্রতি তাদের বক্তব্য হ'ল, 
তার দে বিবৃতির ঘ। (তূঙ্গ) অর্থ তার! করেছেন, তাদের মতে 
আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সেটিই চূড়ান্ত। যদিও বাস্তবিক পক্ষে তা? 
স্তিক নয়।” 

বিচারপতি হেনেন-_মনে হচ্ছে, তারা ঘেন ধলতে চান যে, 


হজ 
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প্রাচ্য পদ্ধতি অন্ুপারেই হিসাব করতে হবে। অন্তথ! কর! চলবে 
না। 

প্রধান বিচারপতি--আমাদের এতে এক্তিয়ার আছে কি না আগে 
দেখান। যদি থাকে আমরা অবষ্ঠই তা' প্রয়োগ করব। 

মিঃ মেলিশ বললেন, এক্তিয়ার যে রয়েছে তাত পরিষ্কার। 
আইনই প্রত্যেক ভারতবাসীকে এ ক্ষমত৷ দিয়েছে যে, কতকগুলি সর্ত 
পুর্ণ করে তারাও পরীক্ষায় বসতে পারে । আবেদনকারী বলছেন যে, 
তিনি সে সমস্ত সর্ত পুর্ণ ককেছেন। কতকগুলি নিতাস্ত অযৌক্তিক 
কারণের উপর নির্ভর করেই কমিশনারের! আবেদনকারীকে ক্ার এই 
বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এমন কি, এ বিষয়ে কোন 
প্রমাণ পর্যযস্ত তারা নিতে অস্বীকার করেছেন। তাদের এই কাজ 
সাধারণ ম্যায়বিচারের (ন্যাচারাল জগ্রিস্‌) ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
প্রত্যেক ট্রাইব্যন্তালের ও যে কেহই বিচারকার্ধ্য করেন, সে যত ঘরোয়া 
বিচার ব্যবস্থাই হোক না কেন, এ ধারা মেনে চলা তাদের একাস্ত 
কর্তব্য । সুতরাং কমিশনারগণ যাতে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ শুনানী করে 
সুবিচার করে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন এরূপ এক নির্দেশসুচক 
“মেগ্ডেমাসের” আদেশ আবেদনকারী আশ। করতে পারেন । 

আদালত থেকে আদেশনুচক “রুল” পাওয়া গেল। কিন্তু এ 
মামলা চালাবার জন্য কমিশনারগণ আর অপেক্ষা করলেন না। তাদের 
কাজটি অতিরিক্ত তাড়াছডার মধ্যেই করা হয়েছিল । কাজেই এখন 
পক্ষ সমর্থন করবার মত তাদের কিছুই ছিল না। মামলার শুনানী 
আরস্ত হবার বু পূর্ব্বেই তাঁরা আমাকে ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরকে 
লিখে জানালেন যে, আমাদের নাম পুনরায় ভারতীয় সিভিল সাভিসের 
জন্য মনে'নীত ব্যক্তিদের তালিকার অস্তভূর্তি করা হয়েছে । 

আমি মামলায় জিতলাম বটে । কিন্তু এ সংবাদ পাবার আগেই 
বাব পরলোক গমন করলেন। 


২৪ 
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১৮৭০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীতে বাধার ম্বক্তা হয়। সে সময় 
আমি আমার বন্ধু মিঃ কে. এম, চাটাজীর সঙ্গে থাকতাম। ইনি 
পরে কোলকাতার ছোট আদালতের জজ হয়েছিলেন। তিনি তখন 
থাকতেন কেনটিশ সহরের গেইশফোর্ড দ্ীটের এক আবাসে। যে 
অবস্থার মধ্যে আমি বাবার মুত্যুসংবাদ পাই তা" এতই অদ্ভুত যে, 
তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধারা শ্মাস্বা. ইহলো'ক, 
পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাসী ষ্টাদের পক্ষে এটি হয়ত সহায়ক 
হবে। 

বাবার মৃত্যুর খবর পাই আমি জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ । 
আগের দিন রাত্রে আমার মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠে। কেন যে 
আমার মন এত অস্থির, এন বিষাদগ্রস্ত হয়েছিল আমি কিছুই বুঝতে 
পারছিলাম না। বাড়ীর কথা আমার বারবার মনে হচ্ছিল। যাদের 
ফেলে এসেছি আমি তাদের কথা ভাবতে লাগলাম । বিশেষ ভাবে 
বাবার কথাই বারবার স্মরণ হতে লাগল। অদ্বোর নিদ্রাতে 'অভাস্ত 
আমার মত লোকের পক্ষে এ রকম রাত্রি যাপন তুঃসহ। ভোরে 
ভোরেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। জামাকাপড় পরলাম । তারপর 
দালানে নেমে গেলাম । এখানেই আমি ও মিঃ চাটাজী খাওয়াদাওয়া 
করতাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও এসে পড়লেন। আমরা 
প্রাতরাশ শেষ করলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ডাকপিওনের 
কড়া নাড়ার শব্দ | চিঠি অসার দিন এ টি। চাটাজা দেশের চিঠি 
পেলেন। কিন্তু আমার জন কিছুই ছিল না। এতে আমার অস্থিরতা 
বেড়েই চলল। আমার মুখ দেখে আমার অবস্থা বুঝতে আমার বন্ধুর 
বাকী ছিল না। তিনি তাড়াহাড়ি সার চিঠি খুলে জোরে জোরে 
আমার কাছে পড়তে লাগলেন । খুব মনোযোগের সঙ্গে আমি তা 
শুনতে লাগলাম । ঘরের এক প্রান্তে তিনি বসে ছিলেন একখানি 
ইজিচেয়ারে। অন্ত প্রান্তে আমি সোফায় হেগান দিয়ে বসেছিলাম । 


চি 
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পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। মুখ বেদনায় কাল হয়ে 
গেল । চোখের পাতাগুলি জলে ভিজে গেল। মনের ভাব গোপন 
করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। গভীর সৌহার্দ্যের 
ভাবে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন । সে সময় থেকে বহু বছর 
কেটে গেছে। আজ আমি জীবনসন্ধ্যার মুখোমুখি এসে দীড়িয়েছি। 
সে দিন ধার জন্য শোকাকুল হয়েছিলাম হয়ত আর কিছু কালের 
মধ্যেই তার সঙ্গে আবার মিলিত হব। কিন্তু সেদ্দিন আমি যে রকম 
অধীর হয়েছিলাম আজও আমি ত1 ভুলতে পারি নি। আমার বন্ধুকে 
বললাম, “থামলেন কেন ? পড়ে যান।” তিনি পড়লেনও না, জবাবও 
দিলেন না। শুধু আরও হঃখের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে রক্টলেন। 
আমার সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমি যেন তারই ছায়। 
দেখতে পেলাম । আমার মনের মধ্যে কেউ যেন আমাকে জোর করে 
বলাতে লাগল আর আমি কম্পিত কণ্ঠে আমার বন্ধুকে বলতে 
লাগলাম, “পড়ছেন না কেন ? বাড়ীতে কি কারও অন্ুখ হয়েছে ?” 
তিনি তবুও সাড়। দিলেন না। যে চাটার্জা সব সময় এত খোলাখুলি, 
এত কথ। বলতে ভালবাসেন, তিনি নীরব । কিন্তু আমি ছাড়বার পাক্র 
নই। আমি জোর দিতে লাগলাম। আমার মন যে আমাকে 
কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছিল না। আবার জিজ্ঞাস! করলাম, “আমার 
বাবা কি অনুস্থ 1” তবু চাটাজী নিরুত্তর। পাথরের মুত্তির মত 
চাঁটাজী কেবলমাত্র নিঃশব্দে বসে রইলেন । অবশেষে আমি ফেটে 
পড়লাম। কাদতে কা“তে আমি প্রশ্ন করলাম, “আমার বাবা বেঁচে 
আছেন, না, মারা গেছেন? তৎক্ষণাৎ চাটাজী চিঠিখানি ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে ছুটে গিয়ে সোফার উপর আমায় বুকে চেপে ধরলেন। আর 
তারপর স্তার আর আমার চোখের জল মিলে একাকার হয়ে গেল। 
তখন আমার আর কিছু চিত্ত! করবার ক্ষমত। ছিল না। আমি 
হতভম্ব হয়ে গেলাম। অধীর হয়ে পড়লাম । গালমোহন ঘোষ, 
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তারকনাথ পালিত (পরে স্ঠার তারকনাথ পালিত ), উমেশচন্দ্র 
মজুমদার, কেশবচন্দ্র মেন সকলেই তখন ইংলগ্ডে ছিলেন। তার! 
সবাই একেএকে এবং অন্থান্ত বন্ধুবান্ধব এমনে আমার সঙ্গে অবিলম্বে 
সাক্ষাৎ করলেন। আমাগ বন্ধুরা সে অবস্থায় আমাকে ঘরে একা 
থাকতে দিতে রাজী ছিলেন না। মজুমদার এসে সে-রাত্রে আমার 
সঙ্গেই রইলেন । ইনি এ ঘটনার তিন বৎসর পরে অশ্বচালনার সময় 
এক দুর্ঘটনায় মার! যান। আমার সেই সর্বাধিক শোকের দিনে যে 
সমস্ত ঘটন! ঘটেছিল এবং বর্তমানে লোকান্তরিত যে সমস্ত বন্ধু 
আমার সঙ্গে সেদিন সহযোগিতা করেছিলেন, আমার শোকের অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন, আমাকে সান্তনা দিয়েছিলেন, সে সমস্ত ভূলে যাওয়া 
আমার পক্ষে |কছুতেই সম্ভব নয়। 

মামলা করতে করতে আমাদের প্রায় এক বছর কেটে গিয়েছিল । 
আমাদের বছরের ( অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের) ব্যক্তিদের সঙ্গে অথব! 
১৮৭০ জালে যারা নির্বাচিত হুবে তাদের সঙ্গে আমাদের যেরূপ 
ইচ্ছা সেই অনুযায়ী শেষ পরীক্ষার জন্য বসতে আমাদের সুযোগ 
দেওয়া হল। আমি প্রথমটির সুযোগ গ্রহণ করব স্থির করলাম। 
শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর ১৮৭০ সালের দলের সঙ্গে যাওয়ার মনস্থ 
করলেন। - 
এখানে শ্রীপদ বাবাজী সম্পর্কে ছু'একটি কথা বলে রাখ! বেতে 
পারে। সব দ্দিক থেকেই তিনি ছিলেন এক আশ্চধ্য রকমের লোক। 
ভাষা আয়ত্ত করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । শারীরিক গঠনের 
দরুণ তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমে অনাগ্রহী | কিন্তু তার চরিত্রের 
এই অভাব পুরণ করত তার অত্যধিক সদয় চরিজ্র। 

তার কথা বলতে গিয়ে আমার একটি ছোট গল্প মনে পড়ছে। 
বিপদ-আপদ মানুষের জীবনে যে কি বিরাট অংশ গ্রহণ করে এবং 
তখনই যে মানুষের বাদ্তবিক পরি5য় পাওয়1 যায় এ গল্প তারউ 


হণ 
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প্রমাণ। পরীক্ষার মুখে আমরা সকলেই তখন খুব ব্যস্ত। শ্রীপদ 
বাবাজী ঠাকুর কিন্তু ছিলেন অন্য প্রকৃতির । দাবা খেলতে তিনি 
খুব ভালবাসতেন। থেলতে পটুও ছিলেন যথেষ্ট। এমন কি 
যেখানে খেল! হচ্ছে ত1 থেকে অন্ধ ঘরে বসেও তিনি দাবার চাল 
বলে দিতে পারতেন। সেদিনও যথারীতি একদান খেল শেৰ 
হয়েছে। হঠাৎ যেন তার মনে হল পরদিন সকলকেই ত পরীক্ষায় 
বসতে হবে। কাজেই কিছু অন্তত করা উচিত। ওয়েবষ্টারের 
অভিধানখান! তার হাতের কাছেই ছিল। তা নিয়ে তিনি একটা! 
অভিধান ভাল হতে হলে তার মধ্যেকিকিথাক! প্রয়োজন সে 
বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায় পড়ে ফেললেন। স্তর ছিল অদ্ভুত 
স্মৃতিশক্তি । সেই অধ্যায়ে যা কিছু ছিল সবই যেন তার মনের 
মধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেল। ঘটনাচক্র এমন হল যে, ইংরেজী 
কম্পোজিশনের প্রশ্নপত্রে দেখ! গেল, তাতে একটি ভাল অভিধানের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরেই একটি রচন। লিখতে বল! 
হয়েছে । আগের রাত্রেই ঠাকুর এ বিষয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং 
তাতে তিনি যে ভালই করলেন তাতে আর সন্দেহ কি? 

অনাধারণ পাণ্ডিত্য সতেও ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির । 
হ্যযর তারকনাথ পালিত ছিলেন সভার বন্ধু, গুরু ও পরিচালক | 
ঠাকুর প্রথম যখন লণ্ডনে আমেন তখন তিনি ছিলেন নিরামিষাশী। 
তার গোঁড়া দেশীয়দের অনুকরণে তিনি চুল রাখতেন। স্তার তারক 
নাথের প্রভাবে তিনি মাংসাশী হলেন । ইংরেজদের অনুকরণে চুল 
ছাটাতে ও পোধাক-আশাক করতে লাগলেন । এতে তিনি যেরূপ 
আরাম বোধ করতে লাগলেন এরূপ বোধ হয় পূর্ধরধে আর কখনো 
করেন নি। আমরা এ নিয়ে তাকে ক্ষেপাতাম ৷ কৌতুক উপভোগ 
করে তিনি উচ্চৈঃম্বরে হাসতে থাকতেন । তার মন যে কত নির্মল 
ছিল এ থেকেই তা বোঝা যায়। তার সেই হাসি আমাদের আনন্দ 
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হুল্লোড় আরও বাড়িয়ে তুলত। তার সেই হাসির লহর আজও 
আমার কাণে লেগে আছে। 

১৮৬৯ সালে আমাদের সঙ্গে ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষার 
জন্য আরও একজন পরীক্ষার্থী ছিলেন। আমি আনন্দরাম বড়ুয়ার 
কথা বলছি। ইনিও একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার 
অকাল মৃত্যু এক অতি সম্ভাবনাময় সংস্কৃভজ্ঞকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 
পূর্র্ববণিতভাবে এ ভদ্রলোকের বয়স নিয়েও কিছু গোলযোগ সৃষ্টি 
হয়েছিল। তবে মামার মামলায় এ বিষয়ে নিষ্পত্তি হওয়ার ফলে 
তার ক্ষেত্রে তা আর বেশীদূর গড়াল না। ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল 
আসামে । কোলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । তারপর সরকারী বৃত্তি নিয়ে ভারতীয় সিভিল 
সাভিস পরীক্ষা দেবার জন্য ইংলগ্ডে যান। ১৮৭* সালে তিনি 
সফল পরাক্ষারাদের মধ স্থান পেলেন। ইগ্ডিয়ান সিভিল 
সাভিসের অন্তভূরক্ত হয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যজ্ঞান- 
সম্পন্ন প্রশাসক, আবার সাহিত্যের প্রতি অন্লাধারণ অনুরাগী । 
আমি শুনেছি, তার মৃত্যুকালে তিনি একখানি সংস্কৃত ভাষার 
অভিধান রচনায় নিবিষ্ট ছিলেন । হুর্ভাগ্যের বিষয়, তা” আর প্রকাশ 
পেল না। প্রচুর সম্তাবন! তার মধে)ছিল। যদি তিনি তা' সফল 
করে তুলবার সময় পেতেন, ভবে সাহিত্যজগত বিশেধরূপে লাভবান 
হত। 

আমার জন পরমবন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল পু সম্বন্ধে 
কি যে বলব বুঝতেই পারছি ন1। তারা ছিলেন আমার কাছে 
সহোদর অপেক্ষাও অধিক। যদিও সারা জীবন আমাদের পরস্পরের 
কর্মক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, তবুও আমরা সৌহার্দ ও প্রীতির স্ৃে 
একে অন্তের সঙ্গে আবদ্ধ ছিলাম। মৃত্যু সেই স্থতিকে পবিত্রতর 
করেছে। বঙ্গদেশের সিভিল সাভিসে তখন পধ্যন্ত কোন ভারতীক্ক 
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পদ্দার্পণ করবার সুযোগ পায় নি। এরাই ছিল এ পথের অগ্রদূত 
তাদের অবস্থাও ছিল কষ্টকর। আর তাদের ভৃশ্চিস্তারও অবধি ছিল 
না। কিন্তু যে সমস্ত গুণে পথপদর্শক মাত্রেই শ্রদ্ধ! অজ্জন করেন, 
তাদের মধ্যে সে সমস্ত গুণ ছিল প্রচুর। তাদের কর্মজীবনে বা 
যখনই তাদের চাকরী এবং স্বদেশের স্বার্থে সংঘর্ষ দেখ। দিয়েছে, 
সার! শেষোক্তকেই বরণ করে চাকরীর সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকে বজ্জন 
করেছেন। এবং মাতৃভূমির স্বার্থকেই প্রসারিত করেছেন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ইলবার্ট বিল সম্পকিত বাদান্ুবাদ্দের উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
এই বাদাম্থবাদের প্রবর্তক ছিলেন কোলকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্দী 
ম্যাজিস্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্ত। রমেশচন্ছ্র দত্তের সম্পর্কে বলতে 
গেলে বলতে হয় তিনি ছিলেন একজন মানুষের মত মানুষ৷ তার 
জুড়িদারদের মধ্যে সেরা । যখনই তিনি কোন সমাবেশে উপস্থিত 
হতেন তখনই তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যেত। অথচ সে যুগের 
প্রতিক্রিয়া এতই তীব্র ছিল যে, এত দক্ষত। সন্েও এই সরকারী 
কর্মচারীকে কোন দিন কেবলমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের কাজ 
চালিয়ে যাবার অধিক দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত কর! হয় নি। 
অবশেষে দত্ত বখন ভারতীয় সিভিল সাভিস থেকে অবসর গ্রহণ 
করলেন তখন সাম্রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠ রাজন বরোদার মহারাজা 
তাকে তার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যখন বঙ্গীয় 
'সইন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন তখন কারও জানতে বাকী ছিল 
না যে, একজন লোকের মত লোক পাওয়া গেছে। আমি নিজেও 
একজন সভ্য ছিলাম, কাজেই আমি নিজেও তা” লক্ষ্য করেছি। 
কেবল সরকারী চাকার ভিতর ঘুরঘুর করা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। 
সরকারী মহলে এ নিয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল । 
স্যার চাস ইলিয়ট তখন এ দেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর । সেজগ্ 
তিনিই ছিলেন পরিধদ্দের সভাপতি । রমেশচন্দ্রকে নিয়োগের ফলে 
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এই যে দূতন পরিস্থিতির উত্তব হয়েছিল তার প্রশমনের জগ তিনিও 
এক উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন। ভিনি ঘোষণ। করলেন ঘে, 
সরকারী সভ্যঙ্গের মধ্যে মিঃ দত্ত যে স্বাধীন দৃষ্টিভীর তৃষ্টা 
দেখিয়েছেন তাকে তিনি সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছেন। 

আমার স্মতিচারণের এই অংশ সম্পূর্ণ করার আগে আমি 
আমার ইংরেজ অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সম্পর্ষে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। আমর! বিলাতে আসার অল্প কয়েকদিন পরেই 
লগুনের ইউনিভাসিটি কলেজে কিছু কিছু ক্লাসে আমি যোগ দিতে 
আরম্ভ করি। এবং ভার্দের কারও কারও কাছ থেকে একাস্তভাষে 
পাঠ নেবারও স্বযোগ পাই। তাদের প্রতোকেই আমাদের সঙ্গে 
সদয় বাবহার করতেন। আবার কেউ কেউ, বিশেষভাবে অধ্যাপক 
গোল্ডট্টাকার ও অধ্যাপক হেনরী মলি, বলতে পারি নিতাণ্ত অযাচিত 
ভাবেই স্সেহ বর্ষণ করেছেন৷ হয়ত তারা অনুভব করেছিলেন যে, 
আমরা আমাদের আত্মীয়পরিজনদের কাছ থেকে বু দূরে এক 
অজানা দেশে মতিথি মাঞ্র। মিঃ মলি আমাকে তার সংসারেরই 
একজন বলে মনে করতেন । ডক্কর গোল্ডষ্টাকার ছিলেন অকৃতদার। 
সার সংসার বলতে ছিল কেবলমাত্র একটি কুকুর ও এক একাস্তী 
বৃদ্ধ! পরিচারিকা। যখনই তার বাড়ী যেতাম কুকুরটির ঘেউদ্বেউ 
আরম্ত হ'ত। ভদ্রলোক এসে সন্সেহে অথচ গভীরভাবে আমাদের 
স্বাগত জানাতেন। তার কঠোর মনোভাব দেখে আমার হিচ্দু 
গুরুমহাশয়দের কথাই মনে পড়ত। একবার আমার আসতে দেরী 
হয়। কুকুরের ঘেউথেউ সাঙ্গ হবার পর, তিনি প্রথমে বা বললেন 
তা হুল “আচ্ছ! ব্যানার, তোমার পূর্বপুরুষদের ত কোন সময়ের 
বালাই ছিল না। আর তুমিও ত দেখছি তাদের ধারাই বহন করে 
চলেছ। লগুনে কিন্তু তা চলবে না। এখানে সময়ের মূল্য আছে, 
তাই সময় বলতে এখানে বোঝায় টাকা পয়সা11” আমি বখাসাধ্য 
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ক্ষম] প্রার্থনা করলাম। এবং স্থির করলাম ভবিষ্ততে আর কোনদিন 
এ রকম পাপ করব না। সেই থেকে আমি এই উপদেশ অভ্যাসে 
পরিণত করতে চেষ্টা করেছি যে, সময়ান্ুবন্তিতা জগতের সেরা 
ব্যক্তিদের সদ্‌ৃগুণ ত বটেই, যারা সের! ব্যক্তি নয় বা কখনে। 
হবেও না তাদেরও তাই। 

ডক্টর গোল্ডষ্টাকার ছিলেন ইউনিভাঙ্িটি কলেজের সংস্কৃতের 
অধ্যাপক এবং আমার সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি ছিলেন একজন 
বার্থ পুরোণে। ধরণের পণ্ডিত। নিতাস্ত সোজাম্ুজি, গুরুগস্ভীর 
এবং সামান্য কারণেই অগ্রনিশম্ম1। কিন্তু তার অন্তরে ছিল প্রচুর 
করুণার স্ধাভাগ্ডার। তার একখানি পা ছিল খোড়া। সেজন্য 
(তিনি একখান কাঠের পা ব্যবহার করতেন। একবার কথ! প্রসঙ্গে 
বললাম, ট্রামে আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি বললেন, “ঠিক 
কথা। তাই আমি সারা পথ হেটেই আমি । ট্রামের মত লোক 
তুলবার ছন্চ পথে পথে দীাড়াই না।” তার অনেকগুলি সংগুণ 
ছিল। আমার মতে ম্যাকস্মূলার সম্পর্কে তার এক বিরূপ 
মনোভাব ছিল। যদিও ম্যাকস্যুলার তারই স্বদেশীয় জার্মান, 
তবুও তার নাম শুনলে তিনি বেন অস্থিরতা বোধ করতেন। 

সংস্কত আবহাওয়ার মধে) বদ্ধিত হবার ফলে আমাদের দেশীয় 
পগ্ডিতদেরই মত তিনি অতি সহজেই রুষ্ট হতেন। একৰার আমরা 
সবাই চারিংক্রসের পথে চলেছি। হঠাৎ অধ্যাপক গোল্ডষ্টাকার 
নিতান্ত সামান্য বিষয় নিয়ে রেগে আগুন । অধ্যাপক মলিও তখন 
সেদলে ছিলেন। তিনি চুপিচুপি আমায় কাণে-কাণে বললেন, 
“ব্যানার্জী, তুমি কিছুই মনে করো না। তুর এক পায়ের জুতোর 
হিল্‌ তনেই। কাজেই হো চট খাওয়াট। খুবই স্বাভাবিক” তখন 
আমর। সবাই হেসে ফেললাম। 

এই সংস্কৃত অধ্যাপকের ঠিক বিপরীত ছিলেন অধ্যাপক হেনরী 
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সহজে তিনি রাগ করতেন না বা অসম্ুষট হতেন না। সব 
সময়েই তার ব্যবহারে ছিল এক শান্ত মধুর ভাব, আর জীবন 
ও জীবনের কাজের প্রতি এক গভীর প্রীতি। জীবন তার 
কাছে ছিল সুর্ধযালোকের মতই উপভোগ্য । ত৷ ছাড়া বাড়ীর 
প্রফুল্ল আবহাওয়া তাকে আরও আকৃষ্ট করেছিল। ভদ্রলোক 
ছিলেন সদ হাস্যময় এবং সব সময়েই কন্মে রত। সিভিল সাভিস 
কমিশনারদের সঙ্গে আমার যখন বিবাদ চলছে, ভদ্রলোক তখন 
আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য দ্িয়েছিলেন। বিখ্যাত ওপন্যাসিক 
চাল'স ডিকেন্সপঞর নিকট থেকে আমার জন্য সহানুভূতির ব্যবস্থা 
করেছিলেন, যার ফলে তার “গুভ ওয়ার্ডস্” সাহিত্য পত্রিকায় 
এবিষয়ে মন্তব্য করে তিনি একখানি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। 
আমার বিপদের দিনে তিনি সব সময়েই আমাকে আনন্য দিতে 
ও উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 
“ব্যানাজা, এত সত্বেও এই যে তুমি সংগ্রাম করছ এজন্য এসমস্ত 
লোকেরা একদিন তোমার মূতি প্রতিষ্ঠা করতেও কুষ্ঠিত হবে না”। 
ইংরেজ মাত্রেই, যেখানেই থাক বা যাই করুক, সংগ্রামীর জন্য 
তাদের .একটা দুর্বলতা থাকে । আর তার চরিন্রের এ বৈশিষ্ট সে 
যখন তার নিজন্ব পরিবেশের বাইরে চলে যায়, তখনো তাকে 
পরিত্যাগ করে না। 

আজকাল প্রায়ই শোন। যায়, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে 
লোকের মনে নানা রকম আজগুবি ধারণ আছে এবং তারা 
নাকি ভারতীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। আমাদের সময়ে 
না ওরকম কোন ধারণা ছিল, না! এরূপ দোষ দেবার মত কোন 
কারণ ছিল । যেখানেই গেছি আমর! সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছি এবং 
অতিথির যোগ্য আদরযত্ব পেয়েছি । আমরা সংখ্যায় ছিলাম 
কয়েকজন মাত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজদের সঙ্গেই সময় 
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কাটাতাম। কাজেই আমরা ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের 
আচার-অনুষ্ঠান ইত্যার্দি নিবিড়ভাবে জেনে পরস্পরের সুবিধার্থে 
ব্যবহারের স্থযোগ পেয়েছি । আমি দেখেছি, অজ্ঞতাই হত ভাস্ত 
ধারণার মূল। লোককে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলে অনেক ভূল 
বোঝাবুঝির অবসান হয়ে মানুষের মধ্যে সন্ভাব গড়ে উঠে । একজন 
ইংরেজ ভদ্রলোক একবার খোলাখুলিভাবেই আমাকে বলেছিলেন 
যে, আমি নাকি ইংরেজদের অপেক্ষাও অধিক ইংলিশভাবাপস্ন। 
সত্যি বলতে ছিধ! নেই যে, যে সকল ইংরেজ প্রতিষ্ঠানাদি ইংরেজদের 
জীবন গঠনে ও বৃটিশ জাতির সাংবিধানিক স্বাধীনতার ভিত্তি 
রচনায় সহায়তা করেছে সে সমূহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয় : 
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আমাল আতেত০প শ্রভ্যান্য ভন ও লাকব্জী ভকীন্রন্য 
৯৬৮০,৯-৯৮৭৪ 


১৮৭১ সালে শেষ পরীক্ষা দেওয়া স্থির করাম্ম আমার 
হু'বছরের কাজ এক বছরে শেষ করতে হু'ল। তখন ইগ্ডয়ান 
সিভিল সাভিসের শিক্ষানবিশদের জন্য পাঠ্য সময় নিগ্জারিত ছিল 
হবছর। আর সেই সময়ের হিসাব করে পরীক্ষার জন্ত যে পাঠ্যক্রম 
রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ভারতীয় ও ইংলিশ আইন এবং 
জ্যরিসপ্রডেনস, রাজনৈতিক অর্থবিজ্ঞান এবং ভারতীয় ভাষা। 
কাজ বেশ পরিশ্রমের ছিল। তবে তাতে আমার কোন ক্ষোভ 
ছিল না। মামলায় জয়ী হওয়ায় এমনিতেই আমার উৎসাহের 
অস্তছিল না। তার উপর বাবার মৃত্যু হওয়ায় যথাসত্বর কাজ 
শেষ করে বাড়ী ফির্বার জন্ত আমি উৎসুক হয়ে পড়লাম। পঞ্চানন 
বছর অতীত হয়েছে । ইতিমধ্যে আমার জীবনে ও দেশের মধ্যে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু এখনে! আমার সে সব 
পুরোনো দিনের কথ। মনে আছে। তখন আমি কেবল আমার 
বই আর পরীক্ষার কথা ছাড়া অন্ত কিছুর কথা স্বপ্নেও ভাবতে 
পারতাম না। এমন দিনও গেছে যখন বই পড়তে পড়তে রাত 
কাবার হয়ে ভোর হয়ে গেছে। ভোরের আলো ঘরে উকি দিচ্ছে 
অথচ আমি তখনেো৷ বইএর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছি। 
ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি প্রকৃতির জগতে কি পরিবর্তন ঘটে 
গেছে। না ঘুমিয়েই আমি পরীক্ষা দিতে গেছি। কিন্তু কোন 
শ্রম বা ক্লান্তি কোনদিন অনুভব করি নি। বাস্তবিক পক্ষে উৎসাহই 
তখন আমার শরীরের পরিচালক । 
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আমার সুহৃদ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও আমি এক, 
সঙ্গে ১৮৭১ সালে সিভিল সাভিসের শেষ পরীক্ষা পাশ করলাম 
এবং সে বছর আগষ্ট মাসে এক সঙ্গেই দেশের দিকে রওনা 
হলাম। যাত্রার পূর্বে আমর! ইউরোপের কয়েকটি দেশ দুরে 
আসবারও পরিকল্পন। স্থির করলাম। তারপর তা প্রায় সামরিক 
কাধ্যের অন্থুকরণেই যথারীতি সাঙ্গ করলাম? গেলাম প্যারিস 
নগরে । সেখান থেকে রাইন নদী ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। 
সেন্ট গোথার্ড-এর পাহাড়ে উঠলাম । স্রুইজারল্যাণ্এর রমণীয় 
পর্ধব তমাল, ঝিল প্রভৃতি দেখলাম। তারপর কয়েকদিন ভেনিস সহরে 
কাটিয়ে ইতালির ভিতর দিয়ে এসে বৃগ্ডিসি বন্দরে পি, য্যাণ্ড, ও. 
জাহাজে আরোহণ করলাম। 

পুলিশেরা যে কেবল কোলকাতাতেই বোকার মত কাজ করতে 
পারে তা” নয়! অন্বদেশেও এরপ দৃষ্টান্তের জভাব নেই। অথচ 
এসব দেশ কোলকাতার তুলনায় অনেক বেশী আলোকপ্রাপ্ত। 
আমরা ভারসাই সহরে থাকতে এরকম এক ঘটন। হয়। বুরুবোন্‌ 
রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ভারসাই নগরীতে প্যারিস থেকে 
একদিনের জন্ত গিয়েছিলাম । সন্ধ্যাবেলা আমরা ফিরে আসছি। 
প্যারিসের ট্রেন ধরবার জন্য ষ্টেশনে গেলাম । তিনজনেই অপেক্ষা 
করছি কখন ট্রেন আসবে। পৃথিবীর বহু লোক যায় প্রমোদ 
ভ্রমণে প্যারিসে । ফলে ইউরোপের অনেক সহর অপেক্ষা প)ারিসে 
বিভিন্ন দেশের লোক অধিক দেখা যায়। কিন্তু ভারমাই-এর পুলিশ 
সম্ভবত ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় দেখে নি। বিশেষভাবে 
ভারতীয় পোষাকে | আমাদের তিনজনেরই তখন ভারতীয় 
পোষাক । এরূপ অন্ভুত ভাষাভাষী তিনজন লোককে দেখে তাদের 
যেমন হ'ল সন্দেহ তেমনি ভয়। তার! ধরে নিল আমরা দিশ্চয়ই 
প্রুসিয়ার গুপ্তচর | মাত্র বছর খানেক পুর্বে করাসী--প্রুসিয়ার, 
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যুদ্ধ সাজ্বাতিক ভাবে শেষ হয়েছিল। তার উত্তেজনা থেকে 
তখনে৷ ফরাসীজাতি মুক্ত হয়ে ওঠে নি। কিছুদিন আগে প্যারিসের 
উপর দিয়ে কমুননিষ্ট বিদ্রোহের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল । বিদ্রোহীদের 
মধ্যে অনেকের তখনো বিচার চলছে! প্ল্যাটফরমে আমাদের 
পায়চারি করতে দেখে ফরাসী পুলিসের একজন লোক আমাদের 
কাছে এসে তাদের সঙ্গে থানায় যেতে বলল। আমর প্রথমে 
আপত্তি করলাম। পরে ভাবলাম, বীরগ্ধ প্রকাশ করার চেয়ে 
সুবিবেচকের ম্যায় কাজ করাই অধিকতর "শ্রয়। সেই ভেবে 
আমরা চললাম সে যেখানে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। একখান! 
ঘরে একজন পুলিশ কনম্মচারী নিদ্রা উপভোগ করছিলেন। 
সেখানেই আমাদের নিয়ে উপস্থিত করা হল। ভদ্রলোক উঠলেন। 
চোখ ঘঘলেন। তারপর আমাদের একদুষ্টে দেখতে লাগলেন। 
(সম্ভবত তিনি তেমন প্রকৃতিস্থও ছিলেন না। ) আমাদের বললেন 
ছাড়পত্র দেখাতে । আমরা দেখালাম! কিন্তু তার সস্তোষ হ'ল 
না। সমস্যা টাড়াল ছাড়পত্রে যাদেন্স নাম বয়েছে আমরাই যে 
সেসব লোক তিনি কি করে বুঝবেন। আমার পকেটে একখান! 
চিঠি ছিল! সে চিঠি আমার ঠিকানাতে আমাকেই লেখা হয়েছিল। 
আমি চিঠিখানা এগিয়ে দিলাম | চিঠিতে যে নাম ছিল ছাড়পত্রে 
দেওয়। নামের সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে । কিন্তু তাতেও সন্দেহের 
নিরসন হ'ল না। যে লোকটি আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, 
তর সঙ্গে মে ফরাসী ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তী বলল । আমরা 
ফরাসী ভাষার বিন্বুবিসর্গও জানতাম না। কিধে বলল কিছুই 
বুঝতে পারলাম না। শেষমেব বুঝ! গেল, আমরা যে প্রুসিয়ারই 
গুপ্তচর এ বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক প্রমাণ পেয়েছেন । 

প্রধানত কিছুট! ভুল বোবাবুঝির ফলেই এই হাঙ্গামাটি 
পোয়াতে হ'ল। সারা জগতে তাই হয়েখাকে। আমর! জানতাম 
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না ফরাসী ভাষা । আর সেই পুলিশ কর্মচারীরা ছিল ইংরেজী 
ভাষাতে অজ্ঞ । আমার বন্ধুরা! যতসামান্থ ফরাসী ভাষ। শিখেছিলেন। 
কাজেই হএক শবে সেভাষায় কথা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্ত তাতে পুলিশের লোকটির সন্দেহ আরও বেড়েই গেল। সে 
ভাবল, আমরা সম্ভবত ভাণ করছি, যদ্দিও যতটুকু দেখাচ্ছি তার চেয়ে 
ঢের বেশী জানি। 

কথা কাটাকাটি চলল প্রায় আধ ঘণ্টা । অবশেষে সে আমাদের 
আদেশ দিল রাস্তা পার হয়ে অন্ত একটি ঘরে যেতে । দেখে মনে 
হল ওটি পুলিশের হাজত । ঘরটির দরজা খুলে আমাদের ভিতরে 
নিয়ে যাওয়া হ'ল। লক্ষ্য করলাম একজন মাতালকে সে ঘরে 
আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে । তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আমাদের 
জন্য জায়গ। কর] হু'ল। তারপর আমাদের সেই ঘরের ভিতর রেখে 
পুলিশের লোকটি বাহির থেকে তাল। লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। 

ক্ষুদ্র একখানি ঘর। তাতে একখান। কাঠের তক্তাপোষ পাতা । 
রাত দশটা থেকে সকাল নয়ট। অবধি আমরা সেখানে আবদ্ধ 
রইলাম । অতি কষ্টে আমরা তিনজনে সেই তক্তাপোষের উপর শয়ন 
করলাম। বন্ধুরা কথাবার্তী বলেই রাত কাটিয়ে দ্িলেন। পরে 
তার! বলেছিলেন তক্তাপোষের ফাকে ফাকে অনেক পোকা ছিল। 
এবং সেগুলি সারা রাত উপদ্রব করছিল। আমি কিন্তু ঘুমের 
কৌলেই ঢলে পড়েছিলাম। কাজেই ওসবে আমার কোন নজরই 
ছিল না। পোকাগুলি যে সারা রাত আমাকে রেহাই দিয়েছিল 
সে কথা ভাববার কারণ নেই। তবে আমার যা ঘুম তাতে তাদের 
সব উপদ্রবই বৃথ হয়েছিল । 

পরদিন সকালে একজন পুলিশের লোক এসে তালা খুলল। 
তারপর যে ঘরে পৃর্ের রাত্রে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল 
সেই অফিসে নিয়ে গেল। প্রথম থেকেই আমরা জোর দিতে 
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লাগলাম যে, এমন কোন একজন লোককে নিয়ে আস! হোক যে 
ইংরেজী ভাষ। বুঝবে এবং ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারবে। 
তদন্ধসারে একজন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারীকে নিয়ে 
আস! হ'ল । মুহূর্তের মধ্যেই সে লোকটি সমস্ত পরিস্থিতিটি বুঝতে 
পারল এবং সামাদ্দিগকে যে এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অপমানিত 
কর হয়েছে, তজ্জন্ত আমাদের নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। সে 
আমাদের নিয়ে গেল পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে। 
ভ'কে বলা হয় প্রিফেই । ইনি একজন সুশিক্ষিত ফরাসী । স্পষ্ট ইংরেজী 
বলেন। তিনি অধিকতর ভাবে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন । এ 
সময় কমানিষ্ট বিদ্রোহীদের বিচার চলছিল । তার ফলে ইউরোগীয়দের 
মধ্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ ও উত্ভতেজন। বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নানা দেশ 
থেকে লোকের। এসেছিল বিচার দেখবার উদ্দেশে । উপরোক্ত 
প্রিফেক্র ভদ্রতা করে আমাদ্দিগকেও মাদালতে প্রবেশের পত্র দিতে 
আগ্রহী ছিলেন। আমরা ধন্তবাদের সঙ্গে তা? প্রত্যাখ্যান করলাম। 
আমর। মনে করলাম আমাদের ফ্রান্স দেখ! যথেষ্ট হয়েছে । আর 
প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে আমর! ষ্টেশনে ছুটলাম। এবং সন্ধ্যার 
পূর্বেই ফ্রান্স অপেক্ষা অধিকতর অতিথিপরায়শ ছ্রেশের উদ্দেশে 
এদেশের সীম। ছেড়ে চলে গেলাম | এই ঘটনা থেকে বোবা হায় 
এমন কি ইউরোগীয়সভ্যতার অনেক পীঠস্থানেও পুলিশের মন কি 
অমূলক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণায় পুর্ণ থাকে। 

আমাদের ইউরোপ ভ্রমণ আমর] বেশ দ্রেতই সম্পন্ন করলাম। 
ছর্গাপুজ! আম(দের জাতীয় উৎনব। সাধারণতঃ সেপ্টেম্বরের শেষ 
বা অক্টোবরের প্রথমের দিকে হূর্গাপুজা পড়ে। অনেক কাল 
আমর! দেশের বাইরে। সেজগ্ধ পূজার আগেই কোলকাত। 
€পীছবার মনস্থ করলাম। ভেনিস এক অপাধারণ নগরী । আমার 
খুবই ভাল লেগেছিল । যেমন তার এঁতিছাসিক দিক্‌, তেমনি তার 
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প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। তার চলাচলের পথগুলি সমুদ্রেরই শাখা- 
প্রশাখা । আর তার প্রাসাদগুলি যেন গম্ভীরভাবে তাদেরই দ্বিকে 
তাকিয়ে রয়েছে । আমি যখন ডগেস্‌ প্রাসাদ, বল্দীশালা ব্রিজ 
অব সাইস ইত্যাদি দেখছিলাম তখন এতিহাসিক স্মতিগুলি একে 
একে এসে আমার মনে জমা হতে লাগল। যে বন্দীশালা 
নেপোলিয়ন পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা' আজ এক অতীত 
অন্ধকার যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক সময় এ সমস্ত 
কারাগারের অন্তরালে কি অকথ্য অত্যাচারই না৷ বন্দীদের উপর 
ঘটিত হয়েছে । ভেনিস্‌ থেকে আমরা গেলাম ব্রিগ্ডসি। এখান 
থেকে একখানা ইতালীয় জাহাজে আমরা বোম্বাইতে ফিরে এলাম | 
এসেই সোজা কোলকাতা রওনা হলাম। আসার পথে আমরা 
একবার এলাহাবাদে থামলাম। এখানে তখনকার ভারতীয় 
সমাজের নেতা বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয় আমাদের জগ্চ এক 
অভার্থনার আয়োজন করেছিলেন । সেই সমাবেশে আমি আমার 
বন্ধদের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করি । আমার মনে 
হয় জীবনে এটিই আমার সবপ্রথম বক্তৃতা | যখন আমরা হাওড় 
ষ্টেশনে এলাক্ক তখন দেখি কেশবচন্দ্র সেন এবং আমাদের অন্যান 
বন্ধু আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সেখানে উপস্থিত । 
আমি সোজা বাড়ী চলে গেলাম মা'র সঙ্গে দেখা করলাম। 
বিলেত যাবার আগের দিন মায়ের সঙ্গে আমার দেখ! হয়েছিল । 
তারপর এতদিন পরে মা'কে দেখলাম । মা'র কি রকম পরিবর্তন ! 
হিম্দ্ু বিধবার বৈধব্য এবং কচ্ছুসাধন তাঁর দেহে ও মনে কি পরিবর্তন 
না এনে দিয়েছে। 
রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহ্বারীলাল গুপ্ত ও আমি।তিনজনেই আমাদের 
বাড়ীতে রইলাম । কৃষ্দাস পাল মহাশয় *হিন্দু পেট্রিয়ট” নাছে 
একখান! পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন । তখনকার দিনে 
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অন্যান্য হিন্দু পত্র-পত্রিকা অপেক্ষা এই পত্রিকাখানাই খুব খ্যাতি 
কাভ করেছিল। এই পত্রিকায় প্রচার করা হল যে, আমাদিগকে 
আমাদের বাড়ীতে ও হিন্ুসমাজে পুনরায় গ্রহণ কর! হয়েছে । 
এভাবে ব্রাঙ্গণের বাড়ীতে আমাকে রেখে আমার সঙ্গে পানভোজন 
ও বনবাস করা আমার মা ও ভাইদের পক্ষে যে অতাস্ত এক 
দাহমিকতার কাজ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । আমার বাবার 
মধ্যে তেমন গোৌড়ামী ছিল না। সমাজের বহু গুরুতর রীতিনীতি, 
আচার ব্যবহার তিনি অবন্ত! করতেন। আমার বিলেত যাওয়া 
অবশ্য তার অন্তভূক্ত ছিল না। মথাঘ্ভ ভোজন ও সুরাপান তিনি 
এত খোলাখুলি ভাবে করতেন যে, আমার পিতামহের পক্ষে তা 
ছিল এক প্রকার অঙহ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাতে কিছুই বলত না। 
ববং চুপ করে সব ভূলেই থাকত' 

কিন্তু বিলেত যাওয়া ছিল এক নুতন ধরণের ধর্মবিরোধ। 
আমাদের সমাজ তখনো তা? সহ্য করতে অভ/স্ত হয়ে ওঠে নি। 
তার উপর বিলেত প্রত্যাগতদের ইংরেজী ধরণধারণ দেখে মানুষের 
মনে আশংকা! অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাকে বাড়ীতে 
পুনরায় গ্রহণ করে আমাদের পরিবারের (লাকজন যে সতসাহস 
দেখিয়েছিলেন সেজন্য নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছ থেকে তারা 
ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন সতা, কিস্তু সমস্ত হিন্ত্ু সমাজের জন- 
সাধারণ তা? অগ্রাহা করল। তার ফলে আমাদের পরিবার এক 
প্রকার সমাজচ্যুতই হয়ে গেল৷ ব্রাক্ষণসমাজে আমাদের স্থান ছিল 
সবারউপরে। কিন্তু যারা পূর্বে সমস্ত উৎসবে-পার্বণে আমাদের সঙ্গে 
খাওয়া-দাওয়া করত এখন তারা সে সমস্ত বন্ধ করে দিল এবং তাদের 
কোন ব্যাপারেও আমাদের ডাকত না বা! নিমন্ত্রণার্দি করত না। 
কোন-কোন লোক ছিল যার! আমার পিতার খ্যাতি ও যশ এবং 
আমার সাম্প্রতিক সফলতা দেখে আমাদের ঈর্ষা করত। এখন 
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সুযোগ পেয়ে তারাও তার সধ্ধযবহার করতে ক্রটি করল না। এ 
ধরণের সামাজিক দলাদলি ও বিবাদবিসম্বাদ অনেক ক্ষেত্রেই হয় 
ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের অপূর্ব সুযোগ । গত ছু'এক বছরের 
মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটন! আমার নজরে এসেছে যা” ব্যক্তিগত 
ঈর্ধাপ্রণোদিত হয়েও ধর্মকে পর্যযস্ত লাঞ্ছিত করেছে। 

আমি যা” বলছি তা” হ'ল প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস। 
কিন্তু ইতিমধ্যে নীরবে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। 'এখন সমুদ্র- 
যাত্রায় ব ইউরোপে গেলে আর জাত যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে কিছুট। আপত্তি থাকলেও অন্যদের 
মধ্যে এ সমস্ত এখন আর নেই। তার! এখন পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা 
যেতে পারে। যতবার ইচ্ছা সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। তা*তে 
তাদের জাত যায় না; অবশ্য ব্রাহ্মণেরাও যে অদূর ভবিষ্যতে 
তাদেরই সঙ্গে পা ফেলে চলবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ শুধু 
সময়ের ব্যাপার। বহু লোক আছে যারা অবিরাম বলে বায় 
প্রাচ্য প্রাচ্যই, তার কোন পরিবর্তন হয় না বা হতে পারে না। 
হিন্দুমমাজ স্থবির হয়ে গিয়েছে । বাস্তবিক পক্ষে এ সমস্ত কথা 
অমূলক | ধারে হলেও এ সমাজও চলছে স্থির পদক্ষেপে । বিশ্বের 
বিভিন্ন শক্তির প্রভাব তার মধোই পরিস্ুট। আমি পঞ্চাশ বছর 
আগে যে হিন্দু দেখেছিলাম আজ আর সে হিন্দু নেই। আর পঞ্চাশ 
বছর পরে এই সমান্গকে চেনাই যাবে না; উন্নতির রথচক্র দ্বুরে 
চলেছে। এগিয়ে চলেছে সম্মুখে । আর যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই 
তার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন দিন আসবে যখন তার গতি 
অবিশ্বান্তরূপে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
আমাদের সমাজের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করছে। এবং 
সাময়িকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত হলেও তার অগ্রগতির ফে 
বিরাম নেই তা" সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 
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১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমি কোলকাতা আসি। 
কোলকাতার জ্রনসাধারণ সেভেন ট্যাঙ্কস্‌ গার্ডেনে আমাদের জন্য 
এক সম্বপ্ধনার আয়োজন করেন। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিভ্ভাসাগর ও কিশোরীর্টাদ মিত্র ছিলেন তার উদ্ভোক্ত1। ভারতীয়দের 
মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সিভিলিয়ান। তার পরবস্তা 
দলে ছিলাম আমরা । সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই। 
আমাদের ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। একই বছরে আমরা তিনজন 
একসঙ্গে পাশ করাতে ভারতের জনসাধারণের মনেও খুব আশার 
সঞ্চার হয়। কোলকাতার ভারতীয়দের অঞ্চলের প্রায় সমস্ত সন্তাস্ত 
লোক এই সমাবেশে যোগ দেন। আর সমস্ত লোকের দৃষ্টি তখন 
আমাদের উপরে । তখনকার দিনে বাঙ্গালী সমাজের এধরণের বড় 
বড় জনসমাবেশের স্থান ছিল বেলগাছিয়া গার্ডেন আর সেভেন 
ট্যাঙ্ক । পাইকপাড়ার রাজপরিবার ও মল্লিকদের পরিবার ছিলেন 
এ-সমস্ত রম্যোদ্যানের মালিক । অত্যন্ত ধনী ও সমাজের আস্থা- 
ভাজন নেতা ছিলেন তারা । আজকাল অন্যরাও এগিয়ে এসেছেন 
এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণও বাজলার জনসাধারণের 
চিন্তাধার! ও কাজকর্ম পরিচালনের বিষয়ে তাদের যথাযোগ্য স্থান 
গ্রহণ করেছেন । 

ইংলগ্ড থেকে ফিরে এসে মাসেককাল কোলকাতায় ছিলাম। 
তারপর সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে শ্রীহট যাত্র। 
করলাম। ১৮৭১ সালের ২২শে নভেম্বর আমি সেখানে কাধ্যভার 
গ্রহণ করি। শ্রীহট তখন বঙ্গদ্েশের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালে 
বঙ্গদেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের অস্তভূক্ত করা 
হয়। সমস্ত অঞ্চলটি বাংল ভাষাভাষী হওয়! সত্বেও সে সময় থেকে 
তা? আসামেরই অংশ হয়ে রয়েছে। কোলকাতা থেকে শ্রীহট্ট 
পৌছতে পুরো এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। আজকাল একদিনেই 


6৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


পৌছান যায়। মিঃ এইচ. সি. সাদারল্যাণ্ড তখন শ্রীহট্রের ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং আমার ঠিক উপরস্থ কর্মচারী । আমিত্ার কাছে শিক্ষানবিশি 
করে কাজ শিখব এই ছিল সরকারী ব্যবস্থা। কিছুদিনের মধ্যেই 
লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক ছিলেন একজন য়্যাংলো-ইগ্ডিয়ান। 
লোকে তাকে পছন্দ করত না। মমি ধত পারি তত কাজ তিনি 
আমায় দিতেন এবং প্রথম প্রথম খুব ভাল ব্যবহারও করতেন । 
তিনি দেখাতে চাইতেন যে, তিনি আমার এক পৃষ্ঠপোষকের কর্তব্য 
করে যাচ্ছেন। 

আমি সত্বরই সমস্ত ভিপাটমেণ্টযাল পরীক্ষ। পাশ করে প্রথম 
শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পেলাম । আমার এই কুতিতই আমার 
চাকরী জীবনের সবনাশের কারণ হল; অস্তত পক্ষে তা; 
বিশেষরূপে দায়ী বলেই আমার ধারণা । মিঃ পোস্ফোর্ড 
নামে আমার একজন সিনিয়র য়্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । 
তিনি ও আমি একসঙ্গেই ভিপাটমেণ্টযাল পরীক্ষা দ্িলাম। আমি 
পাশ করলাম। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি আমার চেয়ে 
ছু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। তিনি ছিলেন ইউরোপীয় আর আমি 
ভারতীয়। আমার পাশ আর ত্তার ফেল কর নিয়ে শ্রীহট্রের মত 
একটি ছোট এলাকায় নানা রকম কথাবার্ত| হতে লাগল। মিঃ 
সাদারল্যাণ্ড জাতিতে য়যাংলো-ইপ্ডিয়ান হলেও জাতাভিমান তার 
কিছু কম ছিল না। তার উপর ভারতীয় সিভিল সান্ডিসের একজন 
হওয়ার ফলে তার মাত্রা আরও বুদ্ধি পেয়েছিল । আমার পাশ 
করা! আর মিঃ পোস্ফোর্ডের ফেল করাট। তার মনকে গীড়িত করল। 
তিনি মনে করলেন, আমাদের দু'জনের এই পার্থকা রাজার জাতির 
পক্ষে মতাস্ত অপমানজনক | বর্তমান নিয়ম আমার জানা নেই। 
তবে ১৮৭৩ সালে, ডিপাট মেন্টাল পরীক্ষা পাশ করলেই পদোন্নতি 
২ বেতন বৃদ্ধি হ'ত। আমার ক্ষেত্রেও সে নিয়ামর অগ্তথা হ'ল না। 


আমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও চাকরী জীবন 


আমাকে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হ'ল এবং আমার বেতনও, 
যথারীতি বৃদ্ধি পেল। মিঃ সাদারল্যাণ্ড সরকারের কাছে লিখে মিঃ 
পোস্‌ফোর্ডকে পুনরায় ডিপাট মেন্টাল পরীক্ষা দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি 
লাভের ব্যবস্থ। করে দিলেন। 

এ সময় মিঃ এযাগ্ডারসনকে শ্রীহটের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিষুক্ত 
কর হ'ল। তিনি ও আমি বেশবন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম। মিঃ 
সাদারল্যাণ্ড-এর সঙ্গে ভার তেমন সন্ভাব জমল না। এ সমস্ত 
স্থানীয় বিবাদ-বিদ্বেষ তখনে। আমার কাছে নৃতন। আমি নিতান্ত 
সরলভাবেয়্যাগ্ডারসনদের সঙ্গে মেলামেশা! করতে লাগলাম । এ 
সমস্ত কারণে ম্যাজিস্ট্রেট আর আমার মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব স্থষ্টি হতে 
হতে অবশেষে আমাদের বন্ধুতা ও ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পকে রও 
অবসান হয়ে গেল। তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল আমার হর্গতি। 
এমন একটি দিনও যেত ন যেদিন কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে 
আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ত না। উচ্চপদস্থ কম্মচারী 
ইচ্ছ৷ করলেই তার নিষ্নপদস্থ কম্মচারীর জীবন ছবিসহ করে তুলতে 
পারেন। যখন থেকে এ সমস্ত গোলযোগ আরম্ভ হ'ল তখন 
থেকে আমার অবস্থা সম্পুর্ণ অসহা না হলেও হয়ে উঠল অতাস্ত 
অগ্ীতিকর । 

এ অবস্থা! চরমে এসে দাড়াল এক চুরির মামলাকে কেন্দ্র করে। 
যুধিষ্টির নামে এক ব্যক্তি ছিঙ্গ এ মামলায় আসামী । তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল সে একখানি নৌক চুরি করেছে। প্রথমে এ 
মামলা! ছিল মিঃ পোসফোর্ড-এর বিচারাধীন । পরে তা আমার 
কাছে পাঠান হয়। আমার হাতে তখন প্রচুর কাজ। এজন 
বন্ুবার মামল। খুলতুবী করতে হু'ল। ১৮৭২ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর আমার সই করা এক নির্দেশে বলা হ'ল যে, এ আসামীকে 
ফেরারীরদের তালিকাভুক্ত করতে হবে। যে সব অপরাধী 
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'আত্মগোপন করে এটি তাদেরই তালিকা । বর্তমান ক্ষেত্রে অপরাধী 
কিন্তু আত্মগোপন করে নি। তা? সত্বেও ওরূপ নির্দেশ দেবার কারণ 
ছিল, বারবার এই পুরাতন মামলার মুলতৃবীর জন্য কারণ দর্শানো 
থেকে অব্যাহতি পাওয়৷ । দোষারোপের হাত থেকে রক্ষা! পাবার 
উদ্দেশ্টে পেশকারের। অনেক সময় এনপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন | 
আমার মত একজন অনভিজ্ঞ অর্ধ্াচীন কন্মাচারীর পক্ষে মামলার এই 
বিলম্বের জন্ত পেশকারকেই দোষের ভাগী কর। হতে পারত। কারণ 
এ সমস্ত দপ্তর সংক্রান্ত কাজকন্মে আমাকে পরামর্শ দিয়ে চালিত 
কর ছিল তারই কর্তব্য । অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে কোন এক সময় 
উপরোক্ত নির্দেশযুক্ত কাগজখানিও আমি সই করে দিয়েছিলাম । 
বাস্তবিক পক্ষে কাগজ যখন সই করি তখন তার বিষয়বস্তুর প্রতি 
আমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয় নি। আর আমিও বুঝতে বা 
জানতে পারি নি এরূপ নির্দেশের পরিণতি কি হতে পারে। অপর 
একট! বিষয়ের জবাব দিতে দিতে আমি অন্ঠমনস্ক ভাবেই এ 
বিষয়েরও জবাব দিয়ে বসি। আমি যদি জেনে সই করতাম বা 
তার তাৎপধ্য বুঝতাম তা” হলে এরকম এক ভুল করা আমার পক্ষে 
কথনে। সম্ভব হত না। কারণ সেক্ষেত্রে আমার তৎক্ষণাৎ মনে 
পড়ত যে, লোকটির নাম ফেরারীদের তালিকায় রয়েছে, কাজেই 
তার জন্ত কোন জবাব নিশ্রয়োজন ৷ ম্যাজিষ্ট্রেট নথি চাইলেন । 
আমায় নির্দেশ দিলেন সে সম্পর্কে আমার পুরো জবাব দাখিল 
করতে । আমিও তাই করলাম। তিনি লিখলেন জিল। জজের 
কাছে। জিলা জজ লিখলেন হাইকোর্টকে। তারপর ত' 
গেল সরকারের কাছে । অতঃপর ১৮৫০ সালের ৩৯নং আইন 
অন্থসারে সমগ্র ব্যাপারটার, অনুসন্ধানের জন্ত কমিশন বসে 
গেল । 

এই কমিশনের সদন্ত ছিলেন তিনজন । মিং এইচ. টি. প্রিছ্সেপ, 
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ইনি পরে হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; মিঃ এইচ, 
জে. রেণোল্ডস্‌, যিনি পরে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্ত হয়েছিলেন; 
এবং মেজর হোলবয়ড, ইনি ছিলেন আসাম কমিশনে । তিন 
জনই ইউরোপীয় এবং পদস্থ কর্মচারী । প্রথমে ত আমার বিরুদ্ধে 
চোদ্দ দফা অভিযোগ ছিল । পরে কেবল ছুটি মাত্র অভিযোগ 
পেশ করা হু'ল। প্রথম মভিযোগ ছিল, মামি যুধিষ্টিরকে 
আত্মগোপনকারা অপরাধী নয় জেনেও অসৎ উদ্দেশ্টে তার নাম 
ফেরারী আসামীদের তালিকাভূক্ত করেছি । আর দ্বিতীয় অভিযোগ 
ছিল, যখন তার কারণ দেখাতে বলা হ'ল আমি তখন মিথ্যার আশ্রয় 
নিয়ে অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বলেছি, আমি সে বিষয়ে কিছুই 
জানতাম না। এর উপর আরও একটি অভিযোগ ছিল যে, 
আমি উত্তর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্টিরকে 
অন্যায়ভাবে মামলায় খালাস দিয়ে মামলার সমাপ্তি ঘটিয়েছি। 

আমি আবেদন করলাম, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী 
কোলকাতায় হোক । আর আমার পক্ষ সমর্থনের জন্ন সরকার 
থেকে আইনজ্ঞ নিষুক্ত করে দেওয়া হোক । আমার ছুটি আবেদনই 
অগ্রাহ্য হ'ল । মিঃ: মনট্রিও আমার প্রক্ষ সমর্থন করলেন । এবং 
শুনানীর শেষে ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও কিছু বলবার সুযোগ 
দেওয়। হ'ল । মিঃ ডবলু. সি. বোনাজী তখন আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে 
চরম উন্নতির পথে। আমার বন্ধুদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি 
পরামর্শ দ্বিয়েছিলেন তাকে আমার পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত 
করতে । কিন্তু তখন সরকারী মহলের যেরকম মনোভাব তা 
দেখে কোন বিলেতফেরত ব্যারিষ্টার দিয়ে কোন বিলেতফেরত 
সিভিলিয়ানের পক্ষ সমর্থন অনুচিত বলে মনে হ'ল। 

কমিশনের সদন্তেরা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন বটে, 
কিন্ত কোন মন্তব্য করলেন না। আমি শ্্রীহট্ট থেকে কোলকাতা 
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ফিরে এলাম এবং ভারত সরকারের মন্তবাটুকু বাদ দিয়ে রিপোর্টের 
নকল সংগ্রহ করলাম। পরে জেনেছিলাম ভারত সরকার 
আমাকে অন্বগ্রহস্থচক মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাতা মঞ্জ.র 
করে আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবার জন্য সুপারিশ 
করেছিলেন। 

এ ঘটনায় তখন ভারতীয়দের মধ্যে বেশ উত্তেজনার স্যরি হয়। 
দেশে আপামর জনসাধারণের মনে এই ধারণ জম্মাল যে, আমি 
যদ্দি ভারতীয় না হতাম ৩1? হলে আমাকে এত হুর্গতি ভোগ করতে 
হ'ত না। আর আমার সব্বপ্রধান অপরাধ ছিল আমি একজন 
ভারতায় হয়েও এদেশের সন্তানদের থেকে এত সতর্কভাবে সুরক্ষিত 
ভারতীয় সিভিল সাভিসের প্রাঙ্গনে পদক্ষেপ করে" তার পবি্রতা 
নষ্ট করেছি । বনু বংসর পরে একজন লেফটেম্ভান্ট গভর্ণর আমাকে 
বলেছিলেন, আমার বিরুদ্ধে এই যে কাজগুলি হয়েছিল সে সবই 
ছিল হষ্টবুদ্ধিপ্রণেদিত। ভ্যার এডওয়ার্ড বেকার ছিলেন অপর 
একজন লেফটেন্ঠান্ট গভর্ণর। তিনি আমাকে ভাল ভাবেই 
জানতেন! মিঃ গোধলে আমায় জানান মিঃ বেকারের সঙ্গে 
একবার তার কথাবার্তার সময় মিঃ বেকার তাঁকে বলেন, “সুরেক্দ্রনাথ 
সম্পর্কে আমার মনে একটা ছর্বলতা আছে । আমরা তার প্রতি 
অত্যন্ত হব্যবহার করেছি । অথচ আমাদের প্রতি তার কোনই 
আক্রোশ নেই।” মিঃ হিউম ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
জনক। ইগ্ডয়া নামক পত্রিকাতে এক পত্রে তিনি এমন এক ভাষার 
ব্যবহার করেছিলেন যে, তা" থেকে সমকালীন শিক্ষিত ভারতের 
মনোভাব সহজেই পরিস্ফুট হয়। ( পরিশিষ্ট “ক' দ্রষ্টবা।) 

এ প্রসঙ্গে এও লক্ষা করার বিষয় যে, আমাকে চাকরী থেকে 
বরখাস্ত করার মাত্র আট বছর পরে, ১৮৮২ সালে আমাকে 
কোলকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্রেট ও জাগ্টিস্‌ অব পিস্্‌ 


৪৮ 


আমার শ্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও চাকরী জীবন 


নিযুক্ত কর! হয় এবং ছ'বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও হাজার টাকা 
অবধি জরিমানার আদেশ দিয়ে দণ্ড দেবার ক্ষমতাও আমাকে 
দেওয়! হয়। ভারতীয় আইনে ম্যাজিষ্্রেটদদের এই ছিল সব্রবোচ্চ 
ক্ষমতা । সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার ধারণা কর! যায় যে, হয় যার! 
আমার উপর এরূপ অবাধ ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন তারা আমার 
বিরুদ্ধে যে মব অভিযোগ ছিল তাতে আমাকে নির্দোষ বলে গণ্য 
করেছিলেন, অথব! মনে করেছিলেন ষে, আট বছর সময়ের মধ্যে 
আমার সমস্ত পূর্ব্বচরিত্র শ্থলিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সম্পুর্ণ 
এক নূতন মানুষে পরিবন্তিত হয়ে শিয়েছিলাম। এ ছুয়ের 
মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রাহা তা পাঠকেরাই বিবেচনা করবেন। 

আর একটি কথা এখানে বলে রাখি। ১৯১* সালের 
পাল্লযামেন্টরী ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য 
নির্বাচনের জন্য যে সমস্ত নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল তদন্ুসারে 
চাকরী থেকে বরখাস্ত হওয়ার দরুণ আমার সদস্য নির্বাচিত 
হবার যোগ্যত। ছিল না। পরে আমি যখন ইম্পিরিয়্যাল 
লেজিস্লেটিভ কাউনসিলের সদস্য পদ্দের জন্ঠ মনোনয়ন পত্র 
দাখিল করি, প্রথমে বঙ্গীয় সরকার এবং তগপরে ভারত 
সরকারও আমার উপরোক্ত অযোগাতা অপসারণ করে 
দিয়েছিলেন | 


চতুর্থ অধ্যায় 
৯৮৮২৫ তহখতেক্ ৯৬ভভছ লাজ্ল 


ইতিপুর্বেই বলেছি যে, ভারত সরকার থেকে আমি কমিশনের 
রিপোর্টের নকল পেয়েছিলাম । আর আমাকে জানিয়ে দেওয়। 
হয়েছিল যে, তারা আমাকে চাকরী থেকে পদচ্যুত করবার জন্য 
স্বপারিশ করেছিলেন। আমি ইংলগ্ডে গিয়ে ইগ্ডিয়া অফিসের 
কর্তৃপক্ষের সামনে আমার বিষয়টি উপস্থিত করার মনস্থ করলাম। 
১৮৭৪ সালের মার্চ মাসের শেধাশেষি আমি কোলকাতা থেকে 
যাত্রা করলাম । আর এপ্রিলের মাঝামাঝি লগ্নে উপস্থিত হলাম । 
গিয়েই ইগ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি । কয়েকজন 
কর্মচারীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে বুঝলাম এতে তাদের না আছে কোন 
আগ্রহ না কোন সহানুভূতি । কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে এক 
পাও নড়তে তার। রাজী ছিপেন না। আর শুনানীর আশ] ত সুদুর 
পরাহত। সেখানে পৌছানর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অফিস থেকে 
আমাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, আমাকে ভাবতীয় পিভিল সাভিস 
থেকে অপসারিত করা হয়েছে। 
জীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। আমি মরণ সংগ্রাম করেছি। 
পরাজিত হয়েছি। আমার চাঁকরী-জীবনের সমন্ত সম্ভাবনাই চূর্ণ 
বিচুর্ণ হয়ে গেল । আমার সে দ্বিনের মানসিক অবস্থার স্মৃতি আজও 
লোপ পায়নি। আমার মনে হতে লাগল এ যেন আমাকে শেষ 
করে দিয়ে গেল। এ রকম ধাকা সামলান আমার পক্ষে কষ্টকর 
হয়েছিল। কিস্তু আমার শরীর ও মনের উপর এতদিন যে অসন্য 
বোঝ! চেপে বসেছিল তা” থেকে আমি অব্যাহতি পেলাম । আমার 
ভাগ্যে যা আছে তারজন্ক আমি প্রস্তুত ছিলাম। এক প্রকার 


১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সাল 


আশ! করেই বসেছিলাম বল! চলে । একদিন মিঃ বি. মুখাজাঁর 
বাড়ী থেকে সাজ্ধা ভোজন সেরে বাড়ী ফিরলাম। আমি থাকতাম 
কোন্টিস্‌ সহরে এক যাত্রী নিবামে। ফিরে দেখি আমার টেবিলের 
উপর অফিসের চিঠিখানি পড়ে আছে। একটি গ্যাসের বাতির 
স্তিমিত আলোকে চিঠিখানি পড়লাম । লেখ আছে আমাকে 
কর্মচ্যুত কর! হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 
“মৃত্যুর বিভীষিকা দূর হল”। ১৮৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭৪ 
সালের এপ্রিল পধ্যস্ত চলছিল এই সংগ্রাম। প্রথমে মিঃ 
সাদারল্যাণ্ডের সঙ্গে। তারপর সরকার আর আমার মধ্যে। 
যখন সংগ্রামের সমাপ্তি হ'ল আর আমি জানতে পারলাম আমি 
কোথায় দাড়িয়ে আছি, তখন আমি যেন হা প ছেড়ে বাচলাম। 

'আমার এই চরম সংকটেও আমি মুহূর্তের জন্ত নিরাশ হই নি। 
কোন কোন সময় আমি একজন লোকের কথা ভাবতাম । সে অনেক 
অনেক দূরে থেকে আমার ব্যথার ভাগী হ'ত, অথচ আমি জানতাম 
সে কোন বাথার ভারে কখনো মাথা! নত করবে না। অতীত থেকে 
আমি চোখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' পরিস্থিতির 
উপযোগী নৃতনের রঙ্গীন স্বপ্ন রচনা করতে লাগলাম। আমি এক 
সময় আইন অধায়নের উদ্দেশ্যে মিউল টেম্পলে ভণ্তি হয়েছিলাম 
এবং আটট! টারম-এর পাঠ্যক্রমও শেষ করেছিলাম । “বার-এ কল: 
হয়ে ব্যারিষ্টার হতে আমার আর মাত্র চারটি “টারম' বাকী ছিল। 
আমি ইংলগ্ডে থেকে অবশিষ্ট চার টারম শেহ করে আইন ব্যবসাতে 
যোগ দেবার সংকল্প করলাম। কিন্তু এখানেও যে আমাকে নিরাশ 
হতে হবে তা স্বপ্পেও ভাবি নি। 

যথারীতি আমি "ডিনার? খেয়ে চললাম! ক্রমে আমার পাঠ 
সাঙ্গ করে “কল? হবার সময় হয়ে এল । তখন ১৮৭৫ সালের এপ্রিল 
কি মে মাস হবে। যথারীতি আমার নামও টাঙ্গিয়ে দেওয়া হ'ল। 


€১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


এ সময় এক আপত্তি উঠল। কে যে কোথা থেকে এই আপক্তি 
তুলল আমি জানিও না, খোজও আজ পধ্যস্ত করি নি। সিভিল 
সাভিস থেকে কর্মচ্যুত হওয়! আমার ব্যারিষ্টার হওয়ার বিরুদ্ধে এক 
মারাত্মক কারণ বলেগণ্য হল। তার ফলে মিভল টেম্পলের কর্তৃপঙ্ষীয় 
'বেঞ্চারেরা” আমাকে 'বার-এ কল? করতে অস্বীকার করলেন। 
মিঃ ককৃরেন্‌ নামে অতি বৃদ্ধ একজন ব্যারিষ্টার প্রায় যুবজনোচিত 
শক্তি দিয়ে আমার পক্ষে সুপারিশ করলেন! এ ধরণের 
আদশস্থানীয় ব্যক্তির সংখ্যা দ্রেত হাস পাচ্ছে। ভার সমস্ত প্রচেষ্টা 
সত্বেও সুফল কিছুই হ'ল না। আমার ধ্যারিষ্টার হওয়াও আর হ'ল 
না। মিভিল সাভিস থেকে আমি বহিষ্ধৃত। আইন ব্যবসার দরজা 
আমার জন্য বন্ধ। সুতরাং কোন সম্মানজনক উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ 
করবার সমস্ত পথই আমার জন্য হয়ে গেল রুদ্ধ । 

চারদিকে কেবল অন্ধকার। বন্ধুরা বললেন, আমার সব শেষ। 
এ জীবনে আর আমার কোনই আশা নেই! এমন কি, “হিন্দু 
পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক মহান কৃষ্ণদাস পালও দেই অঠিমত 
প্রকাশ করতে দ্বিধা করলেন না। আমার নাম পরিবর্তন করে 
অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করতেও আমার এক 
বন্ধু সহানুভূতির সঙ্গে আমাকে উপতেশ দিয়েছিলেন । আইনজীবী 
হিসাবে কোলকাতা 'বার+এ তার বেশ খ্যাতি ছিল। বর্তমানে 
তিনি পরলোকে। আমি শাস্তভাবে এ সমস্ত বন্ধুদের পরামর্শ শুনতাম । 
কোনদিন নিরাশ হতাম না। এমন কি. আমার তরুণ মনের 
আনন্দোচ্ছাসকেও এ সমস্ত ছধোগের ঘন কালমেঘ কোনদিন 
বিষাদে ভরে দিতে পারে নি। পতনের লৌহুকবলে পড়েও আমি 
আমার ভবিষ্তৎ কর্মপন্থার এক পরিকল্পনা মনে মনে স্থির করে 
ফেললাম । আমার বুঝতে কিছুমাত্র বাকী ছিল নাযে, আমার 
সমস্ত ছুর্গতির কারণ ছিল, আমি ভারতবামী। আমার সম্প্রদায়ের. 


৭ 
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অধ্যে না ছিল শৃঙ্খল!, না কোন সংগঠন, না কোন জনমত। আর 
সরকারী মহলে তার ক্ষীণ কণ্ঠ ত শোনাই যায়না । আমার 
যৌবনের সমস্ত উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে মামি অনুভব করতে 
লাগলাম যে, আমরা পরের গোলাম মাত্র । আমাদের আপন 
জম্মভূমিতে কাঠকাটা ও জলটানাঁর অতিরিক্ত কোন অধিকার 
আমাদের নেই। আমার প্রতি এই বে অন্যায় করা হয়েছে তা” শুধুমাত্র 
আমাদের জাতির চরম দুর্বলতা ও অসহায় অবস্যার কথাই প্রমাণ 
করে। তবে কি ভবিষ্যতে অন্যেরাও আমারই মত দুর্গতি ভোগ করতে 
বাধা হবে ? আমার মনে হল, করাই উচিত, য্দি না আমরা সম্প্রদায় 
হিসাবে ব7ক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আমাদের ন্বার্থরক্ষা করতে ও 
আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধে সমর্থ হই। আমার জীবনের 
রবংশতৃপে দুর্ভাগোর অন্ধকারের মধ্যে দাড়িয়ে আমি সংকল্প করলাম, 
আমাদের অসহায় জাতিকে বাচাতে হবে। 

১৮৭৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭৫-এর মে মাস পর্যাস্ত আমি 
ইংলগ্ডে ছিলাম। এই তের মান ধরে আমি হেমপটন্‌ কোর্টের 
নিকটেই ইষ্ট মোলেসি নামে এক গ্রামে বাস করতাম । কোথাও 
না গিয়ে ঘরে বসে পড়াশুনা করতাম যাতে আমার ভবিষীতের 
কাজের জগ যোগাতা অঙ্জন করতে পারি। প্রাতরাশের 
পর সকাল দশট। থেকে মুর করে বিকল আটটায় সাম্ধাভোজের 
সময় পধ্যন্ত অবিরাম আমার পড়া চলত। যে সমস্ত পুস্তক 
আমার ভবিষাত জীবনের কাজের পক্ষে সহায়ক হবে, আমাকে 
উদ্দীপিত করে তুলবে, সে সমস্ত পুস্তক মনোযোগের সঙ্গে 
পাঠ করতাম । স্ুচীসহ প্রচুর টিকা-টিপন্ি লিখে নিতাম । আজ 
অবধি সে সব আমার কাছে রয়েছে । মাঝে মাঝে লগ্নে গিয়ে 
বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম আইন ব্যবসায়ের উপযোগিতা 
"অর্জন করতে হলে আমার কি করা উচিত। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত 
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না করে বলতে পারি যে, আমি প্রকৃত পক্ষে বইয়ের মধ্যেই 
ডুবে থেকে পণ্ডিতদের সাহচর্ধ্য লাভ করে প্রচুর আনন্দ উপভোগ 
করতাম। 

এই এক বৎসর সময়কে আমি আমার ভবিষ্যৎ কন্মের শ্রমসাধা 
শিক্ষানবিশ ও প্রস্ততির কাল বলে অভিহিত করতে পারি। 
আমার জীবনে এ সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান। এবং যখন অতীতের 
দিকে ফিরে তাকাই তখন প্রচুর আনন্দ লাভ করি। একদিন 
অসীম অন্ধকার আমায় ঘিরে ফেলেছিল। যখন স্থির করলাম 
আমার অবনত জন্মভূমির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ*করব তখন এক 
নব জীবনের স্বপ্পে আমার সমস্ততিমির কেটে গেল এক অদৃশ্য 
শক্তি আমাকে তখন অবিরাম কর্মে লিপ্ত করে রাখত। এক নৃতন 
আশার স্বপ্নে আমি তখন ভেসে চলেছি। এ নূতন আশা আমাকে 
অধিকার করে বসল । আমি অনুভব করতে লাগলাম, সব কিছু 
আমার হারিয়ে যায় নি। এখনে! করবার মত আমার অনেক 
কাজ রয়েছে এবং তা?” পুর্ধ্বের কাজ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চস্তরের। 
মৃত্যু থেকেই ত আসে জীবন, উচ্চতর জীবন এবং মহত্বর পুনরুখান.। 
আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল৷ 

১৮৭৫ সালের জুন মাসে দেশে ফিরে আসি। আমার স্ত্রী আর 
আমি ভিন্ন অন্ত সকলেই মনে করল আমার আর কোন আশ 
নেই। আমার সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্ত আমার স্ত্রী আমাকে 
হাসিমুখে খুব উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। কোন ছঃখ ব 
মালিহা কার মধ্যে লক্ষ্য করলাম না। আজ আমি আমার 
পরলোকগত! প্রিয়তমা ও প্রশংসনীয় স্ত্রীর স্মৃতির প্রতি আমার 
গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজকাল এদেশে তার মত মহিলাদের 
অনেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। আমার স্ত্রীর কিন্ত সেরূপ কোন্‌ 
শিক্ষা ছিল না। অথচ দাহস, সহানুভূতি, সাধারণবুজি ইত্যাদি 
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গুণে তিনি ছিলেন অনন্যা । আমার ঘোর হৃদ্দিনেও তিনি 
কোনদিন হতাশায় বা বিহ্বলতায় ভেঙ্গে পড়েননি । একদিনের 
নিমিস্তও অতীতের জন্য আক্ষেপ না করে, সর্ধদা সাহসের সঙ্গে 
ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। তার সেই সাহস ও 
বিশ্বাস কোনদিন অমূলক বলে গ্রমাণিত হয় নি। 

১৮৭৫ সালের জুন মাসে কোলকাতায় ফিরে এলাম । কিকাজ 
করব, কি ভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ও দেশের পক্ষে ছিতকর 
কিছু করব এই ছিল আমার চিন্তার বিষয়। চারদিকেই নৈরাশ্যের 
গাঢ় অন্ধকার। সকল দরজাই তখন আমার জন্ত বন্ধ। উকিল, 
ব্যারিষ্টার হবার পথ নেই এমন কোন শিল্পোছ্যোগ নেই যে সেদিকে 
আমি চেষ্টা করতে পারি । এ অবস্থাতেও আমি তখনই জনসেবায় 
অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলাম। কোলকাতা ফিরে আসার 
কয়েকর্দিনের মধ্যেই মেডিক্যাল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে মাদকতা 
নিবারণী আন্দোলনের প্রবর্তনে এক জনসমাবেশ হয়। বছ লোক 
তাতে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় এই আন্দোলনের প্রতি সবারই 
খুব উৎমাহ। এই আন্দোলনের প্রবর্তক প্যারীচর্ণ সরকারের 
পরিশ্রমের কল তখন কিছু কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। আন্দোলনটির 
প্রাথ ছিল বলতে হবে। কারণ ঘে সময় তরুণদের অবনতি এমন 
একটি স্তরে নেমে গিয়েছিল যে, তাতে যথেষ্ট ভয়ের কারণ হয়ে 
ঈ্াড়িয়েছিল। গত এক পুরুষ ধরে দেশের বহু গণ্যমান্ট ব্যক্ধি 
আুরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন । তরুণর্দিগকে তার সংক্রামক প্রভাব 
থেকে রক্ষা! করা হয়েছিল অপরিহ্থাধ্য। এ সমস্ত কারণে এই 
আন্দোলনে জনসাধারণের প্রচুর সমর্থন ছিল | বছ লোক এ সমস্ত 
সভায় উপস্থিত থাকতেন । সেদিন সভায় আমাকেও কিছু বলতে 
বল! হ'ল। কোলকাতার বড় কোন সমাবেশে তৎপূর্বে আমি 
বিশেষ বক্তা করি নি। আমার বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে আমার 
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সম্বন্ধে ভাল ধারণার স্ি করে। পরদিন সকালে আমার এক বন্ধু 
আমায় বলেন, আমার সেই বক্তৃতার ফলে আমিও নাকি খ্যাতনামা 
বক্তাদের মধ্যে আমারও স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিলাম । 

অনতিপূর্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে 
মেট্রোপোলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে ইংরজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে 
অন্্রোধ করেন। আমি সে পদ গ্রহণ করি। প্রকাশ্য সভায় 
'আমার বক্তৃতার ফলে আমি ছাত্রসমাজের প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। 
বোধ হয় আমার অধ্যাপকের পর্দ লাভে তাও বিশেষ সাহায্য 
করছিল আমার মাসিক বেতন হ'ল ছুই শত টাকা। ফ্যাসিসষ্ট্যাণ্ট 
ম্াজিষ্্রেট থাকার সময় আমি তার দ্বিগুণের বেশী বেতন পেতাম। 
তাব আমি যে কিছু করতে পারছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট । আমি 
এই যে স্থযোগ পেলাম তার সদ্বাবহারে চেষ্টার ক্রটি করি নি। 
তরুণদের মধ্যে জনসেবার স্পা! জাগিয়ে তুলবার জন্য আমি যথা 
সপ্ভব চেষ্টা করতাম। দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মাতৃভূমির জন্য 
জীবন উৎসর্গের প্রেরণ! দিয়ে তাদের উদ্দীপিত করতাম। ক্লাসের 
মধ্যে অধ্যাপকের কর্তব্য সম্পন্ন করতাম । কিন্তু সব সময়ে মনে 
হ'ত আরও উচ্চ স্তর থেকে আমায় যেন কেউ ডাকছে। 
ছাত্্রসমিতি গড়ে উঠেছে | আমি তাদের একজন সক্রিয় সদশ্তরূপে 
কাজ করতে থাকি । অন্বান্ত কলেজেও তাদের শাখা সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে থাকি। 

অল্প দ্রিনের মধোই কোলকাতার ছাত্রদের মধ্যে আমি এক নূতন 
জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম হই। ভারতীয় এ্ক্য, ইতিহাস পাঠ, 
ম্যাজিনীর জীবনী, চৈতন্যদেবের জীবনী, উচ্চ ইংরেজাশিক্ষা ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কোলকাতা, উত্তরপাড়া, থিদ্িরপুর ও অন্যান্য 
স্থানে বন্ৃতা দিতে থাকি। বক্তৃতা করবার জনা সর্বত্রই আমার 
ডাক পড়তে লাগল । আমিও সম্ভব হলে কোন ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠানকে 
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'বিমুখ করতাম না। ক্রমশঃ ছাত্রসমাজ ও আমার মধ্যে এক নিবিড় 
হস্ত সৃষ্টি হয়। এবং আমার পক্ষে তা হ'ল এক অতি যুলাবান 
সম্পদ | সে সময় যে সমস্ত ব্যক্তি সভায় নিয়ম মত যোগদান 
করতেন তাদের মধ্যে মিঃ বি. চক্রবর্তী, স্বামী বিবেকানন্দ, মিঃ 
নন্দকিশোর বোস, মিঃ এস. কে. অগস্ভি এবং আরও অনেকে 
ধাকতেন। 


১৮৭৯ সালে মিটি কলেজ স্থাপিত হয়। তৎংপূর্বে কেশবচন্দ্র 
সেন কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন! এই 
স্বটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজে বিভেদ সি হয় এবং তার ফলও 
হয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই সাধারণ ব্রাঙ্ষাসমাজ, সিটি 
কলেজ ও অন্যান্য অনেক আতন্বঙ্গি ক প্রতিষ্ঠানের স্ষ্টি। এই বিরোধী 
আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বোস, 
শিবরাম শাস্ত্রী, হর্গামোহন দাস এবং অপরাপর ব্রাহ্ম নেতা । জিটি 
কলেজ প্রথমে ছিল নিটিস্কুল। স্কুলটি পরে কলেজে পরিণত হয়। 
আমাকে সিটি কলেজ স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান 
হয়। তাতে আমার আয় বৃদ্ধি হবে এবং মধিকতর সংখ্যায় ছাত্রদের 
সংসর্গে আসবার আমার স্থুযোগ হবে ভেবে আমি সানন্দে আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করি 


ছাত্রদের মধ্যে প্রচার কাজ, ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনে উৎসাহের 
সঙ্গে রাজনৈতিক কাজ ইত্যার্দি কাজের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক চারঘণ্টা 
ধরে শিক্ষকতার কাজ আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু শ্রম 
ব! ক্লান্তিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। কাজের উত্তেজনার 
মধ্যে আমি চিরদিন আনন্দ অনুভব করেছি । আর উহাই আমার 
সকল বিপদে, পরাজয়ে ও হতাশায় আমাকে কর্মপ্রেরণা যোগাত। 
আমি এখন পঁচাত্তর বৎসর বয়স অতিক্রম করেছি। তবু আজও 
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আমি কাজের মধ্যে এত মত্ত হয়ে যাই যে, অনেক সময় স্বাস্থ্যের 
খাতিরে আমাকে কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। 

এখানে বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এ সময় আঙছি 
এক চাকরীর সুযোগ পাই। আমি যদি তা গ্রহণ করতাম তা হলে 
আমার জীবনের গতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত। ত্রিপুরার 
রাজদরকারে ইংলিশ সচিবের পদ গ্রহণের জন্য আমার কাছে অস্থররোধ 
আসে। তার মাসিক বেতন ছিল সাত শত টাকা । কোলকাতায় 
তখন আমার মাসিক আয় মাত্র তিন শত টাকা! । তাতে কোন 
উন্নতির বা বেতন বৃদ্ধির কিছু সম্ভাবনা ছিল না। তা” সত্বেও মন 
স্থির করতে আমার বিশেষ সময় লাগল নাঁ। আমি এ সাত শত 
টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। আঙি 
নিজেকে নিজে বললাম, ভালই হোক আর মন্দই হোক আমার 
জীবনের গতি স্থির হয়ে গিয়েছে । একবার যখন লাঙ্গলে হাত 
দিয়েছি, আর ফিরে তাকান যায় না। 

১৮৮০ সালে মেট্রোপলিটন ইনষ্রিট্যুশন ছেড়ে দ্রিলাম। পণ্ডিত 
বিষ্ভাসাগরের ইচ্ছা! ছিল আমি সিটি কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক 
ছিম্ন করি। সিটি কলেজ ছেড়ে দিলে আমার যে আথিক ক্ষাত হতে 
পারত তা তিনি পূরণ করে দিতে সন্মত ছিলেন। মেট্রোপলিটন 
ইনিষ্টিট্যুশনে পড়াবার জন্ক আমি আরও এক ঘণ্টা অধিক সময় 
দিতেও প্রস্তুত ছিলাম । কিন্তু কিছুতেই তার অনুরোধ রক্ষা করতে 
পারলাম না। অবশেষে আমি পদত্যাগ পত্র দাখিল করলাম। 
তিনি তা গ্রহণ করলেন। 

তার একমাস পরে ফ্রি চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রবার্টসন তার 
কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে আমাকে 
অন্থরোধ জানান । আমি সে পদ গ্রহণ করে সে কলেজে ১৮৮৫ 
সাল পধ্যস্ত অধ্যাপনা করি। ইতিমধ্যে আমি যে সমস্ত শিক্ষা 
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প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিলাম তাতে আমার এত সময় ও মনোযোগ 
দিতে হ'ত যে, আমি কিছুতেই সময় কুলাতে পারতাম না, এজন 
আমি ফ্রি চার্চ কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করি। 

১৮৮২ সালে আমি প্রেসিডেব্পী ইনিগ্রিট্যুশনের কর্তৃত্ভার গ্রহণ 
করি । এখানে প্রবেশিকা পধ্যস্ত পড়ান হুত। এখানেই রিপন 
কলেজের স্বত্রপাত। আমি যখন তার ভার গ্রহণ করি তখন তার 
ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্রহই শত। আমি তাকে সম্পূর্ণ নুতন ভাবে 
ংগঠিত করি। উহা! কোলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অধীনে প্রথমে 
ইন্টারমিডিয়েট, পরে বি. এ. ও বি. এসসি. ডিগ্রী কলেজ এবং শেছে 
আইন কলেজে উন্নীত হয়। লর্ড রিপনের কাধ্যকাল শেষ হলে 
তার দেশে প্রত্যাবর্তনের পুর্ধবে তার অনুমতি নিয়ে আমি এই 
কলেজ তার নামের সঙ্গে যুক্ত করি। এখন এই কলেজের নাম 
রিপন কলেজ। [বর্তমান স্ুুরেক্্রনাথ কলেজ-_-অন্ুবাদক ]। 
এটি সমস্ত প্রয়োজনায় সামগ্রী দ্বার! সুসজ্জিত একটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ! তার সঙ্গে একটি স্কুলও রয়েছে। তার মোট ছাত্র সংখ্য! 
আড়াই হাজার । প্রায় দেড়লাখ টাক! ব্যয়ে তার জন্ত একটি 
নিজন্ব বাড়ীও নিশ্মাণ করা হয়েছে । এই প্রতিষ্ঠানে আমার হা 
কিছু স্বত্ব ছিল, তজ্জন্ত একটি ট্রান্তী গঠন ক*রে আমার সমস্ত স্বত্ব 
জনসাধারণের কল্যাণে সেই ট্রাষ্ঠীর হাতে শ্াস্ত করেছি। 

১৮৭৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্য্যস্ত প্রায় সাইত্রিশ বৎসর 
আমি সক্রিয় ভাবে শিক্ষকত। কাজে নিযুক্ত ছিলাম । ১৯১৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিস্লেটিভ কাউনমিলের 
সদন্য নির্বাচিত হই। এজন্য তখন প্রায়ই আমাকে দিল্লী ও 
কোলকাতার মধ্যে যাওয়া আস! করতে হত। সে সময় অধ্যাপনার 
কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। আমার রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপ যেমন ছিল বিস্তর তেমনি গুরুত্বপূর্ণ । পরে আমি 
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এবিষয়ে আরও বিশদভাবে বলব | তবে আমার শিক্ষকতার কাজ 
বাক্তিগত ভাবে আমার পক্ষে ছিল অত্যন্ত আনন্দ দায়ক। 

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেই আমি শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করি। 
কারণ আমি ছাত্রদের ভালবাসতাম ও তাদের সঙ্গে থেকে আনন্দ 
উপভোগ করতাম। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমি একবার 
বলেছিলাম, “ছাত্রদের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে আমি যদি কিছু দিয়ে 
থাকি তবে আমি সেজন্য বলতে পারি যে, আমি আজ যা” হয়েছি 
তাতে তাদের দানও সামান্থা নয় । আমি যদ্দি তা"দিগকে সেবাব্রতে 
উদ্দীপিত করে থাকি, তারাও আমাকে তার্দের যৌবনের উচ্ছাস 
দিয়ে নবজীবনে সপ্জীবিত করেছে ।” তাদের সঙ্গ লাভ করে আমার 
বয়স যেন কমে গিয়েছে । এবং দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে থেকে 
এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি তরুণোপম অনেক গুণ রক্ষা করতে সক্ষম 
হয়েছি । ১৮৮৩ সালে আমি যখন কারাগারে, তখন অকুফোর্ড 
মিশনের মি: ফিলিপ স্মিথ আমাকে দেখাত যান। এখন তিনি 
পরলোকে । তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করেছিলেন, কোন্‌ মন্ত্রবলে 
আমি ছাত্রপমাজের উপর আমার এই অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে চূড়ান্ত উত্তর দিয়ে- 
ছিলাম। বলেছিলাম, আমি ছাদের ভালবাসি । তাদ্দের আনন্দে 
আমি আনন্দ উপভোগ করি, তাদের হুঃখে আমি হুঃখ অনুভব করি 
এবং তারাও তাদের তারুণ্যের নিঃস্বার্থ উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে দেয় 
তার প্রতিদান । 

আমার কাধ্যকে আমি এক পবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য করতাম। 
আমার কার্যা ছিল বনমুখী। কিন্তু আমার শিক্ষণ কাজকে আমি 
এক বিশেষস্থান দিতাম! অধ্যাপনার জন্ঠ লেকচার রুমে আসবার 
'পৃর্বেব আমার কম্ম সম্পাদনের জন্ত সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়ে নিতাম। 
কোন কোন সময় লেকচার রুমে এসে আমার উৎসাহ এত বৃদ্ধি 
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পেত ষে, কোন কোন শক্ত বিষয় ঘা” বাড়ীতে পড়বার সময় আমার 
দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এখানে তা? জলের মত তরল হয়ে যেত। 
পরিবেশের এমনি ছিল গুণ। কাজেই ছাত্র ও শিক্ষকের মংধ্য দেখ! 
যেত এক সজীব চৌম্বক শক্তির খেল! । এয শিক্ষকই শিক্ষণ কাজে 
আনন্দ অনুভব করেছেন তিনি আমার কথার মন্দ উপলব্ধি করতে 
পারবেন। আমার শিক্ষণ কাজকে আমি চিরদিনই মূল; দিয়েছি । 
এবং আমার সমস্ত কজের অগ্রেই তাকে স্থান দিয়েছি । এই 
প্রসঙ্গে মামার কোন কোন বভ্ভুতাতে আমি যা” বলেছি তার কিছু 
কিছু উদ্ধৃত করছি । 

“নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় না হলেও রাজনৈতিক কাজকম্ম অত্যন্ত 
ক্ষণস্থায়ী! শিক্ষাসংক্রাস্ত কাজ কন্মের প্রয়োজনের মধো অনেক 
অধিক স্থায়িত্ব আছে। এজন শিক্ষকের সাআ্াজ। চিরপ্রিয় ও 
নুদূরপ্রলারা। শিক্ষকেরাই ভবিষ্কৃতের কর্তা । শিক্ষকের কর্ম অপেক্ষা 
মহত্তর কম্মের কথা আমি চিস্তাই করতে পারি না। তাদের এই 
পবিত্র কন্দে ঈশ্বরই যেন তাদের নিযুক্ত করেন । কিন্ত ঠাদের এই 
দায়িত্বের কথ] কয়জন অঠভব করছে পাবেন! কয়জন এই পুণ্যব্রত 
পূর্ণভাবে পালন করতে সক্ষম হন! আঙ্গকের আম সার্থক করে 
কাধ্যকে যদি স্থায়ী করত হয়ত: ভবিষ্যতে যারা নাগরিক হবে 
তাদের ভিতর দিয়েই তা" করতে হবে। খুষ্ট ধশ্মের মহান প্রবর্তক 
একদিন বলেছিলেন, “শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।” 
যাদের অন্তর ছিল কঠোর, মানুষের উন্নতি অবনতির প্রতি যাদের 
কোনদিন কোন দৃষ্টি ছিল না, ঘিশু খৃষ্টের কথা তাদের মনে কোনই 
রেখা পাত করত না। যারা ছিল শান্ত, নসর সরল প্রকৃতির, 
সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে যাদের মন কঠিন হয়ে যায় নি, তারাই 
তাকে অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারত। তার কথার অর্থ অঙ্জতভক 
করত।” 


৬১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


আমার শিক্ষণ কার্ধ্য ও আমার রাজনৈতিক কার্যাবলী আমার 
কাছে পরস্পরের থেকে অভিন্ন বলে বোধ হ'ত। আমার ধারণ' 
হয়েছিল, জনসাধারণের কাজে তরুণদের স্বসংগত উৎসাহ ও 
বাস্তবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাবের উপরেই দেশের রাজনৈতিক 
উন্নতি নির্ভর করবে। এই কাজের বীজ তাদের মনেই রোপন 
করতে হবে। এবিষয়ে তাদেরও শিক্ষা নবিশী করে নাগরিক 
কর্তব্য পালনের দায়িত্ব বহনের যোগাতা অর্জন করতে হবে| ১৮৭৫ 
সালে সমাজ ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
ছাত্রসদমাজকে একদিকে এরূপ মনোভাব থেকে মুক্ত করতে হবে এবং 
অপরদিকে তাদের মন যাতে কোনরূপ চরম ভ্রাস্তধারণার পঙ্কে নিবদ্ধ 
ন৷ হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। গোৌড়ামীর পথ যে কত বিপদ- 
সন্কুল, ইতিহাস তার প্রচুর সাক্ষ্য বহন করে । আমি সন্কল্প করলাম, 
ছাত্রদের মনে এক নূতন উদ্দীপনার স্থষ্টি করে এক নুতন পরিবেশ 
স্থষ্টি করতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আর এই 
উদ্দেশ নিয়েই আমি ছাত্র সমিতিগুলি গঠনে সাহায্য করতে 
থাকি। 

আমার এই কাধ্যে আমার সহযোগী ছিলেন মিঃ আনন্দমোহন 
বন্ু। আমার কিছুদিন আগেই আনন্দমোহন বিলেত থেকে ফিরে 
এসে কোলকাতায় এক ছাব্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে 
ছিলেন এই সমিতির সভাপতি । তিনি ছিলেন কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তার জন্ম হয়েছিল ময়মনসিংহ 
জিলায়। আমার এক বছর আগে তিনি মনমনসিংহ জিলা স্কুল 
থেকে ডিগ্রিগ্কশন নিয়ে প্রববেশিক। পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। 
বিশ্ববিস্ভালয়ের কৃতীদের তালিকায় তিনি অধিকার করেছিলেন ষষ্ঠ 
স্থান। ইন্টারমিউয়েট, বি. এ, ও এম, এ. পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে 
পরপর প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি 'এক অনন্য কাঁত্তি স্থাপন 


ডং 


১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সাল 


করেন এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের নীল ফিতে (ব্ল-রিবণ ) লাভের গৌরব 
অজ্জন করেন। তারপর তিনি প্রেম্চটাদ রায়্চাদ বৃত্তি লাভ 
করেছিলেন। অতঃপর তিনি কেন্তি,জ বিশ্ববিদ্ভালয়ে পড়তে যান। 
তিনিই সব্বপ্রথম ভারতীয় র্যাঙ্গজলার। সেখানে পরীক্ষায় তিনি 
কৃতী ছাত্রদের তালিকায় অষ্টাদশ স্থান লাভে সমর্থ হন। তার 
বান্মিতা ছিল অপাধারণ। লগুনের ইষ্ট ইপ্ডিয়ান য্াসোশিয়েশনের 
এক সভায় তিনি একবার বন্তৃতা করেন। মিঃ কচেট এই সভাতে 
উপস্থিত ছিলেন। আনন্দমমোহনের বক্তৃতা শুনার পর তার 
বাগ্সিতার ভূয়সী প্রশংসা করে' তিনি বলেছিলেন, “সমস্ত হাউস অব 
কমনস্-এ তার মত শক্তিধর বক্তা ছয়জনও পাওয়! যাবে কিনা 
সন্দেহ আছে।” এরূপ একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে 
তার দেশবা সা প্রচুর আশা করেছিল । আনন্দমমোহনও জনসেবার 
কার্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যা” তার মত মহৎ 
জীবিকার্জনে নিযুক্ত বাক্তিত্দর মধো ছিল বিরল। মাইন ব্যবসার 
ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষের দিকেই এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার মন পড়ে 
থাকত দেশসেবার কাধে । নিজ ব্যবসা! ও দেশের প্রতি কর্তব্য 
এই ছু'দিকে মন দেওয়ার ফলে তার বাবার কাজের যে 
প্রায়ই ক্ষতি হত মে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নেই। 


৩ 


পঞ্চম ছ্ধ্যাক্স 
ভ্ঞাল্রভ্ড সভ্ভ1 (উহা ভঞাগত্নান্নিতসস্পন্ন ) 


১৮৭৫ সালে ইংলগ্ থেকে ফিরে এসে ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রদের 
মধ্যে নুতন শক্তি ও প্রেরণ। সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমি শিক্ষিত 
মধ/বিক্ত সমাজের মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে ও জনসেবার কাজে 
মধ্যবিত্ত সমাজকেও উদ্দীপিত করবার জন্য একটি সমিতি গঠনের 
কথা চিন্তা করতে থাকি | অবশ তখন বুটিশ-ইগ্ডিয়ান এ্াসোসিয়েশন 
নামে একটি সমিতি ছিল। তার সম্পাদক ও কর্ণধার ছিলেন 
কষ্চদাস পাল। প্রকৃত পক্ষে এ সমিতি ছিল জমিদার শ্রেণীর 
কোন সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন করা বা জনগণের কাছে 
আবেদন করে' কোন জনমত গঠন কর] ইত্যাদি কাজ এই সমিতির 
কাধ তালিকার মধ্যে ছিল না। শ্রতরাং আরও গণতান্ত্রিক ভিদ্ছি- 
মূলক আর একটি রাজনৈতিক সমিতির তখন বিশেষ প্রয়োজন 
অনুভূত হয়েছিল । বুটিশ-ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের নেতৃবর্গও এ 
সত্যটির যাথার্থ) অনুভব করছিলেন! এই সমিতির উদ্বোধনী সভায় 
তাদের মধ। থেকে মহারাজ নরেন্্রকৃষ্, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং 
আরও অনেকে উপস্থিত থেকে এই নৃত্তম সমিভি গঠনে উৎসাহ দান 
করেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একথাও আমি ন্বীকার করছি যে, নুতন 
য্যাসোসিয়েশন ও বৃটিশ-ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন এ ছটির মধ্যে 
বরাবরই অত্যন্ত সংভাব ছিল আর বঙ্গদেশের তথা ভারতের এক 
শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নেত। কৃষ্ণদাস পালের চেষ্টা ও আদর্শের ফলেই 
তা” সম্ভব হয়েছিল। মিঃ আনন্দমোহন বস্থু এবং আমি যুক্ত 
ভাবেই এ কাজে অগ্রণী ছিলাম । যদিও তার তুলনায় আমার সমফ 
ছিল অধিক তবুও প্রায়ই আমর! উভয়ে আলাপ আলোচনা কবেই: 
কাজ করতাম। 


৯১) 


ভাত্রত সভা ( ইগ্ডিয়ান এালোসিয়েশপ ) 


আমাদের এই প্রচেষ্টাঘ এারও একঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহশীল 
সহযোগী ছিলেন । খুন অপ্প লোকেই ঠাতকে জানত । মাজও ্বশ্ঠ 
বেশী পাপ ঠাব সম্পকে বিশেষ কিছু জান পা "বশত এই 
অন্ধক ₹ খকে শাবি ক্ষার করা আমাদের সংবেসহ বাকা 
কব। ভর শামছুল ছারকাণাথ গাঙ্ুণী। শিঙ্গক হিসাবেই 
ঠা, তখন লন্মজাবন আরম অভ।% বণ বষসে 1 নি পান্না 
গ্রহণ করবেন ব্রার্মীননাতঞ্গল হু» ধালর "ধা যখন বিবাদ ৮৮ 
ইন বিবাধা ণ্ষৎ সাঙ্গ যোগ দিয় সাধাকণ ভ্রাহ্পমাক গঠান 
সহাবশাী করন সাঠ)বর প্রতি শর ছিল মসাধাপণ 59রাখ। 
এক বার সঞ। বলে যা” শ্রাহণ করতেশ, মনপ পণ দন ভার সহাধব। 
করত | আমাদের এহ ন্ন সশিঙতঠৈ ঠির সহাদাগ ছিল 
অত্যধিক মূল)বান যশ্াদন পধান্ত "চার বস্তা ও সামর্থ 1৮৮ 
₹তি* শান এই সমান "যা সববশঙ্িি নিয়োগ কৰব্ছি লন | 
আজ ০ হহলোকে তই 'বুও যখন হার বগা স্মরণ হব কর 
প্রতি কলজুশায় কাপ পন্ুগশ আিভুত হত পি ভন । 

প্রা এক বৃহব যাবহ প্রস্ততিব পৰ ১৮৭৬ পণ ।ব২৬শ গু শই 
ঠ প.এ হপ্তিবান এপস. শন গ্রাশিটি* হ' সমত্ব নাম কি 
হলে স শি আদবা বিশেষভাবে চাল 1+14৮নলা কবে থাব 
গন স-ধ প।গু৩ ঈশ্রবচণ্র [+ছাসাগক গত সদ হস ব্যবসাবে যুক্ত 
থাক কা ল জটিল ্াবকণনা ।নত্। *ধ্যবিস্তদ+ মঠা৭৩ প্রকা শর 
ডউপযোশ এঠ ধন্পণব *পটি সমিতি গঠন বরতে চেয়ে লন । 
[কশড *খ* শুন জনপনণর্থনেব অভা1 তদাদব € উদ্দেশ্য সফ 
হঘ লি "* ""তগাদেশ সাম ৩প না বেগল এ ালো তদিশন পাখা 
মনস্ত বলেছি ছাপ আমাদেশ এনে হাল একপ নাঃ বাখলে হামাদের 
কাজেব পারস শশা সামা শ সপকীর্ণ হ ৫ হাব আমাদের 
চদাশ) এল আমাদেল এই স মত এক সলবভ'নতাথ আন্দো (নন 


৬৫ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


€কন্দ্র হোক । ম্যাজিনী থেকে অন্ুপ্রেরণ নিয়ে বঙ্গদেশের ভারতীয় 
নেতৃবর্গের মনে সমগ্র ভারতকে একই রাজনৈতিক পতাকার নীচে এনে 
এক সংযুক্ত ভারত গঠনের ইচ্ছা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল : এ সমস্ত 
কারণে আমরা এই নূতন সমিতির নামকরণ করি ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন 
( ভারত সভা )। 

এই সমিতির উদ্বোধনী সভার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথ 
এখানে বলে রাখা উচিত মনে করি। এই সমিতি গঠিত হবার কয়েক 
মাস পৃর্ব্বে ইণ্ডিয়ান লীগ নামে আর একটি সমিতি গঠিত হয়েছি । 
সে যুগের খৃষ্টধশ্মীবলম্বী নেতৃবর্গের মধ্যে রেভারেগু কে. এম. ব্যানার্জর 
পরেই ছিল বাবু কালিচরণ ব্যানাজীর স্থান । ইনি পরবর্তী সময়ে এই 
ইপ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের সভাপতির পদেও মনোনীত হন । কিন্তু এই 
সমিতির টদ্বোধনী সভার সময় এই সমিতি গঠনে তার বিশেষ আপাতত 
ছিল। তার আপত্তির প্রধান কারণ ছিল, যেহেতু কয়েকমাস পূর্বে 
“ইগ্ডিয়ান লীগ” নামে অন্য এক সমিতি গঠিত হয়েছে সেহেতু এই 
সমিতি গঠন অনাবশ্যক। ঠ্ঠার যুক্তি খণ্ডন করে আমি বন্তৃতা 
করার পর সভা এই সমিতি গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে এবং গ্রঠণ 
করে। 

*“ইগ্ডিয়ান লীগ” অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কন্ম সম্পাদন করেছিল । 
অমুত বাজার পত্রিকার বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, রায় রাঁয়তের ডক্টর 
শল্তুচন্দ্র মুখাজী, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন এ সমিতির উদ্যোক্তা । 
&ঁ সমিতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার নেতৃস্থানীয় অনেকেই ইত্ডিয়ান 
এ্যাসোনিয়েশনে এসে যোগদান করেন। ্‌ 

আমি যখন ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের উদ্বোধনী সভায় যোগ 
দিচ্ছিলাম তখন আমার মাথার উপর ছিল বিরাট এক শোকের ছায়া । 
সেই দিনেই সকাল ১১টার সময় আমার পুত্রের মৃত্যু হয়। এই সভার 
কাজ যে নিবিববাদে সম্পন্ন হবে না এবং এই সমিতি গঠনের প্রস্তাবে যে 


তত 


ভারত সঙ ( ইত্ডয়ান এসোসিয়েশন ) 


বিশেষ আপন্তি উঠবে নে বিষয়ে আমার কিছু কিছু ধারণা পৃর্ব্বেই 
হয়েছিল। শোকার্ত হওয়া সত্বেও সে জন্য আমি সভায় যোগ দেওয়ার 
সঙ্ষ্প করি! আমার স্ত্রীও ভাতে তার পূর্ণ সমর্থন দেন। আমি যে 
শোকার্ত পে কথা সভায় কেহই জানতে পারলেন না। পর দিনই এ 
সংবাদ কের গোচরীভূত হয়! শোকার্ত অবস্থায় জনসেবার কাজে 
যোগদানের দৃষ্টাপ্ত আমার জীবনে যে কেবল এই একটি তা' নয়। 
১৯১১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আমার স্বীবিয়োগ হওয়া সত্বেও তার 
মাত্র তিন দ্রিন পরে ২৬ শে তারিখে আনি সে বছরের ভারতায় 
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান কপি ! এই অধিবেশনে পণ্ডিত 
বিষেণ নারায়ণ ধরকে সভাপতি মনোনীত জরবার প্রস্তাব উঠলে 
তার বিরোধিতা করদার ভার যে-বাক্তির উপর হস্ত ছিল, তার 
অন্ধুপস্থিতিতে আমাকেই “স্ই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে হয় যদিও 
িষেপ নারায়ণের রাজনৈতিক জান সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছুই 
জানা ছিল ন1। 

ইণ্ডিয়ান এযাসোসয়েশন গঠনের ফলে এক শত্যান্ত প্রয়োজনীয় 
চাহিদা মিটল। গনতিকাল পরে মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল 
এদিকে । ধঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কর্মমকেজ্র হয়ে 
উঠল এই সমিতি । মিঃ মানন্দমমোহন বন্ধ সম্পাদক মনোনীত হলেন । 
খদাতিমান বাঙ্গালী লেখক বাবু অক্ষয়কুমার সরকারকে সহকারী 
সম্পাদকের পদে নিষুক্ত করা হ'ল। আমি নিজে সমিতির কোন পদ 
গ্রহণ করলাম না। তবে তার সক্রিয় সদস্তদের মধ্যে আমি একজন 
ছিলাম! সরকারী কার্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার দরুণ মামি নিজে 
সাধারণত পশ্চাতেই থাকতে চেষ্টা করতাম, তবে এসোসিয়েশনের জন 
পুর্ণোগ্কমে কাজ করতাম। এর চেয়ে আনন্দের কাজ তখন আমার 
আর কিছুই ছিল না। নিত্তান্ত অল্প বয়স থেকে যে সমস্ত আদশ 
আমার অস্তরে দানা বেঁধেছিল এই সমিতির সাহায্যে সেগুলি সফল 
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করে তুলতে আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! আমার এ সল আদর্শের 
মধ্যে ছিল £ (১) দেশে এক শক্তিশালী জনমত স্থষ্ি করা, (২) ভারতের 
বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে একই রাজনৈঠিক আশা ও স্বার্থের 
ভিত্তিতে একত্র সম্মিলিত করা, (৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির 
বন্ধন বিস্তৃত করার চেষ্টা করা, এবং সর্বশেষ (৭) তদানান্তুন বিরাট 
গণআন্দোলনের সঙ্গে আপামর জনসাধারণকে যুক্ত করা । মামি এ 
সমন্ত আদশের জন্তাই কংজ বরঙাম । অন্যরাও এজন্তা কাজ করতেন । 
কারণ প্রত্যেক চিন্তাশীল ও খদেশপ্রেমা ভার ভায়ের অর্থনম্পান্ড সনস্ত 
কছুব মূলেই ছিল এসব । আজ পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের 
শর আমি এই ভেবে আনন্দ পাই যে, আমাদের আদর্শ গুলি সম্পূর্ণভাবে 
রূপায়িত না হয়ে থাকলেও সেগুলি সফল হতে হার বিশেষ 
বিলম্বও নেই। আর হীণুয়ান এযানোনিয়েশনহ এ সমস্ত আদর্শের 
অগ্গুসরণে বিশেষভাবে সহায়তা করোছগ. এগুলি শব অতীতের 
শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তিদের যত ও চেষ্টার স্বাশ্ভাবক পরিণতি; পাশ্চাত্যের 
রাজনোতক চিন্তাধার। ও ক্রিয়াকলা"পর সঙ্গে মামাদের দেশের মহৎ 
অস্তঃকরণের নিবিড় সংযোগের ফলে যে নূতন পা্াস্থৃতির উদ্ভব হয়েছিল 
এ সমস্ত তারই ফল। 

মঠঢাজিনার লেখা সে সময়ে আমার মনে উপর এক গভার 
প্রেখাপাত করেছিল। তাপ পাধন্্র দেশপ্রেম, তার আদর্শের উচ্চতা, 
তাপ অন্তরণিঃশ্থত মুখর ভাবার মাধমে সব্বগ্রাসা খিশ্বপ্রেমের প্রকাশ 
আনার অশ্তরে যেরূপ সাড়। জাগিয়েছিল, ৩ৎপুব্বে আর কিছুই তেমন 
করেনি। ভারতার প্রশ্দেশর পরিপ্রেক্ষিতে তা বৈপ্লবিক শিক্ষাকে 
আমি উপযুক্ত মনে করতাম ন।। সেগুন তা" গ্রহণও করতাম ন!। 
আম মনে করতাম দেশর স্ানয়প্রি ৬ শান্তিপুণ অগ্রগতির পক্ষে 
“লই বেপ্লাবক শিক্ষ: সাজবাতকরূপে ক্ষতিকারর হতে? বিগ ভার 
আদশ জীবনবাদ, তার অসামান্ব হবদেশপ্পুম, ভাব প্রহিতত্রত, তার 


৬০ 


ভারত সভা ( ইতিয়ান ঞাসোসিয়েশন ) 


আত্মভাগ, দানবহার স্বার্থে জার বীরতবাঞ্জক এ "াগ্রতা ঈতাঁদি মহান 
আদশগুলি ভাত্রদের আধা উদ্দীন্পত করনে আমি যথাসাধা চেষ্টা 
করযাম। রীজনৈতিক কষে নৈতিক্ক শত্তর অবভ্ঞার ছিলেন 
মাজিনী। ইঞ্ালীয় একোপ প্রচারক হিলেন মাজিন 1 মানবজাতি ? 
পরম বন্ধু িলেন ম্াযাজিন,। ২৯ গছ! স্নীকেই আমি বঙ্গদেশের 
যুরসমাক্তের সম্মুখ শনবরত গা প্ররশম মযাক্ষিনীর কামন। 
ছিল ইশালার এক ']। আমাদের এামনা ছিল শারজের একাজ 

ভরুণদেশ ভিতর দিয়েই মাংফিনা কাজ করতেন | আটিএ 
চেয়েছিলাম তরুণবঙ্ তার আমাহশংক্ত অনুর কলে শ্বাপনাদিগ্জে 
দেশেব সুতির জন্তা কাজি করলার হখ্যাগী কবে তণুক | বন্ধ 
উপায়ে যন হাব একা অগ্রসধ্ ভয় সঙ্গিনীর সম্পর্কে আম 
বড় ভা ক্রতান। ভার আত শাগ * একাগ্রতা অন্সরণ করণে, 
লাজই৮৭ক সগ্রগতিল পে এশিয়ে যেত লতলকে ₹ৎসাহ দিহাম। 
সঙ্গে-সন্গ এ লাল দিতাম যেন ঠাপ প্রদশি « বংজনৈনিক বিপ্লবের প৭ 
সস্ল পরিহ্কান ৯1 এয সব লোর ইংবেজা ছায়া বুষতে পারত ন। 
ভাদের খাপ্ত'থে হামি পাবু বজনীকাস্ত এ ও পাবু যোগেশ্রনাখ 
বিভ্যাষণ না'ম দুজন খ্যাতনামা লেখককে নামৰ বক্ীতা অনুসাবে 
ম্যাঁজনার জালন « কল্মকে 2 ল। ভাষা কপান্থরি* করতে সন্মত 
কব । এভাবে অল্পদিনের অধ আামি মাঞ্িনীকে বঙজদেশের 
যু*সমাছে 2*।% প্রিয় কবে ভুলতে পক্ষম হই। হাতে কোনঈ 
প্রতিক্রিয়া কনো দেখা যায় নি। কারণ যা-যা থাকছে বৈপ্রবিকশক্তি 
শ্ুরিত হয মে সকলের কিছুই গ্রমার বন়্ভার মধ্যে থাকত না। 
কালের পদ্চিন্তাকে মবহেল। করে সরকারই এ সমস্ত স্ব্রি করেছিল। 
যে দেশভক্তগণ দেশে ভাগ্যোয়নের জন্য পৃর্ণোগ্চমে কা করেছিলেন, 
সে সমস্ত তথাকধি5 উ/প্নাকারী কোন দিন বিগ্ববাদের বীঞ্জ 
রোপণের চেষ্টা করেন নি। 
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ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ার মাত্র এক বছরের মধ্যেই 
ঈপ্সিত মহান আদর্শের পথে এগিয়ে যাবার তার প্রথম সুযোগ উপস্থিত 
হল। সচরাচর সব্বত্রই দেখা যায়াবরাট গণঅভ্যুত্থানের স্থষ্টির জন্য 
দায়ী তাদের সম্বন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ। সেসব সরকার 
যে এই অভিযোগ অস্বীকার করবে বা এজন্য তাদের প্রাপ্য সম্মান 
প্রত্যাখ্যান করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বস্তুত তারাই 
প্রকৃত বাজ বপন করে। আর সেই বাজ যথাসময়ে অস্কুরিত 
হয়ে গণআন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্টকে সফল করে এবং মানবের 
মনসিংহাসন অধিকার করে। মারকুইস অব. সেলিসবারি তখন 
সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইগ্ডিয়া। তারই এক নির্দেশে ইগ্ডিয়ান 
সিভিল সাঁভিন পরীক্ষা দেবার উচ্চতম বয়সের শীমা একুশ বছর 
থেকে কমিয়ে হঠাৎ উনিশ বছর করা হয়। এই ঘটনার 
ফলে ভারতের পবন্ত্রই ভসম্তোষ দেখা দেয়। এ পরীক্ষায় সমস্ত 
ভারতীয় প্রতিযোগীর আশা-আকাজক্ষা ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই যে 
৩1 করা হয়েছে একথ। বুঝতে আর কার্ও বাকী থাকে না। আর 
০1ই নিয়ে এক জ্াতায়আন্দোলন আর্ত করবার ভার নিল ইগ্ডয়ান 
এযাসোসিয়েশন 1 ১৮৭৭ সালে ১৪শো মাচ্চ ট/উন হলে এক বিরাট 
অনসভা হ'ল। সমগ্র বঙ্গদেশের প্রথতনিধি হিসাবে মহারাজা স্টার 
নরেক্দ্কৃফ্চ বাহাহুর এ সভায় সভাপতিত্ব করলেন। কেবল ষে 
কোলকাতার নেতৃবর্গহ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন তা নয়, এ 
প্রদেশের দৃরদূর অঞ্চল থেকেও প্রতিনিধিরা এসে তাতে যোগ 
দিয়েছিলেন । কেশবচন্দ্র সেন যিনি জীবনে কখনো! কোন রাজনৈতিক 
সভায় অংশ গ্রহণ করতেন না তিনিও এক্ষেত্রে এ সভায় সভাপতি 
শির্বাচনের গুস্তাব করতে সম্মত হলেন । জনমত প্রদর্শন উপলক্ষে এত 
পিরাট জনলভা৷ কোলকাতায় এই বোধ হয় প্রথম। তারপর থেকে 
সেরূপ এবং তদপেক্ষা বুহৎ সভাও ভারতের প্রায় সবত্রই অনুষ্ঠিত হ'তে 
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থাকে । সিভিল সাভিস পরীক্ষার জন্য উচ্চতম বয়স বছ্ধিত খরা এবং 
এক সময়ে একই সঙ্গে বিলাতে ও ভারতে সিভিল সাভিস পরীক্ষার 
ব্যবস্থা কবাই ছিল মান্দোলনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, আর আন্দোলনটি 
ছিল -সহ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র । কিন্তু এই সিঠিল সাভিস 
আন্দোলনের পশ্চাতে আরও একটি মুলগত উদ্দেশ্য ছিল। আর তা 
হ'ল বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয়দের মধ্যে সংহতি ও এক সাধনের জন্য 
উৎসাহ উদ্দাপনাকে জাগ্রত কর; । ইঠিপুবে ভারতের জনগণ কোনদিন 
একই মঞ্চে দাড়িয়ে একই সবে তাদের কোন দাবীদাণা উত্থাপন 
করে নি। এবা” স্থির হ'ল ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে আবেদন করা 
হ'বে যাতে দেশে সধসাধারণের দলগত স্বার্থ ও হুঃখছর্দশার কথা 
একর ভিতর দিয়ে একসঙ্গে একই মঞ্চ থেকে এক স্বরে উপস্ডিত 
করার বাবস্থা হয় । এই আদর্শের মধো প্রেরণা ছিল এবং আমার কাছে 
৪1 বিশেবভানে গ্রহণ/যাগা বলে মনে হয়োছল ! 

বিভিন্ন গ্রদশে গিয়ে এ উদ্দেশ্যে কাজ ক+বার জল” আমাকে 
বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ করা হাল ' আমি নিজেও তাই চেয়ে 
নিয়েছিলাম বল! চলে কারণ এই পরিক্ল্লন। ছি খামারই । এবং 
তাকে রূপ গেবার শাধিহও তাই আনিই গ্রহণ করলাম । আমি এবার 
চাদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম এবং ননপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে 
গেলাম । তখনো আনি মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিট্যুশনে অধ্যাপনা করি। 
গ্রীষ্মের অবকাশের সুযোগে ১৮৭৭ সালের ২৬শে মে তারিখে 
এ উদ্দেশ্টে আমি টত্তর ভারতে যাত্রা করলান। সঙ্গে চললেন সে 
সময়ের বাংলাভাষার একজন খ্যাতনাম! স্ুবস্ত। ও আমাদের কমিটির 
সদন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ চাটাজাঁ। প্রচণ্ড গরম। পত্র যোগাযোগের 
মাধামে এলাহাবাদের বাবু নীলকমঙ্গ মিত্র পূর্বেই আমাকে এই 
সাস্ঘাতিক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । আপদই হোক 
আর নিরাপত্তাই হোক একবার যখন মন স্থির করে? ফেলেছি তখন 
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আর ফের যায় না। আমর! ছজনে সোজা আগ্রায় গিয়ে উপস্থিত 
হলাম । আনার বন্ধু পরলোৌকগত বাবু অবিনাশচন্দ্র ব্যানাজাঁ তখন 
সেখানে ছিলেন সাবজজের পদে অধিষ্ঠিত। 

অবিনাশচন্দ্র ও আমি ছিলাম খেলার সাথী। কোলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিলেন । 
বি. এল, ডিগ্রী পাওয়ার পর তিনি উত্তর প্রদেশেই কর্মজীবন আরম্ভ 
করেন। উদ্দেশ্য ওকালতি। কিন্ত অনতিকাঁলপরে তিনি ওকালতি 
পেকে জঙ্জিয়তিকে শ্রেয় মনে করেন। প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন 
ব্রা্মপমাজের একজন গোঁড়া অন্থগামী। কেশবচন্দ্রের বাগ্সিতায় 
কোলকাতা তখন কোলপাড়। কিন্তু ১৮৭৭ সালে আমি যখন তাঁকে 
'আগগ্রায় দেখি তখন স্চিনি তার পুরাতন ধর্মেই ফিরে গেছেন। তলে 
ব্রাঙ্মই হোন আর হিন্টুই হোন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত চমতকার 
মানুষ এবং অমায়িক প্রকৃতির সঙ্গী । অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু তার 
উজ্জ্বল বিচারকজীবনে যবনিক1 টেনে দেয়। ধারা ক্কাকে জানতেন 
তর! আজ অবধি কার কথা ভুলতে পারেন নি। ডক্টর সতীশচন্্র 
ব্যানাজী ছিলেন উপযুক্ত পিতার অধিকতর উপযুক্ত সন্তান: এই 
সন্তানের অকাল মৃতাতে বঙ্গদেশ ও উত্তরপ্রদেশ আজও শোঁকসস্তপ্ত | 
অবিনাশচন্দত্র সতীশচজ্দ্রের পিতারপেও কম খ্যাতিবান ছিলেন না। 
বন্থকাল পরে আমদের ছুজনের দেখা । পুরোনো দিনের কত স্মৃতিই 
তখন আমাদের মনে পড়তে থাকে । আমার ভবিষ্কতের সমস্ত 
কর্মপন্থাও আমি সেখানে বসেই স্থির করলাম । 

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সে-যুগে সরকারী কর্মচারীদের 
রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে ও রাজনৈতিক কাধ্যাদিতে অংশ গ্রহণ 
“রতে কোন আপত্তি ছিল ন!! এ বিষয় নিয়ে বাকীপুরে যখন সভা 
তয় তখন কুচখিহারের তরুণ মহারাজা ও মেজর হিদায়াৎ খা বাহাহুর, 
লি. এস. আই. একটি প্রদ্তাবও সমর্থন করেন। মহারাজ! তখন 
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ছিলেন সরকারী অভিভাবকের অধীন । এবং খা বাহাছুর একজন 
উচ্চপদস্থ সেনাবিভাগীয় কর্মচারী । তবও রাজনৈতিক সভামমিতিতে 
যোগদানে বা তাতে অংশ গ্রহণে কণদের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু 
দেশে জনজীবনের অগ্রগতি এবং জনজাগৃতির সক্ষে-সঙ্গে সরকারী 
মানোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে সরকারের সাম্প্রন্চিক নির্দেশের 
ফলে দরকারী উচ্চতর কর্মচারীরা বাজনৈকিক সভাসমিতিতে যদিও ব। 
যোগ দে কিন্ত তান্ডে কোনরূপ অংশ গ্রহণ সরা সম্পৃ্ঘভাবে বন্া ভয়ে 
গেছে। থাস্তবিক পঞ্চে তারা আজকাল সভাতেও আসে না। কাগণ 
সরকারের প্রচারিত নির্দেশ যাঈ 'হান্চ না কেন, সরকারী মনোবৃত্তি 
পরিপন্থী হয়ে জনসাধারণের সমস্ক প্রচেষ্টাকে 'অশ্খি'স না করলেও 
সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখে থাকে । তাদের অধস্তন 
কর্মচারীরাও এজন্য কর্তৃপক্ষের দিকে চেয়েই নিগ্র-নিজ কর্মপন্থা! নিষ্ধারণ 
করে। আমি বিশেৰ বিনেচনা করেই "জনসাধারণের সমস্ত প্রচেষ্টা” 
কথাগুলি ব্যবহার করছি । কারণ কে নজানে যে, রামকুঝ্ মিশন 
একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। তার আ'শা-আকাতক্ষ। ও উদ্দেশ্যের 
মধ্যে কোথাও রাজনাতির গন্ধমাত্র নেই । অথচ "ধান প্রতিও সরকারী 
গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহের সমস্ত নেই। রিফরম বা সংস্কারের পর 
থেকে কর্তৃপক্ষ অবস্য এ সমস্ত রাজনৈতিক অভিমত ও জনমত প্রদর্শন 
ইভ্যাদিকে ক্ছু-কিছু বিচারবিবেচন! করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। 
কোলকাতায় একথানা সিভিল সাভিস স্মারকলিপি রচিত 
হয়েছিল। আগ্রা যাবার সময় তার একখানি নকল আমি আমার 
সঙ্গে করে নিয়েছিলাম । দেখানে তা” উর্দ ভাষায় অনুবাদ করিয়ে 
তাকে লিখোগ্রাফের সাহায্যে ছাপান হয়। স্থির হয়, আমি অবিঙম্বে 
পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে গিয়ে প্রথম জনসভা ম্মাহ্বান করার 
ব্যবস্থা করব। সকলের মনে হল, উত্তর ভারতের অন্ত কোন স্থানে 
সভা করার পরিবর্তে লাহোরে সভা! করলেই তা” অধিকতর কাধ্যকরী 


ণ৩ 
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ও ফলপ্রশ্থ হবে। আমি লাছোরে গেলাম। সেখানে আমার 
দেশবাসীগণ হিন্দু মুসলমান, শিখ, নিরিবশেষে সকলে সাদরে 
আমাকে গ্রহণ করলেন। তাদের যেরূপ সৌহার্দ ও প্রীতির ভাব ছিল 
তা" আমার চিন্তার অতীত। তা” থেকে বোঝ! গেল সকলের নিমিত্ত 
একই প্রকার শাসন পদ্ধতি ও একই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার ফলে 
আমাদের কাম্য আদর্শ লাভের উপযোগী একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে 
রয়েছে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একযোগে কাজ করতে পারলে 
আমাদের সর্বসাধারণের ও দেশের আশাআকাতঙ্ষা পুর্ণ করা সহজ 
হবে! যথাসময়ে লাহোরে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। 
সেখানে সিভিল সাভিস পরীক্ষা সম্পর্কে কৌলকাতার সভায় যে সমস্ত 
প্রস্তাব ও যে-স্মীরকলিপি গৃহীত হয়েছিল, সে-সমস্ত গ্রহণ করা হ'ল। 
এ সভায় লাহোরের ভারতীয় প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত 
ছিলেন। অপর এক জনসভায় ভারতীয়দের এক্যের উপর আমি এক 
বক্তৃতা করি এবং লাহোর ইপ্ডিয়ান গ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি 
গঠনে সহায়তা করি। কোলকাতার ইগ্ডয়ান এযাসোসিয়েশনের 
নিয়মাবলীর অনুকরণে লাহোর ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের নিয়মাবলীও 
রচিত হ'ল এবং কোলকাতার এযাসোসিয়েশনের শাখা হিসাবে তার 
সঙ্গে এ সমিতি যুক্ত হ'ল। ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের একযোগে 
কাঁজ করার উপযুক্ত, পাঞ্জাবের এটিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । 
এ-প্রতিষ্ঠান এ-প্রদেশের জনলাধারণের কাজে অনেক মূল্যবান অংশ 
গ্রহণ করেছে। 

পাঞ্জাবে থাকতে-থাকতে বু লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত 
হয়। তুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের মধ্যে অনেকেই এখন ইহজগতে নেই । 
কিন্তু তাদের স্মৃতি আমার স্তীবনে এখনো এক অমূল্য সম্পদ | সর্দার 
দয়াল সিং মাজিথিয়ার সঙ্গে সেখানেই আমার প্রথম পরিচয়। 
আমাদের এই পরিচয় কিছুকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 


৭৪ 
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সার মত একজন মহৎ ও বিশ্বস্ত বাক্তি আমি কমই দেখেছি। তার 
মধ্যে সাধারণত একট! অভিজাতস্থুলভ গাভভীরধ্য থাকত। এজন্য 
তাকে সহজে বোঝ। বা তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করা যেত না। 
আর তারই ফলে তীর প্রকৃতির মধ্যে যে এক অমূল্য সামগ্রী 
ছিল তার সন্ধান সাধারণ লোক পেত না । যে-কার্ধ্য সাধনের জন্য 
আমি পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম তিনি তাতে সক্ক্রি় ভাবেই ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন। আমি তাকে লাহোর থেকে একথানা সংবাদপত্র প্রকাশ 
করতে সম্মত করালাম । কোলকাত। থেকে আমি প্্রবিউন” পত্রিকার 
জন্য প্রথম মুদ্রাযস্ত্রধানি ক্রয় করি। এই পত্রিকার জন্ত প্রথম 
সম্পাদক নির্বাচনের ভারও তিনি আমার উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। 
সে পদের জন্ 'আামি ঢাকার ব্বর্গায় শীতলাকাস্ত চ্যাটা্গর নাম স্থপারিশ 
করেছিলাম। তার কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী আমার মুপারিশকে 
বিশেষরূপে সার্থক করে তুলেছিল । তার নির্ভীক সাহস, কোন বিষয়কে 
গভীরভাবে বিচার করবার ক্ষমতা এবং সব্ধ্বোপরি উদ্দেশ্টের প্রতি 
সর্ধবাধিক সততা য।' একজন ভারতীয় সাংবাদিকের পক্ষে সধপ্রথম ও 
সর্বশেষ গুণ বলা যায়, অবিলম্বে তাকে? দেশের স্যার্থরক্ষার্থে ধার! 
লেখনী ধরেছিলেন তাদের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত করে। 

অতি শীজ্ই এট্রবিউন' পত্রিকা জনমত প্রকাশের খুব এক 
শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ফাড়ায়। বর্তমানে পাঞ্জাবের এটিই সর্বাধিক 
ক্ষমতাশালী ভারতীয় সংবাদপত্র | যিনি এ পত্রিকার সম্পাদক তিনি 
কার কর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় আমার “বেঙ্গলী” পত্রিকার 
কর্মচারীদের সঙ্গে সহকারী হিসাবে কাজ করতেন । সর্দারের পক্ষ থেকে 
শুধু এই পত্রিকাথানি যে পাঞ্জাবের পক্ষে একখান৷ উপহারম্বরাপ ছিল 
তা" নয়, বস্তত সর্দারের নিজস্ব বলতে যা” কিছু ছিল সবই তিনি 
দেশহিতে অর্পণ করে গিয়েছেন। সর্দারের অকাল মৃত্যুতে তার 
জন্মভূমি পাঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে সমস্ত ভারতও শোকে সুহামান। 


খঃ 
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দয়াল সিং কলেজ পাঞ্জাবের এই সুযোগ্য সম্তানের স্থায়ী স্মতিসৌধরূপে 
আজ বিরাজ করছে । 

সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়ার এই জনহিতকর কাঁজের সঙ্গে অন্যান্য 
ধারা দিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে ডক্টর স্ুরজবল, পণ্ডিত 
বামনারায়ণ ও সর্বশেষ হলেও অসামান্য বাবু কালীপ্রসন্ন রায়ের নাম 
উল্লেখনীয়। ডক্টর স্থুরজবল ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের জাতক । 
ভিনি কাশ্ীর রাঞ্জে এক উচ্চপদে আলোহণ করেছিলেন। পণ্ডিত 
রামনারায়ণ ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী । পাঁঞ্জাব 
চিফ. কোর্টের ভারতীয় বিচারকদের »ধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে অস্থায়ী জজ 
নিযুক্ত হয়েছিলেন । মৃত্যু যদি তাকে অচালে ছিনিয়ে না নিত তা, 
হ'লে ভিনি স্থায়ী জঙ্গও নিযুক্ত হতেন। কালীপ্রসন্ন রায়ও ছিলেন 
একজন স্বনামধন্য আইনভ্ত। আইনব্যবসা করবার উপযুক্ত শিক্ষা 
লাভের পর তিনি লাহোরে ধসবাস করে ওকালতি আর্ত করেন । 
ম্যাডভোকেট হিসাবে লাহোরে তার জোড়া ছিল না। তবে ্সাইনজ্ঞ 
হিসাবেই তার একমাত্র পরিচয় নয় । কারণ তার মত একজন অমায়িক 
বন্ধু ও একাগ্র স্বদেশপ্রেমিক ছিল অত্যন্ত বিরল । জনসাধারণের 
যে-কোন আন্দোলনে তিনি থাকতেন পুরোভাগে । যখন স্বাস্থ্যের 
অবনতির দরুণ তিনি বঙ্গদেশে তার নিজের গ্রামে গিয়ে অবসর নিতে 
বাধ্য হন তখনও ভার গ্রামকে তিনি বন্থু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সমন্ধি 
করেন। এরূপ লোক্ষকে কোন দিন ভোলা যায় না। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, আমাদের দেশে জনসাধারণের সেবার ইতিহাস লোকে সহজেই 
ভুলে যায়। কারণ মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তিই হ'ল কাজের প্রশংস' 
করা৷ নয়, কাঁজ করা নয়, কেবল মা্র দোষক্রটি ধরা । 

লাহোর থেকে আমি মম্বতদর, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, 
লক্ষ্মৌ, আলীগড়, বারাণসী প্রভৃতি স্বানে যাই। .সে' সকল স্থানেও 
বছ জনপূর্ণ সভায় লাহোরের অনুকরণে কোলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি 
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ও স্মারকলিপিখানি গ্রহণ কর! হ'ল। যেখানে যেখানে সম্ভব, নৃতন 
নৃতন সমিতিও গঠন করে, কোলকাতার ইপ্ডিয়ান এাসোসিয়েশনের 
সঙ্গে যুক্তভাবে কাজকন্ম করবার ব্যবস্থা করা হল। লাহোর, মীরাট, 
এলাহাবাদ, কানপুর ও লক্ষ্মোতেও এরূপভাবে সমিতি গঠন করা 
হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনাঁসমূৃহ থেকে দেখা যাবে যে, এভাবে 
কোল ছাতা থেকে লাহোর পর্ধ্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সংখ্যক সমিতি 
গঠন করে প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের নিয়ে একাযাগে কাজকর্ম 
করবার উপযুক্ত এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পরের 
বছর একই উদ্দেশে আমি মাদ্রাজ, বোধ্াই ও পশ্চিম প্রদেশের 
অনেক সহর পরিজমণ করি । তার ফলে আমাদের আন্দোলনের শক্তি 
আরও বৃদ্ধি পায়। 

আমার উত্তর ভারত পরিভরমণে একদিকে যেমন রাজনৈতিক 
আন্দ্রোলনের শাক্ত বৃদ্ধি হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি আমি ব্যক্তিগত 
জ্ঞান ও আনন্দ লাভের দিক দিয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম। এতে 
গত যুগের উত্তর ভারতের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার 
আমার স্বযোগ ঘাট । স্তার লৈয়দ মামেদ, পণ্ডত অযোধ্যানাথ, 
পণ্ডিত শিশ্বন্তরনাথ, মামুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বাবু 
এই্বরধ্যনারায়ণ সিং, বাবু হরিশ্চন্দ্র, বারাণসীর বাবু রামকালী চৌধুরী 
প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্ত যেকোন সম্প্রদায়ই গৌরব অনুভব করতে 
পারে। মেজাজের দিক থেকে, বোধশক্তির দিক থেকে, এমনকি 
নাগরিকতার প্রতি উৎসাহের দিক থেকেও ভারা ছিলেন পরস্পর 
থেকে স্বতন্ত্র । কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বদেশান্থরাগী ও 
দেশসেবার জন্য একাস্ত আগ্রহশীল। 

যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল 
তাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা ছিলেন আলীগড় মুসলিম 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আমেদ । বৃটিশ শাসনকালে ইনি, 
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ছিলেন যুদলমান সম্প্রদায়ের সর্ধ্ব প্রধান নেতা। ইংরেজী ভাবার একটি 
শবও তিনি জানতেন না। তবুও তার সমকালীন সমস্ত মুসলমান 
নেতার চেয়ে তিনি একথা অধিকভাবে বুঝেছিলেন যে, তার সমাজের 
অগ্রগতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার অত্যধিক প্রয়োজন। এই অভাব 
পুরণ করবার জদ্ তার ছিল আকুল আকাঙজক্ষ।। এই উদ্দেশ্যে একটি 
শক্তিশালী ও কাধ্যক্ষম আন্দোলন গড়ে তুলবার উপধুক্ত সংগঠনশক্কি 
যাতে স্থায়ী হয় এবং সমাজের পক্ষে হিতকর হয় তজ্জন্ত তিনি 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। আর তাহাই তাকে আজ অমরত্ব দান 
করেছে। তিনি অত্যন্ত সৌহার্দের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করেছিলেন । 
পরবর্জীকালে কংগ্রেন আন্দোলনের ফলে যদিও আমাদের উভয়ের 
মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল, "তবুও আমাদের বন্ধুত্ব কখনো ক্ষু 
হয়নি। আলিগড়ে দিভিল সাভিস পরীক্ষা সম্পর্কে যে সভা হয়, 
তাতে কোলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি সহ বিলাতে ও ভারতে একই 
সঙ্গে পরীক্ষা নেবার সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়। 
এ-সভায় সভাপতির আসন অঙগংকৃত করেছিলেন স্তার সৈয়দ আমেদ। 
কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই ষে, ১৮৮৭ সালে তিনি যখন পাবলিক্‌ 
সাভিন কমিশনের রিপোর্টে সই করেন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের 
অভিমত সমর্থন করেছিলেন । স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও রায় বাহাদুর 
সুলকর একই সঙ্গে ভারতে ও বিলাতে পরীক্ষা নেবার যে কথা সমর্থন 
করেছিলেন, স্তার সৈয়দ আমেদ তা'তে মত দেন নি। 

আজ এতদিন পরে সেই পুরোনো দিনের ভুলে যাওয়া! মত পার্থক্য 
স্মরণ করা অনর্থক। কংগ্রেস আন্দোলনকে কেন্দ্র করে" যে সকল 
বাদাম্ুবাদের স্থপি হয়েছিল তার ফলে আমরা স্যার সৈয়দ আমেদের 
সাহস্কিতা তার কর্তৃত্ব, তার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রভৃতি সমস্ত 
কছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছিলাম । কংগ্রেসের বিরোধিতা করেও তিনি 
দেশগ্রীতিমূলক অপর এক নমিতি গঠন করেছিলেন। কিন্তু আমরা 


শ৮ 


ভারতসতা৷ ( ইপ্ডিয়ান এযাসোণিয়েশন ) 


যতই বড় হই না! কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিন্দিষ্ট সীমা- 
রেখা আছে । তার উদ্ধে আমরা কিছুতেই উঠতে পারি না। সেই 
দেশপ্রীতিমূলক সমিতি এখন লুপ্ত। কিন্তু কংগ্রেস এখনে! আছে। 
এবং উত্তরোত্তর তার উন্নতিই হচ্ছে । আজ অবশ্য সে রাঁমও নেই 
সে অযোধ্যাও নেই। কি হিন্দু কি মুসলমান আমরা প্রত্যেকেই স্যার 
সৈয়দ আমেদের কাছে অশেষ প্রকারে খণী। আমরা যেন স্তার 
প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কথা! কখনো ভুলে না যাই। তিনি 
একদিন যে বীজ রোপণ করেছিলেন তার ফসল আজ পাওয়া যাঁচ্ছে। 
তার আলীগড় কলেজ আজ বিশ্ববিষ্ঠালয়পর্ধায়ে উন্নীত হয়েছে । আজ 
ত1 হয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক মহান কেন্দ্র । তারই ফলে ভারতে 
ইমলামিক সম্প্রদায় বর্তমান ষুগের প্রেরণায় উদ্দীপিত। দেশপ্রেমের 
উৎসাহে উন্তাসিত। হিন্দু ও মুসলমানের ভবিষ্যৎ দৃঁ়বন্ধতার গ্োতক 
আজ এই প্রতিষ্ঠান । 

উত্তর ভারতে আমার কাধ্যের সফলতা লক্ষ্য করে আমার 
সহকন্মীগণ আমাকে একই উদ্দেশ্যে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে পাঠাতেও 
উল্ঠোগী হয়ে উঠলেন । ১৮৭৮ সালের শীতকালে আমি বোম্বাই যাত্রা 
করি। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেখানকার নেতৃবর্গকে পুর্ব্বেই 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারাও আমাকে প্রীতি ও সন্ধদয়তার 
সঙ্গেই গ্রহণ করলেন । মে সময়ের বোম্বাইয়ের জনমতের নায়ক 
ছিলেন মিঃ বিশ্বনারায়ণ মেগুলিক ও মিঃ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং। 
তারা সকলেই আজ পরলোকে। বোম্বাইতেও এক-এক জনসভায় 
সেই সিভিল সাভিস প্রস্তাব ও প্রস্তাবাকারে ম্মারকলিপিগুলির 
সারমন্্র গৃহীত হয়। এর পর আমি স্থুরাটে এবং গুজরাটের 
রাজধানী আমেদাবাদে যাই। উভয় স্থানেই জনসভায় কোলকাতার 
সিভিল সাভিপ প্রস্তাব গুলি গৃহীত হয়। তারপর বোম্বাই হয়ে আমি 
পুণাতে যাই। সেখানে আমি মিঃ রাণাডের আতিথ্য গ্রহণ করি। 
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সে সময় মিঃ রাণাডে ছিলেন সবজজ কিন্তু তীর সরকারীপদ 
ফাকে তার নাগরিক কর্তব্য থেকে কখনে! বিচ্যুত করতে পারে নি। 
পরিদশক হিসাবে অবিরতই তাকে কংগ্রেস মঞ্চে দেখা যেত। 
বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত শক্তি ছিলেন তিনিই । কংগ্রেস নেতাদ্দিগকে 
তাঁদের কাজে তিনিই পরিচালিত করতেন, পরামর্শ দিতেন এবং 
টংসাহিত করতেন। ফ্ঠার সরলতা', হৃদয়গ্রাহী আচারব্যবহার, তার 
বুদ্ধির দীপ্তি, তার বিশুদ্ধ সর্ববগ্রাপী দেশপ্রেম কার নিকট যে যখনই 
এসেছে তাঁকে মুগ্ধ করেছে । আমি পুণাতে যখন তার অতিথি 
ছিলাম তিনি তখন আমাকে আপন পরিবারের একজন বলেই মনে 
করতেন এবং মামার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করতেন। 

পুণার সভায় আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবার পর আমি মান্রাজ 
যাই। সেখানে আমি মিঃ ধনকাট্রাজুর আতিথ্য গ্রন্ণ করি। মিঃ 
চেনসল রাও, মাননীয় হুমায়ুন ঝা বাহাছুর প্রমুখ মাত্রাজের 
নেতৃবর্গের সঙ্গে সেখানে আমি দেখ করি । সভা আহ্বান করে সিভিল 
সাভিস সম্পকিত বিষয়টি আলাপ-আলোচনা করতে তাদের অনুরোধ 
করি। কি একট। কারণে কিন্তু সেখানে ভনসভ। ডাক সম্ভব হল না। 
কেবল পাচেগ্লা হলে একটি আলোচন! সভা আহ্বান করে আমাদের 
স্মারকলিপি ও প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। যে মান্রাজ আজ ভারতের 
জনসাধারণের কাজের সঙ্গে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ১৮৭৪ সালে 
কিন্তু সে মাদ্রাজ ছিল না। আজ মাদ্রাজ ভারতের অপরাপর অংশের 
সঙ্গে এক তালে. পা ফেলে জনসাধারণের শক্তি ও চেষ্টাকে বন্ধিত 
করছে। ১৮৭৮ সালে আমি সমগ্র ভারতে কেবল এ জাযগাটিতেই 
দেখেছিলাম জনসভা আহবান করা অসম্ভব । যে প্রশ্ন নিয়ে সর্বত্র 
এত আলোচন। চঙ্গছিল তার বিশেষ গুরুত্ব ও সক্রিয় আবশ্যকতা 
থাক! সত্বেও এবং সম্গগ্র ভারতে এ-বিষয়ে কোন দ্বিমত না থাকা সত্বেও 
সে-সময় মাদ্রাজ থেকে আশাঙ্গরূপ সাড়া পাওয়া সম্ভব হয় নি। 


তেও 


ভারত সভা ( ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ) 


কোলকাতায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকায় আমি কালবিলম্ব 
না করে' বাড়ী ফিরলাম । আমাদের কর্্ম-পরিকল্পনার মধ্যে ছিল 
ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সভাসমিতির মাধ্যমে দেশের অধিকসংখাক 
লোকের মতৈক্য প্রকাশ করবার পর আমরা ইংলগ্ডে গিয়ে আন্ফোলন 
চালাব। আমাদের দেশীয় ও আমাদের মনোভাব প্রকাশে সমর্থ 
এরূপ প্রতিনিধি নির্ধাচন করে? তাদের সাহায্যে সেদেশে 
ভারতের বক্তব্য শুনাব। এফ্রেণ্ড অব. ইগ্ডিয়া নানক পত্রিকার 
পরলোকগত সম্পাদক মিঃ রাউটলেজ আন্দোলনের এই নূতন 
কম্মপদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একে একটি প্রত্যাদিষ্ট কল্পনা বলে 
অভিহিত করেছিলেন? আমরা কিন্তু একে কোন নূতন আলোর 
সন্ধান বলে মনে করি নি। মাস্ুষের মনের পবিত্রতা ও উদ্দীপনার 
আলোকে আলোকিত দেশপ্রেম থেকেই হয়েছিল তার উল্ভতব। 
আমাদের এই অভিপ্রায়টি যে চমৎকার ও বিস্তর ফলপ্রন্থ ছি 
পরবস্তী ঘটনাবলী থেকেও তা* প্রমাণিত হয়েছিল । 

, আমি উত্তর ভারতে যে পরিভ্রমণ করেছিলাম এবার তার মোট 
ফলাফল কিছুট1 বিচার করা যাক । ভারতের বিভিম্ন জাতি ও ধর্দ্দে 
লোককে একই উদ্দেস্ে একত্র একই মঞ্চে দাড়িয়ে দাবী তুলবার 
দৃষ্টাস্ত বুটিশশাসিত ভারতে এই ছিল প্রথম । হাতে-কলমে দেখিয়ে 
দেওয়া হ'ল যে, জাতি, ধর্ম, সমাজ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের 
অধিবাসীদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তারাও 
সর্বসাধারণের হিতার্থে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য 
সঙ্ববন্ধ হতে পারে। এই যে শিক্ষা! পাওয়া গেল পরে পরে তা? 
আরও গভীর ও বিশেষভাবে প্রমাণিত হ'ল কংগ্রেন আন্দোলনের 
ভিতর দিয়ে। এবিষয়ে পরে আমি আরও বিষ্তৃতভাবে আলোচন! 
করব। যাই হোক, তখন এভাবে এক বিরাট এক্যপূর্ণ জাতীয় 
আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হস। তদানীস্তন জননায়কগণ 
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এই বিষয়টি কোনদিন ভুলতে পারেন নি। বৃটিশ ইগ্ডয়ান 
এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে এক আলোচনা সভায় পুণার সার্ব্বজ্ঞনিক সভার 
প্রতিনিধিবর্গও স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেছিলেন যে, এই শিক্ষার 
ফলে জাগ্রত ভারতের একযোগে রাজনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ চালাবার 
পথ খুলে গিয়েছে । 

স্যার হেনরী কটন «নিউ ইগ্ডিয়া” নাম দিয়ে একখানি পুস্তক 
রচন। করেছিলেন । তার ফলে সে সময়ে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির 
উদ্তব হয়: সে-পুস্তকে আমার পরিভ্রমণ সম্পর্কে তিনি নিয়মোক্তরূপ 
মন্তব্য করেছিলেন £ 

“দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হ'ল দেশের মস্তি ও দেশের কণ্ঠস্বর | 
ট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্ধ্স্ত সর্বত্রই বাঙ্গালী বাবুরাই জনমত 
নিয়ন্ত্রিত করেন। শিক্ষা ও রাজনৈতিক স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে উত্তর 
পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের তুলনায় অনেক পশ্চাতে । 
তবে তারাও ক্রমশঃ তাদের নিয়প্রদেশীয় ভাইদের মত আপনাদিগকে 
বুদ্ধি দ্বার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে । পঁচিশ 
বছর পূর্বের এর কিন্তু কোন চিহনমাত্র ছিল না। পাঞ্জাবে বাঙ্গালীদের 
প্রভাব পড়বে এ-রকম ধারণার কথা লর্ড লরেন্স বা কোন মনটগোমারী 
বা ম্যাকলিয়ডের ছিল কল্পনার অতীত । অথচ বাস্তবিক পক্ষে এখন 
তাই হয়েছে। গত বছর একজন বাঙ্গালী বক্ত1 উত্তর ভারতময় 
ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে' বেড়িয়েছিলেন। আজ তা” এক 
বিজয়যাত্রার রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমানে স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানার নাম 
শুন! মাত্রই যেমন সুলতান তেমনি ঢাকায় সমগ্র যুব সম্প্রদায় উত্তেজনায় 
নেচে উঠে ।” 

সিভিল সাঁভিস সমস্য। সম্পর্কে নিখিল ভারতীয় ম্মারকলিপিখানি 
হাউন অব. কমনস্-এর নামেই পাঠান হ'ল । এই ম্মারকলিপির 
উদ্দেশ ছিল ভারত সম্প্রকিত সেক্রেটারী অব এষ্রেটের নির্দেশ 
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পরিবর্তন করে? পরীক্ষা দেবার বয়সের উদ্ধলীমা এখনকার মত বাইশ 
বছর কর! এবং এই সিভিল সাভিস পরীক্ষা একই পময়ে যেমন বিঙ্গাতে 
তেমনি ভারতেও নেবার ব্যবস্থা করা। পুর্ববপ্রথা অনুসারে এই 
স্মারকলিপি হাউস অব কমনস্-এ ডাঁকষোগেই পাঠান যেত। কিন্তু 
মানুষের মনে তখন এক নৃতন ধারণার উল্ভব হ'ল। সমগ্র ভারতের 
শিক্ষিতসম্প্রদায়ের স্থার্থজড়িত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে সারা 
ভারতকে তখন আমর। একতাবন্ধ করেছি । আমরা মনে করলাম 
আমাদের এই অচিস্তনীয় ভাবে জনমত প্রদর্শনের প্রচেষ্টাকে 
আমাদেরই কোন এক ভারতীল্প প্রতিনিধির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলে 
বৃটিশ জনসাধারণের কাছে ভারতের অসন্তোষের কথাটি তুলে ধরব। 
আমাকেই প্রতিনিধি করে এ উদ্দেশ্যে ইংলগ্ে পাঠাবার প্রস্তাব হ'ল। 
অত্যন্ত স্পষ্ট কারণে আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হলাম। 
আমাকে যে চাকরী থেকে পূর্ব্বোক্ত কারণবশত কর্মচ্যুত করা 
হয়েছিল আমি নিজেই যদি সেই চাকরীতে অধিকসংখ্যক ভারতীয় 
নিষুক্ত করবার জন্ক আবেদন জানাতে যেতাম, ইংলগ্ডের জনসমাজ 
আমাকে নিশ্চিতই ভূল বুঝত। সেজন্য ইগ্ডিয়ান গ্যাসোগিয়েশন মিঃ 
লালমোহন ঘোষকেই একাজের জন্ট নির্বাচিত করে। পরে এ-কাধ্যে 
মিঃ লালমোহন ঘোষের সাফল্য থেকে নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়েছিল 
যে, লে নির্বাচন যোগ্য পান্রকেই করা হয়েছিল। বাশ্বিতায় 
লাল মোহনের অত্যাশ্চ্যয কুশলতা৷ বরাবরই আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তার 
কারণ তার পুর্ব জনসাধারণের এরূপ আর কোন কাজকর্মে বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়ে তিনি কখনো যোগ দেন নি। কিন্ত যখন তিনি সভার এই 
অসাধারণ ক্ষমতার এমন পরিচয় দিলেন যে, এমন কি, তৎকালীন 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাগী জন ব্রাইট-এর মত শ্রোতারাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হয়ে উঠলেন, তখন এই শুভ সংবাদে আমাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের 
সীমা রইল না। অজানা অচেন। এক সাধারণ সৈনিকের মধ্যে 
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নেপোলিয়নকে আবিষ্কারের গৌরব ছিল কারনটের। যে প্রথম 
ভারতীয় পাঙ্যামেন্টের সদস্য হিসাবে সম্মান অঞ্জনের জন্য দাঁড়াবার 
সাহস রাখতেন এবং যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের নায়কত্বের জন্য 
পুর্ব থেকেই ভাগ্য দ্বারা নি'দষ্ট হয়েছিলেন, তাকে আবিষ্কার করতে 
পারার জঙন্ক ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবর্গ ষে আপনাদের কৃতার্থ 
বোধ করবেন ভাতে আর আশ্চধ্য কি? 

তখন হইংলগ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ ছিল একটি ব্যয়ব্ছল কাজ। 
ট্রয়রাজকুমারীকেসেন্দ্রার স্যায় নিরাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎবাণী করবার লৌকের 
তখন অভাব ছিল না| তারা বলতে লাগল, ইংলগ্ডে প্রতিনিধিপ্রেরণ 
অর্থের অপব্যয় মাত্র । তাতে সুফল কিছুই হবে না। সারা ভারতে 
সিভিল সাভিস আন্দোলনের সফলতা থেকে আমরা অনেক শক্তি ও 
বিশ্বাস অঞ্জন করেছিলাম । আমরা আর এ সমস্ত হ্র্র্বলচিত্ত মানুষের 
কথায় কাণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমি টাদ। সংগ্রহের 
কাজ আরম্ভ করলাম এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই প্রধানত মধ্যবিস্ত 
সমাজের লোকদের নিকট থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ 
করলাম । 

একটি মোট অংকের টাক পেয়েছিলাম কেবলমাত্র মহারাণী 
স্বর্ণময়ী দেবীর কাছ থেকে । প্রনিদ্ধ বাঙ্গালী গপন্তাষিক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় সব্ধদা আমাদের আন্দোলনকে অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে 
দেখতেন। তীর কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে আমি আমার হাত 
আ'রও শক্ত করে নিয়েছিলাম । এই চিঠি নিয়ে আমার নিরসল বন্ধু 
বাবু ঘ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে আমি মহারাণী ন্বর্ণময়ী দেবীর 
এষ্টেটের ম্যানেজার প্লাম্স রাজীবলোচন রায় বাহাছুরের সঙ্গে তার 
বহরমপুরের বাড়ীতে দেখা করি। বুদ্ধ ভদ্রলোক সন্মেছে আমাদের 
অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু আমর! যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলাম প্রথমে 
তিনি তার অধ্ধেক মাত্র দিতে স্বীকৃত হুলেন। আমর! তাকে. 
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ধচ্চবাদ জানালাম এবং বললাম যে, আসর! তার নিকট থেকে আরও 
অধিক আশ! করেছিলাম । আমরা তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে 
সবে রাস্তায় নামবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়েছি, তখনি তিনি আমাদের 
পুনরায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, “মামি বিষয়টি আবার ভেবে 
দেখেছি । আপনার! যে পরিমাণ টাকা চেয়েছেন সবটাই আমি দেব 1৮ 
আমরা টাকে আমাদের আন্তরিক ধন্থাবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম এবং 
ভগবানের কাছে কার ও মহারাণী ন্বর্ণময়ী দেলীর কল্যাণ কামন' 
করলাম । রাজীবলোচন রায়ের সঙ্গে আমার এই প্রথম ও শেখ 
দেখা । বর্তমান যুগের লোকেরা তাকে জানে না। শীজই দেশের 
সমস্ত লোকের মন থেকেই হয়ত তার সম্মতি লোপ পেয়ে যাবে । কিন্তু 
তার জীবদ্দশায় মহারাণী ্ব্ণময়ী দেবী যে কাশিমবাজারের “দয়াবত্তী 
রমণী” বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, রাঁজীবলোচন রায়ই ছিলেন সেই 
দয়ার উৎস ও মহারাণীর বাস্তবিক শক্তি । তিনিই কাশিমবাজারের 
এক্টেটকে সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে উদ্ধার 
করেছিলেন । ্টারই স্থপরানর্শে মহারানী ব্ব্ণময়ী দেবী তার প্রচুর 
অর্থসম্পদ জনসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োগ ও উপযুক্ত পাত্রে দান 
করেছিলেন। এআর এরই ফলে তার জীবনকালেই মহারানী 
স্বর্ণমযী দেবীর নাম বঙ্গদেশের ঘরেঘরে প্রবাদের মত প্রচার লাভ 
করে। | 

মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী জাতিবর্ণনিধিবশেষে কি ভাবে যে দান 
করতেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে না করে পারছি না। 
গজনী থেকে একবার আনার কাছে এক আফগান ব্যবসায়ী ভত্রলোক 
এসে আমাকে জানালেন, ১৮৭৮ সালে আফগান যুদ্ধের সময় তিনি 
সরকারের কাছে উট সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু সরকার থেকে সার 
পেই পাওনা টাক কিছুতেই আদায় করতে পারছিলেন না। এজছা 
ক্জাকে সাহায্য করতে তিনি আমায় অন্থুরোধ জানান। সম্পুর্ণ নিঃসম্বল 
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ও সর্বস্বাস্ত হয়েই তিনি এসেছিলেন। তার মামলায় তিনি হেরে 
গিয়েছিলেন এবং এমন কি, তখন তার ম্বদেশে ফিরবার উপযুক্ত 
প্রয়োজনীয় অর্থও কার কাছে ছিল না। হিসাব করে দেখলাম অস্তত 
একশত পঞ্চাশ টাকার মত তার তখন প্রয়োজন । আমি সমস্ত ঘটনা 
বিবৃত করে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নিকট উক্ত ব্যবসায়ীর জন্য এক 
আবেদন করি। তিনি অবিলম্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন একশ 
পঞ্চাশ টাকা । টাকা নিয়ে আফগানী ভদ্রলোক মহারাণীর মঙ্গল 
কামনা করতে-করতে স্বদেশে ফিরে গেলেন। 

অর্থ সংগ্রহ হওয়ার পর পাল্যামেন্টে সিভিল সাভিন স্মারকলিপি 
দাখিল করবার দায়িত্ব দিয়ে ইপ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি 
হিসাবে মিঃ লালমোহন ঘোষকে ইংলগ্ডে পাঠান হঃল | সেখানে 
লালমোহন ঘোষের কার্ধ/াবলী আমাদের ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের 
স্থচন! করল। ভারতীয় প্রতিনিধিকে ইংলগ্ডে পাঠালে কি পর্্যস্ত 
স্বফল পাওয়া যেত পারে তা” এতে পরিস্ফুট হঃল। দৃঢ়সংকল্প হয়ে 
মিঃ ঘোষ কাজ আরম্ভ করলেন। এবরিজিনস প্রো্টেকশন সোসাইটির 
সম্পাদক মিঃ চেস্সন ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণের ভ্রাতা স্তার 
ডেভিড ওয়েডারবারণের নিকট থেকে তিনি অনেক মুল্যবান সহায়ত 
লাভ করেছিলেন। বর্তমান যুগের লোকেরা স্তার উইলিয়াঁমকে যত 
জানেন, স্যার ডেভিডকে তত জানেন না । অথচ ভারতে শ্রতিনিধিযুূলক 
সরকার গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে ধার! প্রস্তাব দিয়েছিলেন স্যার ডেভিড 
ছিলেন তাদের অন্যতম | এ বিষয়ে সার সঙ্গে পত্রযোৌগাযোগ করবার 
আমার সৌভাগ্যও হয়েছিল । জন ত্রাইটের সভাপতিত্বে উইলির ঘরে 
এক মস্ত সভা হ'ল ।' মিঃ ঘোষ সেখানে এমন এক বক্তৃতা করেন ষে, 
ভার অসাধারণ বাগ্মিতা দেখে সকলেই সুদ্ধ হন এবং সভাপতি 
নিজেও তার ভূয়সী প্রশংসা ঝরেন। 

এই সভার ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
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হাউস অব কমনস্-এর সামনে কতকগুলি নিয়মাবলী উপস্থিত কর 
হ'ল। পরে এগুলিই সিভিল সাভিসের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীরপে 
প্রকাশ পেল। ১৮৭* সালের পাল্যামেন্টের আইন অনুসারে অন্ত 
কোন নিয়মাবলী রচিত না হওয়া পর্ঘ্স্ত ভারতের যোগ্যতাসম্পন্ন 
অধিবাসীদ্দিগকে কোভেম্তান্টেড সিভিল সাভিসে সরাসরিভাবে নিযুক্ত 
করবার জন্য ভারত সরকারকে এ-নিয়ম দ্বার! ক্ষমতা দেওয়া হ'ল । এর 
পুবেব প্রায় সাত বছর যাবৎ ভারত সরকার এ-বিষয়টি নিয়ে নিত্রা 
দিচ্ছিল। কিস্তু উইলির ঘরে যে সভা হয় তার প্রভাব এবং তার সঙ্গে 
একতাবন্ধ ভারতের অসস্তোষের প্রবণতা মিলিতভাবে এত শক্তিশালী 
হয়ে উঠল যে, মান্ত্র চারিটি নিয়ম রচনা করতে যে সরকারের সাত বছর 
কেটেছিল এখন সভার মাত্র চবিবশ ঘণ্টার মধ্যেই তা” প্রকাশ করতে 
সে সরকার বাধ্য হ'ল। 

কাজেই ভারতের প্রতিনিধি ইংলগ্ডে গিয়ে ভারতের অসস্তোষের 
কথ! প্রচার করার ফলেই যে আমাদের উদ্দেশ্য অভাবনীয়ভাবে 
সফলতা লাভ করেছিল একথ!। বলাই বাহুল্য। তারপরেও আমরা 
বারবার আমাদের এই কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করে 
আশানুরূপ ফল লাভ করেছি। এবং ধার! সবর্ধ প্রথম এই কল্পনাটি 
করেছিলেন তাদের বুদ্ধি ও ভবিষৎ দৃষ্টির প্রশংসা করেছি। বস্ত্বত 
মিঃ লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার অনতিকালের 
মধ্যেই ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন পুনরায় কাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করে। 
এবার তিনি ইংলগ্ডে থাকাকালে লিবার্যালদের স্বার্থে পাল্যামেন্টের 
নিব্বধচনে সদস্য প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। কিন্ত শেষ 
মুহূর্তে আইরিশ ভোটগুলি তার বিপক্ষ দলের কাছে যায়। কেবল 
মাত্র একারণেই তিনি পরাজিত হুন। তার অনেক পরে ভারতের 
*গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান” দাদাভাই নওরোজী পাল্যামেণ্টের সদশ্য নির্ব্ধবাচিত 
হ'তে সক্ষম হন। আইরিশেরা যদি শেষ মুহুর্ে তাদের মত পরিবর্তন ন! 
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করতেন ভা” হলে পাপ্যামেন্টের প্রথম ভারতীয় সদস্য হওয়ার গৌরব 
মিঃ লাঁলমোহনই অর্জন করতেন। যাই হোক, অস্তত এই বন্ছু- 
আকাঙ্তিক্ত পথের অগ্রদূত ছিলেন তিনি এবং তিনিই তার ভিত্তি রচন! 
করে” গিয়েছিলেন । 

এর অনেককাল পরে ১৮৯, সালে মিঃ লালমোহন ঘোষের 
নির্বাচনী এলাকা ডেফট্ফোর্ডে গিয়ে কতকগুলি ভারতীয় সমস্যার 
উপর জনসভায় বক্তৃতা করবার মামার স্থযোগ হয়। আমি লক্ষ্য করি 
তথনে তার বন্ধু ও সমর্থকেরা মিঃ লালমোহন ঘোষের কথা শ্রীতিপুণ 
ভাবেই স্মরণ করছেন । ধারাই তার কাছে এসেছিলেন বা সভার বক্তৃত। 
শুনার সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের মনে তার প্রতিভা ও তার বাগ্মিতা 
এক স্থায়া রেখাপাত করেছিল। এরূপ একজন ব্যক্তির অকাল 
মৃত্যু ভারতবাসীদের পক্ষে এক মন্মাস্তিক দুর্ঘটনার সামিল। ১৮৬৯ 
সাল থেকে আমি তাকে জানতাম। চল্লিশ বছর ধরে আমরা 
পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্থত্রে আবদ্ধ ছিলাম। পরবস্তীজীবনে ভগ্ন 
স্বাস্থ্য ও শারীরিক তুর্ববলতার দরুণ তিনি জনসাধারণের কাজে আর 
পৃব্রধের মত যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু সে সমস্ত বিষয়ে তার 
উত্সাহ তবুও কোনদিনই ম্লান হয় নি। যখনই এ-সব কাজে তিনি 
কোন অংশ গ্রহণ করতেন তখনই দেখ! যেত তার বিচারবিবেচনা 
পরিষ্কার এবং বক্তব্য যথারীতি শক্তিশালী রয়েছে । 


বন্ঠ অধ্যায় 
অশ্রভি্তিন্জাম্পীল স্ন্পক্চাল্স ও ভ্ডাক্স এপল্ভিপক্ভি 


এই স্মতিকথায় আামি আমার জীবনের ঘটনাবলী সবক্ষেত্রে যে 
কালক্রম অগ্রপ্পারে লিখেছি তা? নয়। কোন একটি অধ্যায় আরম্ত 
করবার পর অনেক ক্ষেত্রে তা বন্ধ করে আবার একটি নৃতন অধা'য় 
সুরু করাই স্থবিধাজনক মনে হয়েছে। তার মধ্যে অনেক আগের 
ঘটনাবলীও বর্ণনা কর! হয়েছে ! লর্ড লেলিসবারি ছিলেন রক্ষণশীল 
দলের ভারতলচিব (সেক্রেটারী শব এষ্টেট ফর্‌ ইগ্ডিয়া)। গ্ঠার 
প্রশাসনকালে ভারতে যত রকম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অন্ুশ্থত হয়েছিল 
সিভিল সাভিন পরীক্ষার বয়স কমানে। ছিল তন্মধ্যে একটি । ভারহকে 
দলগত রাজনীতির বহিভূতি বলা হয়। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মতে তা” একটি অত্যন্ত ছুর্ভাগ্যজনক ব্যবস্থা | কারণ আমরা কিছুতেই 
ভুলতে পারি ন। যে, দলগত রাজনীতিতে 'গ্রারতের একটি বিশেষ গুরুত্ব 
ছিল বলেই ওয়ারেন হেষ্টিংসকে গুরু অপরাধের জন্ম অভিযুক্ত করা 
হয়েছিল! বার্ক-এর জীবনীপ্রণেতা লর্ড মলির ভাষায় বলা যায়, তেই 
প্রথমবারের মত “নিশ্চিত ভাবে ঘোষণ। করা হয়েছিল যে, বুটিশ 
শাসনে এশিয়াবাসীদের ছিল অধিকার আর ইউরোপীয়দের-_দায়িত্ব 1৮ 
এই অভিযোগের নৈতিক ফল ছিল ভারতের পক্ষে এক লক্ষনীজ লাভ। 
কিন্তু তারপর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । নরমপন্থা ও রক্ষণশীল 
উভয় দলের প্রথম সারি থেকে সংকেত দেওয়! হয়েছে যে, ভারতকে 
নমস্ত দলগত আলোচনাদির বাইরে রাখতে হবে । স্যার হেনরী 
কাউললার যখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইগ্ডিয়া, তখন পার্ল্যামেন্টের 
আমন থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পাল্যামেপ্টের প্রত্যেক 
নৃদ্‌স্তই ভারতের লদস্তের দায়িত্ব বহন করে।” একটি পরাধীন ও 


৮৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


প্রতিনিধিহীন জাতির প্রতি তার এই মহৎ অন্ুরাগ হর্ষের সঙ্গেই সেদিন 
গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ভারতে তা” কেবল এক অবিশ্বাসজনিত 
বিদ্েপের হাসিরই উদ্দ্রেক করেছিল। কারণ আমাদের জানতে বাকী 
নেই যে, সবার যেখানে দায়িত্ব সেখানে আসল দায়িত্ব কারুর থাকে 
না। ৰছরের পর বছর যখনই হাউস অব কমনস্-এর ইপ্ডিয়ান বাজেটের 
বিতর্কের বিবরণাদি সংবাদপত্রে পড়েছি তখনই লক্ষ্য করেছি যে, 
সদস্তেরা যখন বক্তৃতা করতেন সভাগৃহ প্রায় শুন্ত হয়ে যেত এবং তখনই 
বুঝতাম এ-সমস্ত সুনীঠিবাচক বুলি কত অসার; দেখেছি ভারতের 
মঙ্গলের প্রতি উদানীনতার বিষয়ে উভয় পক্ষই থাকত সযত্বে নীরব । 
যিনি সেক্রেটারী অব. ষ্টেট ফর ইগ্ডিয়া হতেন তার ব্যক্তিত্বের উপর 
অনেক কিছুই নির্ভর করত। তারই ব্যক্তিগত চরিত্র ও সহানুভূতির 
পরিমাণের উপর নির্ভর করত ভারতে কিরূপ নীতি অনুম্থত হবে বা 
হবে না। তার দলের সাধারণ নীতির আ্োতের নিতান্ত ক্ষীণ ধারাই 
তার মধ্যে প্রবাহিত হ'ত। পাল্যামেণ্টের মধ্যে সদস্যদের মাধ্যমে 
প্রতিফঙ্গিত জনমতের কথা বাদ দিলে প্রত্যেক মন্ত্রীই ছিলেন স্ব স্ব 
বিভাগে সব্বপ্রধান । অবস্থ1 পর্য্যালোচন1] করে আমরা অন্তত তাই 
বুঝেছি । ১৮৫৮'সালের ঘোষণা এসেছিল রক্ষণশীলদলের সেক্রেটারী 
অব ষ্টেট লর্ড ভাবির নিকট থেকে । যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র বিলাতে 
গিয়ে শিক্ষা শেষ করবার ইচ্ছ! করত তাদের ৬ৎসাহ দেবার জন্য 
সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন স্তার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট (পরে 
আল ইদেস্লে )। আবার এই বৃত্তির ব্যবস্থা! যিনি পরে বাতিল করে? 
দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন নরমপন্থীদলের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ডিউক অব 
আগিল। ১৮৯২ সালের পাল্যামেন্টারী আইনের বলে লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলকে সংস্কার করে ও প্রসারিত করেঃ যারা আমাদের 
জন্য জনপ্রতিনিধিমূলক সরকারের স্থচন! করেছিলেন তারা ছিলেন 
রক্ষণশীল দলের মন্ত্রীমণ্ডলীরই অস্তভূক্তি। সম্প্রতি অবশ্থ নরমপন্থীদল 


প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণতি 


ভারত শাসন বিষয়ে তাদের নিজ দলনীতিকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা 
করেছেন। এবং তার প্রধান-প্রধান দৃষ্টান্ত হল ১৯*৯ সালের লর্ড 
মলের সংস্কার পরিকল্পনা, বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ১৯১১ সালের ২৫শে 
আগষ্টের ডেসপ্যাচে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি । 

সেক্রেট'রী অব ষ্টেট হিলাবে লর্ত সেলিসবারির শাসন ছিল বিশেষ 
ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল । লর্ড লিটনের মত একজন ভাইসরয় পাঠাবার জঙ্ঠ 
দায়ী ছিলেন তিনি। এই লর্ড লিটন সম্বন্ধে মারকুইস অব হার্টিংটন 
(পরে ডেভনসায়ারের ডিউক) পাপল্যামেন্টে মন্তব্য করেছিলেন যে, 
ভারতের ভাইসরয় বাস্তবিক যা” হওয়া উচিত লঙ লিটন ছিলেন তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে ত্ঠারই পুত্র বঙ্গদেশের বর্তমান গভর্ণর লর্ড 
লিটন একজন ভিন্ন প্রকৃতির শাসক ৷ রক্ষণশীল বলে স্বীকার করেও 
তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক । ভারতের আশা 
আকাক্ার প্রতি তার বাস্তবিক সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তারও 
অনেক পরে গত শতাব্দীর প্রায় নবম দশকে লর্ড সেলিসবারি প্রধানমন্ত্রী 
হয়ে লর্ড কাজ্জনকে পাঠান। এ'র ভাইসরয়-স্বরূপ কাধ্যকালের 
কালিমা টাইমস্‌ পত্রিকার মিঃ ফ্রেজারের সমস্ত কুশলতা! সত্বেও ধৌত 
কর! সম্ভব হয় নি। 

হয়ত আগামী দিনের ঘটনাগুপি আমি অনেক আগেই প্রত্যাশা 
করছি। ইত্ডিয়ান সিভিল সাভিন পরীক্ষার বয়সের সীমা নামিয়ে 
দেওয়ার ফলে যে উত্তেজনার স্থ্টি হয়েছিল মে-কথা আমি পুবের্ব ই 
বলেছি। লর্ড নেলিসবারির নিদ্ধারিত ভাইসরয় লর্ড লিটন দেশীয় 
ভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করলেন এবং ভারতবাসীদের নিরন্তর 
করলেন। অস্ত্র আইন ও ভারণাকুলার প্রেস আইন রূপ ছুটি ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পর দেশের সববত্র ভীষণ উত্তেজনার স্থপতি হয়। তাতে 
আমিও আমার শক্তি অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করেছিলাম। 

সিপাহী বিপ্রোহের তমসাবৃত দিনগুলিতে যখন ভারতে বৃটিশ 


৪৯ 


জ্বাতি যেদিন গঠনপথে 


সাম্রাজ্য বাস্তবিকই সাশ্বাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তখনো লর্ড 
ক্যানিং ব৷ তার উপদেষ্টার ভারতের জনগণকে কখনো নিরক্ত্র করার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি। লর্ড লিটনের সময়ে যে আফগান যুদ্ধ হয় 
ত। হয়েছিল এক মস্ত বড় ভূল। যে নীতির উপর নির্ভর করে তা' 
হয়েছিল অবশেষে তা” হয়েছিল সম্পূর্ণ নিক্ষল। এ যুদ্ধের ফলে 
সম্ভবত একমাত্র সীমান্তে ছাড়। ভারতের অগা কোথাও তখন হিন্দুদের 
মধ্যে ত পয়ই, মুনলমানদের নধ্যেও কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নি। 
আভাস্তরীন কোন বি"দ্রাহের দরুণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে অস্ত্র 
আইনের কিছুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না । এট ছিল বাস্তবিক পক্ষে 
অসহুদেশ্য প্রণোদিত। কারণ এতে কেবল মাত্র ইউরোপীয় ও 
ভারতীয়দের মধ্যে এক জঘন্য পার্থক্যেরই স্থষ্টি হয়েছিল। এ পার্থক্য 
অবশ্য আজ আর নেই। এ নীতির ফলে অকারণে দেশময় অবিশ্বাস 
ও সন্দেহের স্থষ্টি হয়। জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কারণ এঁ নীতি বাস্তবিক 
পক্ষে আমাদের উপর এক হীনম্মন্থতার চিহ্ন একে দিয়েছিল। সে 
সময় আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম । আমরা মিঃ 
গ্যাডষ্টোনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। তিনি তার 
মিভলোথিয়ান নির্বাচনী প্রচার কাধ্যের সময় তার বক্তৃতায় আমাদের 
প্রতিবাদের সমর্থন করেন এবং অস্ত্র মাইন ও ভারণাকৃলার প্রেস 
আইনের তীব্র নিন্দাও রেন। কিগু ধর্ভাগ্যের বিষয়, ভিনি যখন 
প্রধান মন্ত্রী হন তখন কেবল আংশিকভাবেই আমাদের প্রতি 
স্থবিচার করেছিলেন। ভারণাকুলার প্রেন আইন তিনি প্রত্যাহার 
করলেন বটে, কিন্ত অন্তর আইনটি স্পর্শ করলেন না। | 
১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে একদিনেই ইম্পিরিয়্যাল 
'লেজিস্লেটিভ কাউননিলে ভারণাকুলার প্রেস আইনটি পাশ হয়ে যায়। 
সরকারের কাছে এ ব্যবস্থা এতই জরুরী মনে হয়েছিল যে, দেশকে 
এবিষয়ে আলোচনা করবারও সময় দেওয়! হুয়মি । কাউননিলের 


উ 


প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার পরিণতি 


কাধ্যাদির সাধারণ নিয়মাবলী স্থগিত করে” যেদিন এ আইন উপস্থিত 
করা হ'ল সেদিনই তা? পাশ করিয়ে নেওয়া হ'ল। আমলাত্স্ত্ 
সরকারের ধর্মই হ'ল--অনেক সময় উত্তেজনার বশে তারা কোন 
আলোচনাই বরদাস্ত করতে পারে না। তারা মনে করে জনগণেব 
মধ্যে জানাজানি হলে, তা” তাদের পূর্ববনিদ্ধারিত নীতির পক্ষে হবে 
মারাত্মক । কিন্তু একবার যদ্দি সে নীতিকে আইনের রূপ দিয়ে 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারে তা” হ'লে সেই স্থিরীকৃত 
ব্যবস্থাকে পরিবর্তন কর! অসম্ভব মনে করে সকলেই তাঃ মেনে নেবে । 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সেই ভ্রাস্ত ধারণারই অবসান ঘটিয়েছে। 
আমাদের বর্তমান যুগের রাজকন্মচারীরা! নানাভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, 
জনমতের শক্তি যে কি বস্তু সে সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেক বেশী। 
ভারণাকুঙ্ার প্রেস আইন প্রত্যাহ্ৃত হয়েছে৷ সর্ববাধিক স্থায়ী ব্যবস্থ। 
যে বঙ্গভঙ্গ তাও রদ হয়েছে । যখনি কোন জনমতবিরোধী ব্যবস্থা 
'সবলম্বিত হয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনা! বলে জনগণ কিছুকালের জঙন্ত হয়ত 
তার কাছে মাথা নত করে। তারা তখন কেবল স্থুযোগ ও সময়ের 
জন্যই অপেক্ষা করে। শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে । তারপরই 
পুনরাক্রমণ করে। আর তখন তা" আমলাতস্ত্রের পুতুলগুলিকে 
তাদের গপুজামণ্ডপ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্থায়ীভাবে পড়ে 
থাকে কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক নির্ধ্ব,ন্ধিত। এবং প্রশাসনিক শক্তি ও 
সামর্ঘ্যের অপবায়ের স্ৃতিসৌধগুলি । 

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভারণাকুলার প্রেস এুসছিল বিনা মেঘে 
বজাঘাতের মত। তবে এরূপ একটা কিছু যে আসছে পূর্ব থেকেই 
তা” আশঙ্কা করা গিয়েছিল। ১৮৭৭ সালে দিল্লীতে যে সমাবেশ 
হয়েছিল সেখানে সংবাদক্ভ্রগুলিকে আমন্ত্রণ কর! হয়েছিল | ভারতীয় 
সাংবাদিকের মধো শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক কৃষ্দাস পালের সম্পা্দনায় 
প্রকাশিত হ'ত বঙ্গদেশের প্রধান সংবাদপত্র “হিন্দু পেদ্রিয়ট'। এই 


নও. 
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কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি দিল্লীর সমাবেশে ধোগ দিয়েছিলাম। 
এ সময় বিশেষ কোন ভাবে আমি এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। 
কিন্ত ১৮৭৪-৭৫ সালে যখন লগ্ডনে ছিলাম তখন আমি “হিন্দু পেদ্রিয়ট” 
পত্রিকার লগ্ডনস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতাম । আমার কাছে 
এটি ছিল একটি সখের খাটুনি, একটা নিয়মানুবন্তিতা, একট! 
অনুশীলনের মত। তা ছাড় ধার সঙ্গে আমি জনগণের প্রতি কর্তব্যের 
খাতিরে ও আমার প্রতি ভার ক্েহের ডোরে আবদ্ধ ছিলাম, তার প্রতি 
আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্থযোগও এতে পেতাম। দিল্লীর 
সমাবেশে যে সব সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন ঠাদের নিয়ে আমি একটি 
সাংবাদিক সংঘ গঠন করি। তারপর আমরা একখান! ম্মারকলিপিসহ 
ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ হয়েও আমি বৃহত্তম ভারতীয় সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিত্ব করছিলাম। এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর মুখ্য বক্তা কে হবেন 
তা নিয়ে যখন মতবিরোধ দেখ। দেয় তখন আমি কঠোরভাবে আমার 
নিজ মধিকারের উপর নির্ভর করতে লাগলাম। অবশেষে আমাকেই 
মুখ্য বক্তার পদ দেওয়া হ'ল। আমিই স্মীরক লিপিখানি পাঠ 
করলাম । এই স্মারকলিপির জন্তা কোন আধারের বাবস্থা এ অল্প 
সময়ের মধ্যে দিল্লীতে কর! গেল না । সে জন্য তখন আমর! লিপিখানি 
আধারের মধ্যে করে দিতে পারি নি। সংবাদ্রপত্রের উপর যে সমস্ত 
বিধিনিষেধের ব্যবস্থা হচ্ছিল আমরা স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করেছিলাম। 
এতদিন যাবৎ সংবাদপত্রগুপি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তা৷ 
ক্ষুপ্লী করা হবে না বলেও আশ! প্রকাশ করলাম। ভাইমরয় কয়েকটি 
মাত্র কথ! বললেন। ম্মারকলিপির এ অংশের উত্তরে কিছুই বললেন 
না। আমরা মনে করলাম আমার্দের আশা-আশংকার কথা তাকে 
জানান আমাদের কর্তব্য ছিল। আমরা তাই করেছি। তখনকার 
মত বিষয়টি সেখানেই সমাপ্ত হ'ল । 


প্রতিক্রিয়াশীল সব্রকার ও তার পরিণতি 


পনরটি মাস কাবার হতে না হতেই একমাত্র মাদ্রাজ ভিন্ন ভারতের 
সর্বত্র ভারণাকুলার সংবাদপত্রগুলির ক%রোধ করা হ'ল। কাউনমিল 
চেম্বারে একটি লোকও তখন সরকারী মতের বিরোধিতা করতে সাহস 
পেল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে সময় ইম্পিরিয়্যাল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য । শুনা যায়, ভাইলরয় 
তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার সাথে কথ! বলেন। এবং যতীন্দ্রমোহনও 
সরকার পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন । “হিন্দু পেট্রিয়ট” এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সংবাদপত্রে লিখেছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশগ্রীতিসম্পকিত অপরাপর 
লেখাগুলির মত এ লেখায় তেমন ঝাঁঝ ছিল না। মহারাজা স্যার 
মতীব্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন বৃটিশ ইগ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের এক প্রধান 
সদন্ত । সরকার পক্ষে ভার ভোট দানের ফলে এই সংস্থা থেকেও 
£কোন নিরপেক্ষ মত পাওয়। সম্ভব হ'ল না। এরূপ একজন নির্ভরযোগ্য 
সহকন্থীকে বাদ দিয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করা তাদের পক্ষে ছিল 
অসস্ভব। সে সময় ভোট দেওয়ার জন্য মহারাজার কার্ধযকে আমি 
সমর্থন করবার চেষ্টা করছি না। তবে কোন জনসেবক যখন কোন 
চরম অবস্থার চাপে পড়ে কোন কাজ করেন তখন তার দোষগুণ বিচার 
করতে হ'লে আমাদের উচিত সে অবস্থায় পড়লে আমরা কি করতাম 
তার সম্যক বিচার করা। এ-কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, তখন 
জনমত এখনকার মত এত প্রবল হয় নি। এমন কি, মাত্র কিছুকাল 
আগেও লর্ড মিন্টো! যখন ভাইলরয়, তখন মাত্র হছজন মাননীয় ব্যক্তি ভিন্ন 
ইম্পিরিয়্যাল কাঁউনসিলের সমস্ত ভারতীয় সদম্যই এমন এক মুদ্রাযন্ত্র 
আইনের (বর্তমানে প্রত্যান্হত ) সমর্থন করেছিলেন যার বিধানগুলি 
ছিপ মহারাজা! ঘষে আইনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন তদপেক্ষাও বহুগুণ 
কঠোর। তা ছাড়া পদমর্ধ্যাদার কারণেও মহারাজার কাজকন্মের 
একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট ছিল। এজন সব সময় সকল রকম কাজ 
করা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তা' বাদ দিলে একথা 


৪৫ 
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অনায়াসে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন বাস্তবিকই একজন হ্বদেশপ্রেমী 
এবং যখনই পারতেন জনসাধারণের আন্দোলন সমর্থন করতেন | একথা 
সত্য যে, তিনি ষে কাউনসিলের সভায় সরকার পক্ষের সমর্থনে ভোট 
দিয়েছিলেন তা" কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে সে দোষে 
অত্যন্ত গুরুতর তাঁও বল! যায় না । মৃতের সম্মান বলে একটি কথা 
আছে। মহারাজা আজ লোকাস্তরে। স্বার যথাযথ বিচার করতে 
হ'লে ভার দোষ ও গুণ ছুই বিচার করে দেখ। দরকার । আর তা, 
করলেই দেখা যানে তার দোষের চেয়ে গুণের মাত্রাই ছিল অধিক। 
ভারণাকুলার প্রেস আইন পাশ হওয়াতে এবং যেভাবে তা" পাশ 
করান হল তা' দেখে বগদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ভয় ও 
উদ্ধিগ্নতার সঞ্চার হ'ল । তার উপর বৃটিশ ইগ্ডিয়ান গ্যাসোসিয়েশন ও 
আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা যখন সকলেই হাত গুটিয়ে রইলেন, তখন 
জনসাধারণের মনের ক্ষোভ আরও বুদ্ধি পেল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, 
তার পাঁচ বছর আগে ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। এই 
প্রতিষ্ঠানই এখন এগিয়ে এল মধাবিস্ত সমাজের মনোভাবকে রূপ 
দিতে । আমর! সঙ্ল্প করলাম প্রেস আইন প্রত্যাহার করাবার জন্য 
আমরা বথাশক্তি চেষ্টা করব । আমি দেশের নেতাদের কাছে নিজে 
গিয়ে-গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাতে লাগলাম । আমার বেশ 
মনে আছে, শতকরা পঁচিশ জনের বেশী লোক আমাদের নিরুৎসাহ 
করতে লাগলেন। নাম না বলে বলতে পারি একজন ব্রাহ্ম নেতা 
আমা বলেছিলেন, “প্রেস কমিশনের মিঃ লেখত্রিজ এ বিষয় নিয়ে 
আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা; 
হয়েছে । বুঝতেই পারছেন, আমার একটা দারিত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
রয়েছে। সেটা আমার বজায় রাখতে হবে। কাজেই আমি ত 
আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি ন11” অপর এক নেতার সঙ্গে দেখা 
রুনতে তি।ন বললেন, “আমি আপনাদের নাফল্য কামনা করি। কিন্তু 
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কিন্তু আমরা ত আপনাদের কোন সহায়তা করতে পারব না?” যাদের 
কাছ থেকে এ ব্যাপারে আমরা এত সহযোগিতা আশ করেছিলাম, 
ধাদের উপর নির্ভর করার অধিকার আমাদের ছিল বলে? আমরা 
মনে করতাম, কাধ্যক্ষেত্রে স্াদের হিমশীতল ভাব ছিল আমাদের 
অপ্রত্যাশিত । 

ডক্টর কে. এম. ব্যানাজী, ক্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড-এর ডক্টর 
কে. এস. ম্যাকডোন্যালড প্রভৃতি আমাদের কয়েকজন খৃষ্টান বন্ধুর 
আচরণ কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম দিন থেকেই তারা ছিলেন 
আমাদের সঙ্গে । আমাদের সাহায্য করেছিলেন এবং আমাদের উৎসাহ 
দিচ্ছিলেন। একেবারে প্রথমের দিকে ধারা খুষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন 
তাঁদের মধ্যে রেভারেগু কৃষ্ষমোহন ব্যানাজী (বিশেষভাবে কে. এম, 
ব্যানাজা নামে পরিচিত ) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন 
উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি । জীবনের কেবল শেষ দ্বিকেই তিনি 
রাজনৈতিক কাধ্যকলাপে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। ইগ্ডয়ান 
লীগ-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। পরে তানি ইও্য়ান 
এ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি হন। রাজনৈতিক জীবনের ঘ্ৃপিতে 
একবার যখন পড়লেন গভীর শ্রোত তাকে টেনে নিয়ে গেল। তিনি 
করপোরেশনে যোগ দিলেন এবং তার একজন সন্ক্রিয় সদস্য হলেন। 
সে সময় তিনি ষাটের কোঠা পার হয়ে গেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে 
তিনি তরুণ বয়সের তৎপরত। হারিয়েছিলেন সত্য, তবুও তার উৎসাহ, 
তার তেজ, তার স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণ আমাদের যে কোন তরুণ 
সদস্যের তুলনায় কম ছিল না। যা' একবার সত্য বলে মনে 
করেন তা' থেকে বিচ্যুত হয়ে তার সঙ্গে রফ। করবার চেষ্টা করেন না৷ 
এরূপ লোক তার মত আমি কখনে!। দেখি নি। তার মত স্বল্প 
অটল ও দৃঢ়মনোভাবাপক্ন অথচ এত বিনয়ী লোক কচিৎ দেখা যায়। 
আমার মনে হয়, এক্সপ চরিত্রের লোক আমাদের মধ্য থেকে দ্রুত 
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লোপ পেয়ে যাচ্ছে। পুরোণেো! দিনের ভদ্রতা-সভ্যতা আজকাল 
হপ্রাপ্য হয়ে উঠেছে । আর সবর্ধদাই তার স্থান অধিকার করছে 
এক পাশ্চাত্য “যুদ্ধং দেহি ভাব। ড্র ব্যানার্জী আন্দোলনের মধ্যে 
ঝাপিয়ে পড়লেন। তার এবং রেভারেগ্ড ডক্ুর ম্যাকডোন্যান্ড-এর 
সহযোগের ফলে এই আন্দোলন জাতি-ধন্মনিবিবশেষে সব্বসাধারণের 
গণআন্দোলনের রূপ পেল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্বনিগুলি 
রাজদ্রোহমূলক বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হু'ল। কিন্তু বঙ্গদেশের 
মধ্যবিত্ত সমাজের এই প্রথম ও বিরাট রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের 
ক্ষেত্রে কোলকাতার খুষ্টান সম্প্রদায়ের এই ছুই অতি উচ্চ স্তরের 
মাননীয় প্রতিনিধি সেদিন হয়ে উঠেছিলেন আমাদের বিশেষ শক্তি ও 
প্রেরণার উৎস। 

টাউন হল যোগাড় হ'ল। এবং জনসভার দিনও স্থির হ'ল। 
একটি ঘটনার কথা এখানে বলে' রাখি । যেদিন আমাদের সভা হবে 
বলে স্থির ছিল সেদিন কোলকাতায় এক সংবাদ এল, রাশিয়ার সঙ্গে 
যুদ্ধ আসন্ন। এজন প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলী ছয় হাজার ভারতীয় সৈম্তকে 
অবিলম্বে মালটায় পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু 
কোন যুদ্ধই হ'ল না। আসলে এ ছিল সেই অর্ধপ্রাচ্য প্রধানমন্ত্রীর 
কল্পনাপ্রবণ স্থজনীশক্তির রাজনৈতিক আতসবাজী হৃষ্টির প্রকৃতিগত 
বিলাস মাত্র । যা” হোক, সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা 
কোলকাতায় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। কোলকাতার “বার- 
লাইব্রেরীতে এবং যেখানে-সেখানে এ নিয়ে আলোচন! চলতে লাগল । 
বার-লাইব্রেরীতে মিঃ আনন্দমোহন বোসের আইন্জীবী বন্ধুরা তাকে 
পরামর্শ দিলেন, টাউন হলের সভা! বন্ধ করা উচিত। তার! তাকে 
এমন ইংগিতও. দিলেন যে, ইউরোপে যখন অবস্থা' এত অনিশ্চিত, তখন 
সভা। করলে তার ফল গুরুতর হতে পারে। এমন কি, তার বিরুদ্ধে 
ফৌজদারী মামল! দায়ের হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। মিঃ আনন্দমোহন 
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বোস আমার বাড়ীতে ছুটে এলেন। তখন বেলা প্রায় তিনটা । 
পাঁচটার সময় সভা হওয়ার কথা । আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচন 
করলাম । আমি বললাম, এটি বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ইগ্ডিয়ান 
এ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রথম বড় অভিযান। একবার যদি এটি 
বন্ধ হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে তা” আর হবে না । লোকে আমাদের 
প্রতি বিশ্বাস হারাবে । আর এই হবে আমাদের সমাপ্তির আরম্ত । 
আরও বললাম, আমাদেরও নিযুক্ত করেছে জনগণ । আমার বন্ধু 
নিজেই ছিলেন আইনজ্ঞ। ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মতৈক্য 
হ'ল। বিবেচনা করে' দেখলাম যতক্ষণ অ:মরা নআ্রভাবে থেকে 
সাংবিধানিক সীমারেখা অতিক্রম না করব শুতক্ষণ গুরুতর কোন 
ফলাফলের আশংকা অমূলক । আমরা স্থির করলাম, যা” হবে হোক, 
সভা আমরা! করবই এবং দরকার হলে তার কলাফলও মাথা পেতে 
নেব। 

কোলকাতায় এরূপ সাফল্যজনক সভা! তার পুর্বেবে কমই হয়েছে। 
ভারণাকুলার প্রেস আইনের মর্ণবিষাণ বস্কত সেদিনই বেজে 
উঠেছিল। শুধু তাই নয়, সেদিনই প্রকাশ পেয়েছিল যে, মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এমন কি, সরকারী কম্মচারীদের 
প্রভাব যদি খোলাখুলি ভাবেও ঠাদের বিরুদ্ধে দাড়ায় এবং এমন কি 
দেশের বিভ্তশাঙ্গীরাও যদি তাদের সাহাধ্যার্থে এগিয়ে না আনে, তবুও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম । 
বঙ্গদেশে মধ্যবিত্তদের এই যে শিক্ষ। হ'ল, তা" তারা কোনদিন ভুলতে 
পারে নি। এই শিক্ষাকে তারা বিভিন্ন দিকে প্রয়োগও করেছে। 
জাতীয় বিবর্তনে এটি ছিল একটি সুনিশ্চিত ও প্রগতিশীল পদক্ষেপ। 
আর ইগ্ডিয়ান এযাসোদিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাগণই করেছিলেন তার 
কৃতি | 

ভারণাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চঙ্গতে 
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লাগল। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ভারতের সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার দাবীকে 
যে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেজন্ ভার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করে? ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এক পত্র পাঠাল। এই পত্রের 
খসড়া আমিই করেছিলাম। রেভারেগ্ড ডক্টর কে. এম. ব্যানাজি 
খসড়াখানি দেখে দিয়েছিলেন। তার কলে সেই অতি মাননীয় 
ভদ্রলোকের নিকট থেকে তার নিজ হাতে সই-করা একখানি উত্তর 
পাওয়। গিয়েছিল । এযাসোসিয়েশনের সংগ্রহশালায় সে চিঠি এখনো 
সুরক্ষিত। ১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেনস-এবু 
সদস্যদের সঙ্গে আমি যখন অকস্ফোর্ড ইউনিয়নে যাই, তখন তার 
কার্যযাবলীর কাগজপত্রের মধ্যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের হাতে লেখা 
বিবরণাদি আমাকে দেখান হয়। আমার ঠিক মনে নেই, সম্ভবত 
তখন তিনি ইউনিয়নের পেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সুন্দর 
ঝকৃঝকে পরিষ্কার লেখা। ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কাছে তার 
যে চিঠিখানি ছিল, তার লেখার কিন্ত ধরণ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক | বয়সের 
ছাপ পড়েছিল সেই লেখার মধ্যে । 

লড রিপনের প্রশাননের প্রথম দিকের কাজগুলির অন্যতম ছিল 
ভারণাকুলার প্রেদ আইন প্রত্যাহার। হাসির কথা এই যে, ধারা 
একসময় প্রেস আইন দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন তারাই এখন 
একই রকম দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রত্যাহার সমর্থন করতে লাগলেন! 
সিভিল সাভিসের মধ্যে নিয়মানুবত্তিতা তার অপর এক লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য । সঙ্গতি রক্ষা করার দায়িত্ব বলে তার কিছু নেই। প্রাচীনের 
এবং উদ্ধীতন কম্মচারীরা যখন যা" নিদ্দেশ দেন তা" তারা নির্বির্বচারেই 
মেনে চলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার বিষয়ে এরূপ একটি লক্ষণীয় ঘটন! 
কিছুদিন আগেও দেখা গেছে; বঙ্গদেশে রাজকর্মমচারীরা বলভঙ্গ 
রদ করাতে ভীষণ আপত্তি তুলেছিলেন। তারা একে তাদের চাকরী 
জীবনের মর্যাদার বিষয় বলে ধরে? নিয়েছিলেন । কিন্তু ১৯১১ সালের, 
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২৫শে আগষ্টের যে ভেসপ্যাচ'এ বঙ্গভঙ্গ পরিবর্তনের সুপারিশ করা 
হয়েছিল, তার মধ্যে বঙ্গদেশের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্প রাজকর্ম্মচারীরও 
সই ছিল। ইনিই এক সময় বঙ্গভঙ্গের জনতা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন । 
বঙ্গভঙ্গের পর যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুস্থত হয়েছিল তার জন্ম 
হয়েছিল এবং তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল এক সরকারী সার্ক,লারে। 
এই সার্ক,লারের সঙ্গেও উক্ত রাজকর্ম্মচারী বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন । 
জননায়কগণ রাজকর্মচারীদের এ সমস্ত পর্ম্পর-বিরোধী উক্তি ব। 
কার্যাবলী নিয়ে ঝগড়া করেন না । তবেতার! লক্ষ্য করেছেন যে, 
কিছুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ভারতে সরকারী চাকরীতে উন্নতি 
করা যায় না। উন্নতি করতে হলে ষখন যে উদ্ধানততন কর্মচারী যে 
রকম মত প্রকাশ করবেন তখন নিজের মতকেও তদনুলারে পরিবর্তন 
করতে পারলেই উন্নতি সম্ভব । 

লর্ড রিপন ভাইসরয় হওয়ার পর ভারতের জনগণ ন্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলল । জনসাধারণের মধ্যে পুর্ব্ধে যে একটা উদ্বাসপীনতার ভাব 
ছিল লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসনে তারা তা ত্যাগ 
করে' আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কাজেই রাজনৈতিক 
ক্রগবিবর্তনের পক্ষে মন্দ প্রশাসকের! তখন হয়েছিল শাপে বর। তারাই 
তখন জনসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাদের অপকন্ম দিয়ে সহায়ত! 
করেছিল, যা হয়ত বছরের পর বছর ধরে" আন্দোলন চালিয়েও সম্ভব 
হ'ত না। মানুষকে তারাই সংগঠিত হতে বাধ্য করে। তারপর 
তা” যে তাঁদের সমস্ত কুকীন্তিকে কেবল ধুয়ে মুছে নিযে যায় তাই নয়, 
তা” হতে গণচেতনার এবং গণজীবনেরও স্থষ্টি হয়। আর এ-সবই 
ভবিষ্যতের উন্নতি ও প্রতিশ্রুতি স্বরূপ হয়ে চিরকালের মত থেকে 
যায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও 
লর্ড লিটন ছিলেন দেশের এক মহান উপকারক। এবং সেই অর্থে 
সাম্প্রতিক কালে লড কাজ্জন দেশের আরও অধিক উপকার করেছেন। 


১৬১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


লর্ড রিপনের পূর্ব্ব ইতিহাস বা তার নিজের সম্পর্কে ভারতে 
আমাদের বিশেষ কিছুই জান! ছিল না। তবে ছুটি বিষয় ছিল তার 
অনুকূলে । হযে গ্ল্যাডষ্টোন ভারণাকুলার প্রেস আইন বিষয়ে ভারতের 
জনমতের সমর্থন করতেন, লর্ড রিপন ছিলেন তাঁরই মনোনীত 
ব্যক্তি । 

দ্বিতীয়ত, রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁকে অশেষ 
ছঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল । তিনি যখন ইংলগ্ডের জনজীবনে ও 
সামাজিক জীবনে ভা'র প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে? রোম্যান ক্যাথলিক ধন্মে 
দীক্ষিত হয়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংশের মুখোমুখী, সে সময় টাইমস্‌ পত্রিকা 
যা” লিখেছিল তা” মনে পড়ছে । তখন আমি ইংলগ্ডে। সে-সময় সেখানে 
যে উত্তেজনার স্যষ্টি হয়েছিল তা” আমি ভুলি নি। ধর্মের পার্থক্য 
তখন মানুষের মনের যেবূপ পরিবর্তন দেখ! যেত আজকাল বোধ হয় 
সেরূপ বিরল। টাইমস্‌ পত্রিক1 তার এক প্রধান প্রবন্ধে ভবিষ্যতবাণী 
করেছিল, ল্ রিপনের আর কোন আশা নেই। কিন্তু কোবডেনের 
মত অবলম্বন করে? তখন শিক্ষিত ভারত টাইমস পত্রিক! যা নিন্দা 
করেছিল তারই সমর্থন করেছিল | নিজে যা' বিশ্বাস করতেন 
তার প্রতি তার একাগ্রতা দেখে আমরা লড' রিপনকে প্রশাসক 
হিসাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম। পরবস্তা ঘটনা! থেকে দেখা গিয়েছিল 
আমরা উচিত কাজই করেছিলাম। কারণ কাধ্যভার গ্রহণ করার পর 
অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মহামান্য। সাস্্রাঙ্জী তাকে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন দেশের নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
দিকে দৃষ্টি দেন। কেননা লোকের রাজনৈতিক শিক্ষা বস্তুত 
সেখানেই আরম্ভ হয়। 

ধারা দেশের উন্নতির জন্য পরিজঙ্রম করছিলেন এই মহৎ নীতি, 
ছিল সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে তা” পূর্ণ করবার জন্থ তাদের 
প্রতি খোলা আমন্ত্রণ। ইত্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন থেফে আমরা 
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সকলেই কাজে লেগে গেলাম | আমর! একখানা সাকুর্লার জারা 
করলাম। এবং আমাদের প্রতিনিধিদের মফম্যল সহরগুলিতে 
পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাদের চেষ্টায় সমস্ত সহরের পৌরপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে জনমত ও নির্্বাচনভিত্তিক করে+ পুনর্গঠিত করবার জন্য 
সেখানকার জনগণ সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন। আমি 
নিজেও ভাগলপুর, মুঙ্গের (বর্তমানে বিহার প্রদেশে ), রাজশাহী, 
বগুড়া, পাবনা ও বঙ্গদেশের অগ্ান্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করি ৷ এসমজ্ড 
স্থানে জনসভার আয়োজন হয় এবং আমি বক্তৃতা করি । আমাদের 
প্রতিনিধিগণ আরও ভিতরের দিকে বনু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন । 
তখনকার দিনে গোয়েন্দা বিভাগ বলে কিছু ছিল না। রাজনৈতিক 
কম্মীরা কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, এসব দেখবার জন্য তাদের 
পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়ান পুলিশ তাদের কর্তব্য বলে মনে করত ন1। 
কাজেই আমার্দের কাজকর্শ ছিল অনেক সহজ । আমরা যেখানেই 
গিয়েছি দেশের লোক আমাদের সাদর অভ্যর্থন৷ জানিয়েছেন । 
মফস্বল অঞ্চলে কাজ কর! ছিল তখন এক নৃতনত্ব। দেশের 
রাজনৈতিক উন্নতির জন্ত আমরা দেশের দৃরদূর অঞ্চলে যে স্চ 
উৎসাহের সঞ্চার করতে. পেরেছিলাম আমার জীবনে তা আনন্দের 
সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । যেখানে গিয়েছি আইনজীবী সংজ্বগুলি 
আমাদের সমর্থন করেছে । আর জমিদদারগণও আমাদের বঞ্চিত 
করেন নি। প্রকৃত ঘটন! হ'ল সরকারী মহল তখন রাজনৈতিক 
কাধ্যকলাপকে সন্দেহের চোখে দেখত না। আর লোকেও সকল 
প্রকার অসহযোগের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে আপন-আপন 
ভাবাবেগ অনুবায়ী নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতেন। একথা সত্য 
বে, বঙ্গদেশে যত সহর ছিল তার প্রতোকটিতে যাওয়া বা সেখানে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে এসকল 
অঞ্চল থেকেও স্থানীয় স্বায়স্ধশাসন সম্পর্কে আমরা স্থানীয় 
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অধিবাসীদের লিখিত মতামত সংগ্রহ করেছিলাম। ভাইসরয়-এর 
প্রস্তাব সম্পর্কে এভাবে দেশের লোকের মতামত জেনে নিয়ে 
আমর1 একখানা স্মারকলিপির খসড়। প্রস্তুত করে টাউন হুলে এক 
জনসভা! করলাম । 

আমাদের দেশের মনোভাব প্রকাশের এই স্থযোগে ভারণাকুলার 
প্রেস আইন রহিত করার জন্ত আমরা ভাইসরয়কে ধন্যবাদ 
জানালাম এবং অস্ত্র গাইন রহিত করতেও অনুরোধ কর্লাম। 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপর আমি নিম়লিখিত ভাবে এক 
প্রস্তাবও উপস্থিত করলাম-_ 

“মহামান্থা ভাইসরয় বাহাছুর তাহার সাম্প্রতিক প্রস্তাব দ্বার 
এদেশের জনগণকে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনরূপ যে অপরিমেয় বরদান 
করিয়াছেন তঙ্জন্য এই সভা তাহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছে । এ সভা সাহস সঞ্চয় করিয়া একাস্ত ও দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত এই আশা প্রকাশ করিতেছে যে, মহামান ভাইসরয় বাহাছুর 
এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলির স্বরূপ 
এ প্রকার হইবে যাহাতে সমুচিত ও সন্তোষজনক ভাবে সংগ্র 
পরিকল্পনাটিকে সার্থক রূপ দেওয়া যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই 
এ সভা শ্রন্ধার সহিত নিম্নলিখিত স্থপারিশগুলি করিবার অনুমতি 
প্রার্থনা করিতেছে, যথা--(১) স্থানীয় বোর্ড ও পৌর প্রতিষ্ঠান- 
সমূছের বিধানাবলী নির্ববাচনভিত্তিক হওয়া উচিত ; (২) তাহাদের 
সভাপতি তাহাদের দ্বারাই নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং কোন 
কারণেই জিলার ম্যাজিষ্রেট বা কালেকটর দে সমস্ত পদে নিযুক্ত 
হইবে না; (৩) যেহেতু এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানাক প্রস্তাবিত 
স্থানীয় বোর্ডের সন্থিত সম্মিলিত কর! হইতেছে, সেই হেতু বর্তমান 
কমিটিসমূহের উপর যে সমস্ত কর্তব্য ও ক্ষমতা অপিত রহিয়াছে 
তাহাদের পরিসর বৃদ্ধি করা! আবশ্টক |” 
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লক্ষ্য কর! যাবে, লর্ড রিপন স্বানীয় স্বায়ত শাসন সম্পর্কে যে 
প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রধান-প্রধান অংশ উপরোক্ত 
প্রস্তাবের ভিত্তিতেই প্রস্তত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল (১) জনমত 
ও নির্বাচনের ভিত্তিতেই লোক্যাল বডিগুলির গঠন, (২) তাদের 
ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং (৩) লোক্যাল বডিগুলি ছারা নিজ-নিড 
সভাপতি নির্বাচন । এগুলিই ছিল ভারত সরকারের প্রস্তাবগুলির 
মৌলিক নীতি। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে 
সভ1 হয়। সরকারী প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালের 
অক্টোবর ও ১৮৮২ সালের মে মাসে । জনমত ও সরকারী মতের 
এক বিশেষ এক্যের উদাহরণ এখানেই পাওয়া যায়। এটাও লক্ষ্য 
করা যেতে পারে যে, কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আচার্য্য হিসাবে 
লর্ড রিপন তার কিছুদিন পরেই বলেন, দ্রুত গতিতে এমন একটি 
সময় আসছে যখন ভারতেও জনমত দুনিবার হ'বে এবং সরকারের 
উপর অপ্রতিহত ভাবে প্রতৃত্ব করবে। এই পবিভ্র পরিপূর্ণতাকে 
সার্থক করে তুলতে অন্ঠ কোন ভাইসরয় তার চেয়ে অধিক কিছু 
করেন নি। তার অন্ুশ্থত নীতি ভারতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক 
স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে এবং পরে একাধিক ভাইসরয় তারই পদাঙ্ক 
অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। 

কিন্ত জনমতকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্ট নিয়ে 
যে বিরাট আন্দোলন চলছিল, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্ন ছিল 
তার একটি অংশ মাত্র। এমন কি, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্থ 
হাতে নেবার আগেও আমাদের যা” ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা 
যথা ভারতে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন, তার প্রতি বঙ্গদেশের 
জননায়কদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। ইওডয়ান 
গ্যাসোসিয়েশন একটি কমিটি গঠন করেছিল। আমি তার 
পূর্ব্বেই এ-বিষয়ে বন্ধে সিভিল সাভিসের ভূতপূর্ব মিঃ শ এবং 
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স্যার ডেভিড ওয়েভারবার্ঁণএর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করেছিলাম। 

আমাদের জাতীয় আশা-আকাতক্ষাও যে ধীরে-ধীরে উন্নতির 
দিকে এগিয়ে চলছিল তাও এখানে উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। গত শতাব্দীর ছয় দশকে ও তারও আগে আমাদের দেশের 
নেতাদের সমস্ত চেষ্টা ছিল ভারতের সরকারী দপ্তরগুলিতে উপযুক্ত 
সংখ্যক বড়-বড় আস্থাসম্প্রন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের চাকরী 
যোগাড় করা । ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণায় মান্ষের সমস্ত 
উচ্চাশ! এদ্দিকেই ছুটে চলেছিল । যখন-তখন তারা সেই ঘোষণার 
অস্তভুকক্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করবার জন্য জোর দিতেন । পশ্চিম 
ভারতে এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন মিঃ নওরোজী ফারছুনজী 
এবং ভারতের গগ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান” মিঃ দাদাভাই নওরোজী। 
বঙ্গদেশে এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করত বৃটিশ ইগ্ডিয়ান 
এ্যাসোৌসিয়েশন এবং উৎসাহী প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণদাস 
পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র রমানাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্রের মত 
ব্যক্তিগণ । 

কিন্তু তখন ক্ষেত্র পরিবর্তনের সময় এসে গেল। উচ্চতর এক 
মঞ্চ দেখা গেল। আর শিক্ষিত ভারতের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল এক 
উজ্জলতর প্রত্যাশার আলেো।। সব কিছুর যেমন একটা ক্রমবিবর্তন 
আছে, জনজীবনের মন্থর গতির মধ্যেও সেরূপ লক্ষ্য করা যায়। 
গত কয়েক বছরের চেষ্টার ফলে দেশের লোকের মনে এমন এক 
জাগরণ লক্ষ্য করা গেল যা” অভাবনীয় ও অভ্ভূতপূর্ব। আর তাই 
করল এক নৃতন আশা ও উদ্দীপনার স্ষ্রি। তখন আর কেবল 
পুর্ণমান্রায় চাকরী পাওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, জাতির 
আইনপরিষদগুলিতে আমাদের বক্তব্য রাখবার ক্ষমতা লাভের জনা 
আমর! উত্ন্ুক। ওদিকে রয়েছে আমলাতন্ত্র। তা? ভালই ছোক 
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আর মন্দই হোক। আমরা যে কেবল ভারতীয় সামগ্রী মিশিয়ে 
সেই আমলাতন্ত্রের সদস্য হতে আগ্রহী ছিলাম তা? নয়, আমর! 
চেয়েছিলাম তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে, তার ব্যবস্থাগুলিকে রূপ দিতে, 
ও পরিচালিত করতে এবং সর্বশেষ সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাকে 
জনমতের সম্পূর্ণ অধীনে নিয়ে আসতে । আমাদের এই পথ 
পরিবর্তন সেদিন খুব কম লোকেই লক্ষ্য করেছিলেন | কিন্তু তার 
মধ্যে ছিল প্রচুর সম্ভাবনাময় শক্তি। আমাদের দেশের লোকের জঙ্য 
অধিক স্থান ও ক্ষমত! আদায়ের সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে 
ক্রমশ আমাদের এই ধারণ! হ'ল যে, এটিই আমাদের সব নয়। 
এটি আমাদের লোকের রাজনৈতিক উৎকর্ধ লাভের একটি অংশ 
হলেও তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচন1 করা চলে না। উচ্চ 
আদর্শকে অনুসরণ করলে মানুষের মনও উন্নত হয়। অভাষ্টে 
পৌছতে পারলে লাভ যেমন প্রচুর, তার পরোক্ষ ফলও হয় তেমনি 
দীর্ঘস্থায়ী ও ভবিষ্যতের বছ অভাবনীয় সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । জাতির 
সমস্ত কাজকর্মের ভিতর দিয়েই তার প্রত্যাশ! বিস্তার লাভ করে 
এবং তার নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রতিনিধিমূলক 
সরকার গঠনের দাবী সুনিদ্দিষ্টভাবেই প্রস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। তার 
পূর্বে যে সকল গণ-আন্দোলন হয়েছিল সে-সমস্ত ছিল তারই 
স্বাভাবিক ও সুসংগত পরিণতি । 


লগ্ন অধ্যায় 
সাহা চি্ি্িভ্ড। 


যে সকল রাজনৈতিক কাজকর্মে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম 
তার বিবরণ দেওয়া আপাততঃ বন্ধ করে আমি আমার একটি 
ব্যক্তিগত কাজের কথা উল্লেখ করব, যা, আমার বিশ্বাস, আমাদের 
রাজনৈতিক কাজকর্মের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠ ছিল ক্ষীণ 
আর আজকের তুলনায় তার শক্তিও ছিল অত্যন্ত দুর্বল । তবুও 
প্রচার কার্ধো তাহাই ছিল এক বড় রকমের অস্ত্র । আমার মনে হ*ল 
আমাদের রাজনৈতিক কাজের জন্য নিজেদের একখান! সংবাদপত্র 
থাকা বিশেষ দরকার । “হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার দৃষ্টাস্ত আমার 
সামনেই ছিল। কুষ্দ্াস পালের সম্পাদনায় তা? বঙ্গদেশে এবং 
সম্ভবত ভারতেও এক প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল । 
আর সরকারের উপর ও সে সঙ্গে জনসাধারণের উপর তার প্রভাবও 
ছিল বিস্তর | 

আমি ইচ্ছা করলে আমার নিজের পক্ষে একখান। সংবাদপত্র 
প্রকাশ করা! বা কোন এক পুরাতন সংবাদপত্র নিয়ে চালান সম্ভব 
ছিল। আমি শেষের পথটিই বেছে নিলাম। আমি চিরদিন 
পুরাতন ভিত্তির উপর কিছু গড়ে তোলাই পছন্দ করতাম । সারা 
জীবন আমি যা কিছু করেছি, তাতে সব সময়েই নুতনকে 
এড়িয়ে চলেছি। হয়ত ব্রাহ্মণ হিসাবে পুরাতনকে আকড়ে থাকাই 
ছিল আমার স্বভাব। প্রাচীন ভিত্তির উপরেই আমি সব সময় 
নির্ভর করতাম । অবশ্য তাকে যে আমি নির্দোষ মনে করতাম তা? 
নয়। তবে নূতন কিছু করা অপেক্ষা জীর্ণ-পুরাতনের পুনর্গঠনেরই 
পক্ষপাতী ছিলাম আমি । 


সাংবাদিকতা, 


ঘটনাচক্রে আমার একখান! নিজস্ব পত্রিক! প্রকাশের সুযোগ 
এল । সে-সময় বাবু বেচারাম চাটাজীঁর সম্পাদনায় “বেঙ্গলী' নামে 
একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ হ'ত। তিনি নিজেই ছিলেন তার 
স্বত্বাধিকারী । পত্রিকাথানির কাটতি তখন খুব কমে গেছে। শ' 
ছুই মাত্র তার গ্রাহক। আমাদের উভয়েরই বন্ধু বাবু রমানাথ 
লাহার সাহায্যে বেচারাম বাবুর সঙ্গে ফোগাবোগ করলাম। বাবু 
রমানাথ লাহার নাম লোকে আজকাল ভূলে গেছে। তিনি ছিলেন 
গত শতাব্দীর ছয়-সাত দশকে হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা 
সলিসিটর। আজকাল ভারতীয় সলিসিটরের সংখ্য! অনেক । কিন্তু 
তখন এদেশীয়দের মধ্যে কেবল মিঃ ডবল্যু, সি. বোনাজাঁর পিতা 
গিরীশচন্দ্র ব্যানাজী এবং রমানাথ লাহাই আইনের এই শাখায় 
বাবসা করার যোগ্যতা অজ্জন করেছিলেন। রমানাথ-বাবু একজন 
ভাল আইনজ্ঞ ছিলেন। বন্ধু ছিপাবেও তিনি ছিলেন অত্যস্ত 
বিশ্বাসী ও সরল । তারই চেষ্টায় দরদত্তুর ঠিক করে? ১৮৭৯ সালের 
১লা! জানুয়ারী থেকে আমি “বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারী হই। দশ টাক! দিয়ে আমি বেচারাম চাটাজীর নিকট 
থেকে পত্রিকার সুনাম বা গুডউইলও কিনে নিলাম । বেচারাম-বাবু 
বিন। পয়মাতেই কাগজের সব স্বত্ব দানপত্র করে দিতে চেয়েছিলেন। 
রমানাথ-বাবু যখন বললেন যে, আমাদের ক্রয়বিক্রয় বিষয়কে 
আইনত সিদ্ধ করতে হলে যা হোক কিছু একটা মুল্য দেওয়ার 
প্রয়োজন, তখন বেচারাম-বাবু এই প্রতীক মূল্য স্বব্ূপ উক্ত সামান্য 
পরিমাণ টাক! গ্রহণ করতে রাজি হন। মুদ্রাযন্ত্রটি ক্রয় করতে 
লেগেছিল ১৬০০ টাকা । তারও ৭ টাকা আমি আমার এক 
বন্ধুর নিকট থেকে ধার করি। বন্ধুসুদদ নিতে আপত্তি করলেন। 
ছু' বছরে এ ধারটি আমি পরিশোধ করি । বিষয়গুলি নিতান্তই 
ভূচ্ছ। তবুও ধাঁদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ধবাদের ফলে 'বেঙগলী” 
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পত্রিকাখানি আমার হাতে আসে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের 
জন্য এগুলি উল্লেখ কর! আমার অবশ্য কর্তবা। 

ব্যবসা করব এরকম কোন ধারণ আমার মনের কোণেও ছিল 
না। যে জনসেবার কাজে আমি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলাম 
তার সুবিধার্থেই আমার এই পদক্ষেপ। কাগজ হাতে আসার 
সঙ্গে-সঙ্গেই আমি তা ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের হাতে তুলে 
দিতে চেয়েছিলাম । যদি পত্রিকা পরিচালনার অন্যান্য খরচা 
এযাসোসিয়েশন বহুন করতে প্রস্তুত থাকে তবে বিনা বেতনে 
পত্রিকার সম্পাদন করতে আমি সম্মত ছিলাম। সে ক্ষেত্রে বুটিশ 
ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের যেমন “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকা ছিল 
ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনেরও তেমনি হবে “বেঙ্গলী' পত্রিকা । কিন্তু 
অস্মুবিধ! ছিল এই যে, কাগজ চালিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। 
আমাদের এযাসোসিয়েশন ছিল নৃতন। টাকাপয়সার দিকেও তার 
অবস্থা! তেমন সুবিধাজনক ছিল না। কাজেই এ্যাসোসিয়েশনকে 
এ কাগজ চালাবার খরচের ধাক্কায় ফেল] সমীচীন বোধ হুল না। 
পৰবস্তাঁ ঘটনাসমূহ থেকে প্রমাণ হ'ল যে, এযাসোসিয়েশনের এ কাজ 
উচিতই হয়েছিল ' কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তার নিজন্ব বিশেষ 
ধরণের কাজ এবং বিভিন্ন প্রকারের কাজ করার সঙে সঙ্গে ক্রমবদধিধুঃ 
গ্রাহক ও পাঠকদের মধ্যে বন্থুল প্রচারিত “বেঙ্গলী” পত্রিকার মত 
একথান। পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তবে 
এ যেন অনেক পরের ঘটনা রই পূর্ব্বোক্তির চেষ্টা করছি। 

১৮৭৯ সালের জান্ুয়ারীতে আমি যখন 'বেঙ্গলী' পত্রিকার 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হই তখন তা” ছিল একখানি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা। *ইগিয়ান মিরার' ভিন্ন বঙ্গদেশের সমস্ত পত্রিকাই ছিল 
সাপ্তাহিক। এমন কি, অত্যন্ত প্রভাবশালী পত্রিকাগুলিও ছিল 
তাই। 'তাজ। খবর' জানবার জন্কা জনসাধারণের তখন তেমন 
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আগ্রহ দেখ! যেত না। অধিকাংশ ভারতীয় পাঠক তখন সপ্তাহাস্তর 
সংবাদ ও তার উপর মন্তব্য ইত্যাদি পেলে সন্তুষ্ট থাকত। মনে 
পড়ছে, একবার কোন এক সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তথ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন ধারক ও বাহক, আমায় বলেছিলেন যে, 
বেঙ্লী ( তখন সাপ্তাহিক) পত্রিকাখানি পড়তে ভার সপ্তাহ কেটে 
যায়। এ দৈনিক হলে তিনি যে কি করবেন তা” ভেবেই পাচ্ছিলেন 
না। তা” থেকেই ধারণ করা যায় ত্রিশ বছর পূর্ববে বাঙ্গালীদের 
মন কি ভাবে কাজ করত। দৈনিক ত'মান্র সেদিনের ঘটনা । 
কিন্তু ইতিমধ্যেই পক্রিকাজগতে তা” এমন এক স্থান অধিকার করেছে 
যে, সেখানে তার সঙ্গে সাপগ্ডাহিকের প্রতিযোগিতা করা দূরে 
থাকুক, কেবলমাত্র দৈনিকের অনুষঙ্গ ছাড়া তার আর কোন স্থান 
নেই। 

আমার সাংবাদিক কর্মের প্রাথমিক অবস্থায় আমার পরলোক 
গত বন্ধু আশুতোষ বিশ্বাসের নিংস্বার্থ শ্রম আমাকে বিশেষ সাহাব্য 
করেছিল। ভবানীপুরে লগ্ুন মিশনারী সোসাইটিস্‌ ইনিষ্রিট্যুশনে 
এক সভায় শ্রীচৈতন্ত সম্পর্কে এক বক্তৃতা করতে গিয়ে আমি তাঁকে 
আবিষ্কার করেছিলাম। সে সভায় তিনিও বক্তৃতা করেছিলেন । 
তার কথা আমার মনে বেশ রেখাপাত করেছিল। কয়েকটি মাত্র 
কথার সাহায্যে যথাযথ বিষয়টি ভার বাকপটুত্থে ষেন হৃদয়ের গভীর 
প্রদেশ থেকে'উৎসারিত হতে লাগল । তা থেকে প্রকাশ পেয়েছিল 
লোকটি কি এবং তার মধ্যে কিছিল। আমার সঙ্গে দেখ! করবার 
জন্য আমি সাকে' আমন্ত্রণ জানালাম। সেই প্রথম দর্শনেই 
আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল একমাত্র নিষ্ঠুর মৃত্যুই 
'তাঃ বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি আমাকে তার গুরু 
বলতেন। বাস্তবিক পক্ষে তা কেবল কথার কথা ছিল না, তা” 
থেকে অনেকখানি বেশীই ছিল। সত্যই তিনি আমার যেন শিষ্যই 
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হয়ে গিয়েছিলেন । যেরপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি আমাকে 
অন্ুদরণ করতেন আজকাল সেরূপ কচিৎ দেখা যায়। 

প্রতি শনিবার সকালে পত্রিকা প্রকাশ কর! হছ'ত। প্রুফ দেখা, 
প্রয়োজন হলে নকল করা, মুদ্রকদের মুদ্রণ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া 
ইত্যাদ্দি কাজ কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে শুক্রবারে বনু রাত্রি পধ্যস্ত 
করতে হ'ত। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্ধ্যস্ত আমার বন্ধু এবং 
সহকম্মী আশুতোষ এই ক্লাস্তিকর কাজে আমার সঙ্গে ছিলেন 
পরে ভবানীপুর থেকে 'গাডিয়ান নাম দিয়ে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্রিক! প্রকাশ হওয়ার পর তিনি তাতে ষোগ দ্বিয়ে তার সহায়তা 
করতে থাকেন। তিনি এক নিদারুণ ছঙ্ক্রিয়ার শিকার হয়ে ম্বৃতূযু 
বরণ করেন। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার ন্মতির প্রতি আমার 
খধণের কথা স্বীকার করছি। 

আমার বন্ধু ছিলেন আইনজীবী । ব্যবসায়ে উন্নতির সাথে 
সাথে সাংবাদিকতার প্রতি তার আগ্রহ হ্রাম পেল। এবং তিনি 
অবশেষে পত্রিকার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন । কিন্তু আমাদের 
বন্ধতা ও ভালবাস! পুর্ব্বের মতই শেষ অবধি চলতে থাকে । যখনই 
আইন বিষয়ক কোন কারণে তার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ 
করতাম, আমি তার কাছে গেলে অত্যস্ত আনন্দের সঙ্গেই তিনি তা” 
দিতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি ছিলেন আমাদেরই দলভুক্ত । 
বেঙগলীর সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে ইত্ডিয়ান এযাসো সিয়েশনের কার্যে 
সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে তিনি এক? উত্তর ভারত পরিভ্রমণেও 
গিয়েছিলেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এক সন্ত্রাসবাদী আক্রনণের 
শিকার হয়ে পড়েন। তার অপরাধ ছিল তিনি সরকার পক্ষের 
উকিল হয়ে আলীপুর বোমা” মামলায় সরকারকে সাহায্য 
করছিলেন। তিনি ফৌজদারী মামলায় ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। 
আইন সম্পর্কে ভার সুক্ষ জ্ঞান ও নিপুণতা আমামীদের পক্ষে ভয়ের 
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কারণ হয়ে উঠে। সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাকে 
মারাঙ্জক ভাবে আক্রমণ করে” হত্যা করা হয়েছিল। একজন 
সম্্রাসবাদী (ধার একখানি হাতও ছিল অক্ষম ) আলীপুর কোর্টের 
অভ্যন্তরে ম্যাজিষ্রেটের সামনেই গুলি করে' তাকে হত্যা করে। 
তার পুর্বে তাকে সতর্ক করে? বহু চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ 
তার জীবন রক্ষার জন্ঠ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। তিনি ছিলেন 
ভাগ্যবিশ্বাসী। কপালের লেখ! খণ্ডন কর] মান্জষের অসাধ্য ভেবে 
সরকারের সাহাধ্য নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন । 

আশুতোষ ছিলেন সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং আইন বিষয়ে 
তাক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি । নান! ধরণের প্রাচীন ও নদীন মতের অদ্ভুত 
অদ্ভূত সব ধারপা তার মনে বাসা বেঁধেছিল। প্রতি রবিবারে 
কালীবাড়ী গিয়ে ভক্তিভরে পুজা দিতেন, অথচ যারা নব্যপস্থী 
হয়ে খাওয়াদাওয়ার কোন বার্দবিচার করত ন1 তাদের সঙ্গে অম্লান 
বদনে খাওয়াদাওয়া! করতে তার আপত্তি হ'ত না। ভার সামনে 
বর্দি ভক্ষ্য অভক্ষ্য খাবার মিশিয়ে রাখা হ'ত, তবে তিনি বিনা 
আপত্তিতে অধাদ্ভগুলি খেয়ে নিতেন। এ-ঘটনাগুলির উল্লেখ করে” 
আমি দেখাবার চেষ্টা করছি যে, যখন রক্ষণশীল শক্তিগুলি বিপরীত 
শক্তিগুলির সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হয় তখন হিম্পূসমাজে অনেক 
ক্ষেত্রে একট1 মেনে নেবার মনোভাব প্রকাশ পায় যা” পূর্বে কখনো 
হ'ত না। নান! প্রকার কঠিন বাধানিষেধ থাকা সত্বেও একট! 
সহনশীলতার ভাব ভ্রত এগিয়ে চলেছে । অত্যন্ত ধীরে হলেও হিন্দু 
সমাঞজজ এখন ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে নিজ্জেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টায় 
অবিরাম গতিতে অগ্রসর হচ্ছে । 

যে ভাবেই হোক, তার মৃত্যুর পর তার পরিজনবর্গের জা) 
বৎসামান্ত কাজ করবার স্থুবোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি । 
ভার ছেলেকে আমি নিঞ্জে লেফটেন্ঠান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড 


৯৯৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


বেকারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার জন্য একটা সরকারী চাকরীর 
বাবস্থা করে' দিয়ে তার পরিবারের জন্য একটা সমুচিত অর্থাগমের 
সুযোগ করে দিয়েছিলাম । স্যার এডওয়ার্ড বেকার খুব সহৃদয়তার 
সঙ্গেই বিবয়টি গ্রহণ করেছিলেন। যখনই কোন বাক্তিগত বিষয়ে 
কারও প্রতি কোন অন্যায়ের বিহিত করার প্রয়োজন হ'তবা 
যখনই সরকারের দাক্ষিণযকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করার আবশ্যক 
হত, তখনই স্যার এডওয়ার্ড বিশেষ বত্তের সঙ্গে তা” করতেন বলে 
তার স্বনাম ছিল। 

আমার বন্ধু বাবু আশুতোষ বিশ্বাস ও আমি পত্রিকাখানার 
সম্পাদনা! করতাম | আমরা! তা' থেকে কোন মুনাফা পেতাম না । 
তবে আমাদের খরচপাতি চলে যেত। ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা 
তাতে ছিল না। যে বছর আমি তা? হাতে নিলাম সে বছর 
থেকে ক্ষতি পড়া বন্ধ হল। মুদ্রাযস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে আমাদের 
সামান্বা যা? ধারদেনা হয়েছিল ত1' আমরা পরিশোধ করে দিলাম। 
সাংবাদিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' আমর! সমালোচন! করতাম, 
মন্তব্য করতাম, আমাদের সমর্থক স্থষটি করতাম এবং অনেক সময় 
শক্রও স্ষ্টি করতাম। ১৮৮৩ সালে বেঙ্গলী-কে জড়িয়ে আদালত 
অবমাননার এক মামলাও হয়েছিল । তবে তার পুর্বে একটি ঘটন। 
হয়। সেটি এখানে বলে বাখি। বজদেশের জনৈক লেফটেন্যান্ট 
গভর্ণর কার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করে বিদায় নেবেন। তার কোন 
কোন বন্ধু ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন, তার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের জন্য টাউন হলে বাবস্থা করা হোক। বঙ্গদেশের 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হিসাবে তিনি খুব কৃতিষ্বের সঙ্গেই কাজ 
করেছিলেন । তিনি ছিলেন সেই হেইলীবারির অধিবাসী এবং 
পুরোণে৷ দিনের কর্মচারীদের মত একজন কশ্মচারী অভিজাত 
সম্প্রদায় ও বাঙ্গালী নেতৃবর্গের মধ্যে তার অনেক বন্ধু ছিল। কৃষ্ণদাস 


১৯৪ 


সাংবা দিকতা 


পালকে খুব শ্রদ্ধা করতেন! মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে 
খুব সম্ভাব ছিল। তার সুখ্যাতি করে একথাও বল! যেতে পারে 
যে,তিনি সামাজিক ব্যাপারে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে 
কোন পার্থক্য রাখতেন না। কোলকাতার প্রেসিভেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট 
বেঙ্গল পিভিল সাভিস-এর মিঃ বি. এল, গুপ্ত একটি মন্তব্য 
করেছিলেন যার ফলে ইলবার্ট বিলের স্থ্টি এবং যা" নিয়ে হয়েছিল 
অশেষ বাদান্থবাদ। আমার মনে হয়, তিনি বদি লেফটেম্াণ্ট 
গভর্ণরের পরে তখনো বহাল থাকতেন, তিনি সিভিল সাভিমকে 
নিজ আয্মত্তের মধ্যে রাখতে পারতেন এবং সেক্ষেত্রে ইলবাট বিলের 
পরিণতিও অন্যরূপ হ'ত। 

এ সমস্ত বাস্তবিকই তার কৃতিত্বের কথা । কিন্তু তার মজ্জায়- 
মজ্জায় তিনি ছিলেন এক সাজ্বাতিক রকমের আমলাতম্ত্রী। সমস্ত 
প্রগতিশীল অনুষ্ঠানের প্রতি তার ছিল এক গভীর সন্দেহ। 
“বেঙ্গল আগার লেফটেন্তান্ট গভর্ণরস্‌* পুস্তকে মিঃ বাকল্যাণ্ড 
বলেছেন যে, লর্ড রিপন তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 
কোন তাত্বিক কথা দিয়ে বা অস্পষ্ট প্রবণত৷ স্থপি করে স্যার 
এসলি ইডেনকে নড়ান এক প্রকার অসম্ভব ছিল। এ-কথাটি 
কেবল মোলায়েমভাবে বল! যে, তার কোন আদর্শের বালাই 
ছিল না। আর প্রশাসনিক হিসাবে কেবল মাত্র দেনিক 
কাজ সাঙ্গ করে সন্তুষ্ট থাকার অতিরিক্ত তিনি কিছুই জানতেন 
না। ভারণাকুলার প্রেস আইনের তিনি এক বিরাট সমর্থক 
ছিলেন। কোন ন্বাধীন অন্ুষ্ঠীন ব! সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
প্রতি তার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। প্রতিনিধিমূলক সরকার 
সম্বন্ধে তার মতবাদ ছিল--নিজের দেশেই এর অবস্থা এক 
অসুস্থ চারাগাছের মত। ভারতে তা চেষ্টা করার ত কোন প্রশ্থই 
উঠে না। 


১১৫ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


বঙ্গদেশের নব্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধারা স্বাধীন 
প্রগতিশীল নূতন ভারতের জন্মলাভের অপেক্ষায় ছিলেন, ডাদের 
কাছে এরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোন শাসকই শ্রদ্ধা বা শ্রীতি আশা 
করতে পারেন না। তার ব্যক্তিগত বন্ধুদের বা! তাদের স্থপারিশে 
অন্যর্দের উপাধি, বৈশিষ্ট্য, সরকারী চাকরী ইত্যাদি দিয়ে তাদের 
নিকট থেকে গ্রীতি অর্জন করেছিলেন। তারা তার নিকট কৃতজ্ঞ 
ছিলেন । স্থতরাং তার? যে তাকে সম্মান দেখাতে আগ্রহী হবেন তাঃ 
স্বাভাবিক । কিন্তু ষে জনগণ তার প্রশাসনের মধ্যে তাকে সম্মান 
দেখাবার উপযুক্ত কিছু কখনে! দেখেন নি, সেই জনগণের নামে 
কিছু বলবার অধিকার এ সমস্ত লোকের ছিল না। আমি এই 
বিষয়টি নিয়েই বেঙ্গলী পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখি। আমি 
পরিক্ষার বলে দিয়েছিলাম যে, যদি কোন জনসভা ডাকা হয় 
তা” হলে সেই সমাবেশকে অন্যায়ভাবে জনসভার রূপ দেওয়ার জন্ত 
প্রতিবাদ করা হবে। তাতে কাজ হ'ল। টাউন হলের সভাকে 
জনসভা না বলে, তাকে তার বন্ধুবান্ধব ও তার প্রতি শ্রন্ধাশীল 
ব্যক্তিদের সমাবেশ বলেই অভিহিত কর হ'ল। এনিয়ে কারও 
আপত্তির কারণও ছিল না, আর কেউ আপত্তিও উঠাল না। বিদায়ী 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের “বন্ধু ও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীলেরা” যেমন ইচ্ছা 
করতে পারে। তাতে জনসাধারণের বাধ দেবার বা প্রতিবাদ 
করার কোন অধিকার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, বঙ্গদেশে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন এক জীবস্ত শক্তি পরিগ্রহ করেছে । 
ভবিষ্যতে তার সঙ্গেই শক্তির পরীক্ষ হবে । আর এবিজ্য় সেদিন 
ছিল বাস্তবিকই লক্ষণীয় । 


১৯৬ 


অষ্টম অধ্যায় 
আআজ্ঙাক্মভ্ড জন্রমান্মম্থান্ হ্যাহ্মতলা ও স্ফান্লানাস্ন 

আমার সাংবাদিক জীবনের পরের ঘটনা য!? লেখ! উচিত মনে 
করি তা" হ'ল আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামল। 
আর তার ফলে আমার হু' মাসের কারাদণ্ড । আমাদের যুগে 
জনসাধারণের কাজ করতে গিয়ে কারাবাস ভোগের প্রথম সৌভাগ্য 
আমারই হয়েছিল এবং এজন্য আমি গর্র্ব অনুভব করি (কারণ ত)' 
আমি সেভাবেই গ্রহণ করেছিঙ্গাম )। হ্বরাজ্যপম্থীরা আজকাল 
প্রকৃতপক্ষে এই কারাবাসকেই জনসেবার ষোগ্যতার একটি প্রমাণ 
বলে মনে করেন। যাই হোক, এমন কি, তাদের মানদণ্ড দিয়ে 
বিচার করলেও আমার এ যোগ্যতা আছে বলে' আমি দাবী করতে 
পারি এবং এ যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি তাদের সকলেরই 
আগে। 

অবমানন। মামলার ঘটনাগুলি ছিল এরূপ । ১৮৮৩ সালের 
২রা এপ্রিলের বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তস্ভতে এই নিবন্ধটি 
প্রকাশ হয়েছিল-_ 

“হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এ পর্যন্ত জনসমাজ্জের একান্ত 
শ্রন্ধাই অর্জন করে এসেছেন। তবে নিশ্চিতভাবে বল যায় যে, 
তার! বছ ক্ষেত্রেই ভুল করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য 
সম্পাদনেও সাজ্বাতিকদূপে নিন্ষল হুয়েছেন। কিন্তু কোন সাধারণ 
বিচারবুদ্ধির বা সৌকর্ধ্যের প্রতি অবহেলা কিন্বা কোন বিশেষ 
আবেগকে এই ভ্রান্তির কারণ বলা চলে না। ঘর্তমানে কিন্ত 
আমাদের এখানে এমন একজন বিচারপতি রয়েছেন, বিনি বাস্তবিক 
পক্ষে বদি জেফে ও স্রগদ্দের যুগের কথাগুলি ভুলেও গিয়ে থাকেন, 
তবুও তিনি বিচারক হিসাবে ভার অনতিদীর্ঘ এই কার্ধ্যকালের 
মধ্যেই এমন যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যা” থেকে অনায়াসে ধারণ করা 


৯১৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


বায় যে, তিনি এই উচ্চপদের কত অযোগ্য এবং এদেশের সর্ব্বোচ্চ 
বিচারালয়ের বিচারকদের চিরাচরিত এঁতিহা রক্ষায় আপন স্বভাব 
বশতই কি পরিমাণ অনুপযুক্ত । বিভিন্ন সময়ে এ সকল স্তস্তে 
আমরা বিচারপতি নরিস-এর বিচারপদ্ধতিসমূহের উল্লেখ করেছি। 
কিন্তু তার চরম পরিণতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এখন । এবং আমাদের 
এক সমঙগ্গাময্িক পত্তিকার স্তন্তে যেভাবে ঘটনাবলী প্রকাশ 
পেয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! 'ত্রান্ম পাবলিক ওপিনিয়ন 
নামক পত্রিকাখানিই এবিষয়ে আমাদের নজির। ঘটনাগুলি তার 
মধ্যে নিয়োক্ত ভাবেই বিবুত হয়েছে-বিচারপতি নরিস হুগলীতে 
াগুন জ্বালাতে বদ্ধপরিকর। তার এরূপ জবরদস্তির সর্বশেষ 
দৃষ্টান্ত হ'ল বিগ্রহ শালগ্রাম শিলাকে সনাক্ত করবার উদ্দেশ্টে 
আদালতে টেনে আনা । হিন্দু বিগ্রহ কার হেপাজতে থাকবে এ 
বিষয় নিয়ে অতীতের ন্ুপ্রীম কোর্টে ও বর্তমান হাইকোর্টে অনেক 
মামল। দায়ের হয়েছে। কিন্তু হিন্দু পরিবারের কোন বাস্তদেবতার 
কপালে তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এরূপ সৌভাগ্য 
ইতিপূর্বে কখনে। ঘটেনি । আমাদের কোলকাতার কিক্রমাদিত্য 
বা ভ্াানিয়েল বিগ্রহের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন যে, ওটি 
একশত বছরের প্রাচীন হতেই পারে না। কাজেই বিচারপতি 
মিঃ নরিস কেবলমাত্র আইনজ্ঞ ও চিকিতসাবিশারদই নন, তিনি 
আবার হিন্দু বিগ্রহাদি সম্পর্কে একজন বিশেবজ্ঞও বটে । তিনি যে কি 
নন বল! শক্ত । কোলকাতা সহরের গোঁড়া হিচ্দুরা তাদের বাড়ীর 
বাস্তদেবতাদের বিগ্রহগুলিকে আদালতে টেনে নিয়ে যেতে দেখে চুপ 
করে থাকবেন কি না তার বিচার তারাই করবেন। কিন্ত আমাদের 
মনে হয় না যে, সরকারীমহল থেকে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কর। 
হবে যাতে এই অদ্ভুতন্থভাববিশিষ্ট দণ্যুণ্ডের তরুণ কর্তাকে তার 
গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। 


১১৯৮ 


আদালত অবমাননার মামল। ও কারাবাস 


বে বিচারক মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে এতই অজ্ঞ ও তাদের 
চরম বিশ্বাসের প্রতি এতই অশ্রন্ধাশীল যে, যে পুজার সামগ্রীকে 
ধ্মায় অনুশাসন অন্সারে পবিত্র হয়ে একমাত্র ব্রাঙ্মশেরাই স্পর্শ 
করতে পারে, তাকে আদালতে টেনে নিয়ে তা? পরীক্ষা করেন, তার 
সম্পর্কে আমরা কী ভাবতে পারি? এ সমস্ত কাধ্যকলাপের প্রতি 
'ভারত সরকার কি দৃষ্টি দেবেন? সব্ধবোচ্চ সরকার চিরদিন মানুষের 
ধন্মীয় বিশ্বাসকে সযত্বে রক্ষা করেন বলেই ত আমাদের ধারণ] । 

কিন্ত এস্থলে এমন একজন বিচারপতি রয়েছেন যিনি ন্যায় 
বিচারের নামে মানুষের মনে এক প্রতিরোধস্পহ! জাশিয়ে তুলেন 
এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুদের মতে ধম্মাঁয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে অপবিত্র 
করতেও কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না। আমরা এই নিবন্ধে বর্ণিত 
ঘটনাবলীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের 
'অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে সরকারীমহুল উক্ত বিচারকের আচরণের 
প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ।” 

উপরোক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধটির ভিদ্তি ছিল অধুনালুণ্ত “ব্রাহ্ম 
পাবলিক ওপিনিয়ন” পত্রিকা । বাবু ভূুবনমোহন দাস (মিঃ সি. 
আর. দাসের পিতা ) হাইকোর্টের একজন খ্যাতনাম। সলিসিটর 
ছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকার 
সম্পাদক । পক্ত্রিকাতে প্রকাশিত উক্ত বিষয়বস্ত সম্পর্কে তখন কেহ 
কোন প্রতিবাদ করে নি। বিশেষত তিনি ছিলেন একজন সলিসিটর 
ও আদালতের কন্মচারী। স্মৃতরাং হথাইকোট সংক্রান্ত বিষয়ে তার 
সমস্ত কিছুই জান! ছিল বলে ধরে নিতে আমার মনে কোন আপত্তি 
হয় নি। এজন্া তার সম্পাদনায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 
তাতে বর্ণিত ঘটনাকে আমি সত্য ঘটনা! বলেই মনে করে নিয়েছিলাম । 
তশর পত্রিকার মধ্যে যা” ছিল আমি তারই সারাংশ আমার পত্তিকায় 
তুলে দ্বিয়ে আমার নিবন্ধটি লিখে মন্তব্য করেছিলাম। 


৩১৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


তার কয়েকদিন পরেই আদালত অবমাননার দায়ে আমাকে 
কেন অভিযুক্ত করা হবে না তার কারণ প্রদর্শন করবার জন্য 
হাইকোট থেকে এক নির্ধেশনামা আমার উপর জারি হ'ল। 
আর ৫ই মে শুনানীর দিন ধার্ধ্য ছিল। একে সময় অত্যন্ত 
অল্প। তার উপর আমার পক্ষ সমর্থন করে' মামলা! করবার জন্য 
কোন ব্যারিষ্টারকেও আমি তখন পাচ্ছিলাম না। মিঃ মনোমোহুন 
ঘোষ তখন অন্ুস্থ হয়ে শধ্যাশায়ী। অবশেষে মিঃ ভবল্যু, সি. 
বোনাজী আমার পক্ষ সমর্থন করতে স্বীকৃত হলেন । কিন্ত তা এই 
নির্দিষ্ট শর্তে যে, আমি বিচারপতি মিঃ নরিস সম্পর্কে ষে কটুক্তি 
করেছি তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব । বিচার করে দেখলাম, 
মানসিক উত্তেজনার বশে অতিরিক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি যে জেফ্রে 
ও স্তগর্দের সঙ্গে বিচারপতি মিঃ নরিস-এর তুলনা করে অভিযোগ- 
মূলক ছত্রটি লিখেছিলাম তা” আমার পক্ষে উচিত হয় নি এবং তা 
সমর্থন করার মতও আমার কিছু ছিল না। এ অবস্থায় সত্বর আমি 
মিঃ বোনাজীর শর্তটি মেনে নিলাম । 

পাঁচই মে পাঁচজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত পুর্ণ আঙ্গালতে 
(ফুল-বেঞে ) আমার মামলা উঠল । এই বিচারকমগ্ডলীর প্রধান 
ছিলেন প্রধান বিচারপতি পরলোকগত ব্ঠার রিচার্ড গার্থ। স্যার 
রমেশচজ্্র মিত্র ছিলেন বিচারপতিগণের অন্যতম | ১৮৮০ সালে 
আমি কোলকাতা থেকে শিয়ে ব্যারাকপুরে বাস করতে থাকি । 
এই মামলার সময়েও আমি সেখানেই বাস করছিলাম । মামলার 
দিন সকালে আমি আমার ব্যারাকপুরের বাসভবন থেকে হাইকোর্টে 
এলাম । আমার স্ত্রীর নিকট থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁকে বলে 
এলাম যে, সম্ভবত আমার কারাদণ্ড ছবে। সেজন্য আমি আমার 
বিছানাপত্র, বাধ্যতামূলক অবসর যাপনের উপযুক্ত কিছু বই 
ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই চলে এসেছিলাম । 


১২৩ 


আদালত অবমাননার মামল! ও কারাবাস 


বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই আমি আদালতে হাজির হলাম । 
“আদালত প্রাঙ্গনে আর তার চতূষ্পাঙ্থে” অসংখ্য লোকের বিরাট 
জনতা সমবেত হয়েছে । ভারতীয় ও ইউরোপীয় পুলিশের এক মস্ত 
দলও সেখানে উপস্থিত রয়েছে । ছাত্ররাও দলে-দলে এসে 
আদালতে অপেক্ষা করছে । এদের অনেকে পরে সম্রাটের অধীনে 
বন্ছ উচ্চপদে অধিচিত হয়েছিলেন । দণ্ডাদেশ প্রকাশ হওয়ার পর যে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হয় এই ছাত্রেরাই তার নেতৃত্ব নেন। সমগ্র 
বিশ্বের তরুণদের একই রীতি অর্থাৎ পুলিশের প্রতি ঢিল নিক্ষেপ 
কর! ও পাথর ছুঁড়ে জানাল! ইত্যাদির কাচ ভাঙ্গা । এ হুবিবনীত 
যুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন আশুতোষ মুখার্জী । পরবর্তীকালে 
ইনি হাইকোর্টের বিচারপতি ও কোলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য 
হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপর এক হুবিবনীত যুবক 
আইনভঙ্গের অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে এক সপ্তাহ কারাবাস ভোগ 
করেছিলেন । প্রেসিডেক্সী জেলের মধ্যে যেখানে আমাকে রাখা 
হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে একটি কুঠুরীতে সেই যুবককেও 
রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সকালের দিকে তিনি আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে” আমাকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা! গ্রদর্শন করতেন । 
শুনেছি পরে তিনি সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন | 
উপরোক্ত ঘটনার দরুণ তার অথবা সরকারের কোন ক্ষতিই হয় নি। 
'বন্ভত এ ধরণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে” তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য 
আরোপ করে? ও তার মধ্যে যা" নেই তা দিয়ে তার অর্থ করবার চেষ্টা 
করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূল করা হয়। এ ধরণের উচ্ছজ্খলতা যদি 
এএখন কোন ধুবক করে হয়ত সার! জীবনের জগ্তই সে সকল প্রকার 
সরকারী কাজের অস্থপধুক্ত বলেই বিবেচিত হবে। সমান 
অধিকারের জন্য সংগ্রাম তখন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে । আর 
“সরকারী মনোভাবও ছিল তখন বর্তমানের তুলনায় নরম ও উদার 


১২১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


সৌভাগ্যবশত পুরোণো দিনের অবস্থায় ফিরে যাবার একটি 
সম্ভাবনা এখন আবার দেখা যাচ্ছে। 

হাইকোর্টের সন্পলিকটস্থ রাস্তাগুলি থেকে আদালতের মধ্যে 
যে ঘরে বিচারকর্দের বসবার কথা সেখানেই ফিরে আসা বাক। 
বরের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মেজেতে বা 
গ্যালারীতেও কোথাও এক বিঘত পরিমাপ স্থান খালি ছিল ন৷। 
লোকজনদের ঠেলে আমার কৌন্ুলীকে নিয়ে অতি কষ্টে আমাকে 
অগ্রসর হতে হ'ল । এগারট! বেজে গেছে। বিচারপতিগণ তখনে। 
আসন গ্রহণ করেন নি। তারা সকলেই প্রধান বিচারপতির ঘরে 
বসে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। কিজন্ত এই আলোচনা তা আমরা 
পরে জেনেছিলাম । আমাকে কি সাজা দেওয়! হবে তাই নিয়ে 
সেখানে চলছিল গভীর পরামর্শ । বিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই 
ছিলেন ইউরোপীয় । তারা ছিলেন আমাকে কারাদণ্ড দেবার 
পক্ষপাতী । বিচারপতি মিঃ রমেশচন্দ্র মিত্র জোর দিচ্ছিলেন যে». 
কেবল অর্থদণ্ড দিলেই যথেষ্ট হবে । শুনেছিলাম তার আগের দ্বিন 
প্রধান বিচারপতি স্বয়ং তার বাসভবনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে, 
কথা বলে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, অধিকাংশ বিচারপতির 
সঙ্গে একমত হওয়াই বিচারপতি মিঃ মিত্রের পক্ষে সঙ্গত। 
কিন্ত প্রধান বিচারপতির সে চেষ্টা নিম্ষল হয়েছিল। বিচারকদের 
মিলিত আলোচনাতেও সে সমস্ত পুরাতন যুক্তির অবতারণা হ'ল 
এবং সে সঙ্গে অপরাপর বিচারকও তাদের স্ব-স্থ প্রভাব প্রয়োগ 
করে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিচারপতি 
মিঃ মিত্র তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না| পূর্বের টেইলারের মমলায়, 
তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্তার বাণ পিকক্‌ রায় দিয়েছিলেন যে, 
এরূপ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডই যথেষ্ট। বিচারপতি মিঃ মিআ্র সেই নজিরের. 
উপর নির্ভর করে অন্যদের থেকে ভিন্ন মত ছিলেন | 


১২২ 


আদালত অবমাননার মামল। ও কারাবাস 


অবশেষে বেলা যখন প্রায় সাড়ে এগারটা! তখন বিচারপতিগণ' 
এসে আসন গ্রহণ করলেন । প্রধান বিচারপতি স্বয়ং অধিকসংখ্যক 
বিচারকের পক্ষ থেকে তার রায় পাঠ করলেন এবং নিঃসন্দেহে পরে 
লেখা! এক খণ্ড কাগজে জুড়ে দিলেন যে, তিনি নিজে এবং তার 
সহকম্মিগণ বিচারপতি মিঃ মিত্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 
এর পর বিচারপতি মিঃ মিত্র তার ভিম্নমতের পরিপোষক রায় 
পাঠ করার পর বিচারপতিগণ আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। 
আদালতকক্ষ থেকে জনতাও ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল। 

বাইরে রাস্তায় যে হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়েছিল 
তাদের মধ্যে ঘৃণা ও উত্তেজনার অস্ত ছিল না। আমার জঙগ্য 
আদালত ঘরের দরজাতে বন্দীপরিবহন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। 
কিন্ত জনতার আচরণ লক্ষ্য করে? বিচারপতিদের জন্ যে স্বতন্ত্র 
দরজা আছে আমাকে সে পথে নিয়ে এক ব্যক্তির নিজন্ব গাড়ীতে 
অনেক রাস্তা ঘুরিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে হাজির করা হ'ল। তখন 
জেলের স্ুপারিনটেনডে্ট ছিলেন মিঃ ল্যাবিমোর। তিনি আমার 
অপেক্ষাতেই ছিলেন। বেশ সহ্দয় আইরিশ ভদ্রলোক। তার 
সঙ্গে পূর্ব থেকেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনার হিসাবে এক টেবিলে বসে আমরা কাজও করেছি। তিনি: 
তার পদমর্যাদার সীম! লঙ্ঘন না করে' আমার সঙ্গে যথাসম্ভব 
ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। 

আমাকে যখন প্রেসিডেন্দী জেলে নেওয়া হ'ল তখন আমাকে 
ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত জেলে রাখা হবে, কি, দেওয়ানী মামলা 
সংক্রান্ত জেলে রাখা হবে সে বিষয়ে কিছুই পরিষ্কার ছিল না। 
মিঃল্যারিমোর তখনো নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । তবে তার 
পূর্বেই তিনি আমাকে জানান যে, বদি আমাকে ফৌজদারী মামলা: 
সংক্রান্ত জেলে রাখবার নির্দেশই আসে, তা” হলেও তিনি আমাকে: 


১২৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


একখান! পৃথক ঘর দেবেন এবং জেলের বন্দীদের পোষাক পরতে ও 
আমাকে জোর দ্বেবেন না৷ । তবে শীঅই এ সমস্ত সমস্যার অবসান 
হ'ল। কারণ নির্দেশ এল আমাকে দেওয়ানী মামলার বন্দী বলেই 
গণ্য করতে হবে। মিঃ ল্যারিমোর আমাকে দেওয়ানী জেলের 
উপরের তলায় একখানিবেশ আরামদায়ক ঘরে থাকবার ব্যবস্থা 
করে দিলেন। সে দিন অপরাহ্ছে আমার বন্ধু ও কোলকাতার 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটে মিঃ বি. এল. গুপ্ত এলেন আমার প্রতি 
সহান্ৃভূতি প্রকাশ করে' আমাকে বথাসম্ভব প্রফুল্ল করে তূলতে। 
আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাদের 
জেলের নিয়মকানুন শিথিল না করেও আমার মনের অবস্থার প্রতি 
দৃষ্টি রাখতেন এবং আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করতেন। প্রত্যহ 
'অপরাছে জেল প্রাঙ্গনে বন্দীদের পরিদর্শনের উদ্বোশ্টে এক সমাবেশ 
হ'ত। কিন্তু আমাকে কোনদিন নীচে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে 
বলা হ'ত না। আমি বারান্দায় ঠ্াড়ালেই চলবে বলে আমাকে 
বলা হয়েছিল । আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে কারও বাধা 
ছিল না। প্রতিদিন প্রচুর লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে 
আসতেন । আমার চিঠিপত্র-টেলিগ্রম সবই যথাসময়ে আমার 
কাছে পৌছিয়ে দেওয়া! হ'ত। সেগুলির সংখ্যাও নিতাস্ত কম ছিল 
না। মিঃ ল্যারিমোর বলেছিলেন, কেবল একাজ্ষের জগ্ঃই নাকি 
তাকে একজন বিশোষ বার্তাবহ নিযুক্ত করতে হয়েছিল । একবার 
আমার শ্রী এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ্রেটস্ম্যান 
'পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রবার্ট নাইট তাকে সঙ্গেকরে নিয়ে 
এসেছিলেন । আমার প্রতি যে দণ্ডাদেশ দেওয়! হয়েছিল তাকে 
ধিকার দিয়ে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় অনেক নিবন্ধও প্রকাশিত 
হয়েছিল। ন্যায় ও অধিকারের প্রশ্মকে ষ্রেটষম্যান প্রবল ভাবে 
সমর্থন করেছিল। বর্ধমানের মছারাজা যখন মিঃ রবার্ট নাইটের 


১২৪. 


আমানত অবসাননাহ মামল! ও কারাবান 


বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুকু করেছিলেন ভারতীয় জনসাধারণ 
মিঃ নাইটের কার্ধ্যের জন্ত প্রশংসা প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক 
জনসভা করে এবং তার সাহায্যার্থে অর্থও সংগ্রহ করে। সে 
সভায় আমিও বক্তৃতা! করেছিলাম । 

আমার কারাদণ্ডের সংবাদে কেবল কোলকাতা ও আমার, 
প্রদেশেই যে বিষাদের ছায়া! পড়েছিল তা নয়, সার ভারতেই তার 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। যে-দিন আমার কারাদণ্ডের ছুকুম 
হয় কারও বিনা নির্দেশে বা চেষ্টাতেই কোলকাতার ভারতীয় 
অঞ্চলে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য-দোকানপাট বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। এবং ভারতীয় মাত্রেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। 
ছাত্রের শোকদ্িবস পালন করেছিল। সার! সহরে এত বিরাট 
ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর! হয়েছিল যে, কোন হলের মধ্যে এই 
বৃহৎ জনতার স্থান সঙ্কলান সম্ভব ছিল না । এজন্য বাজার অঞ্চলের 
খোল! জায়গাতে তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল । খোল! জায়গাতে 
সভা করবার প্রচলন তখনই আরস্ত হয়! এ সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন 
কেবলমাত্র হাজার দশেক উচ্চবর্গের বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। সাধারণ মানুষও তাতে হাজারে-হাজারে যোগ 
দিয়েছিল। আঘাত দেওয়া হয়েছিল হিন্দুদের অস্তরে। হিন্দু 
দেবতার বিগ্রহকেই আদালতে টেনে আনা হয়েছিল | তার আইনগত 
ূল্য যাই থাকুক না কেন, (এবং সাধারণ লোক তা নিয়ে মাথাও 
ঘামায় না) নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই গ্যায় ভাবেই হোক বা অন্যায় 
ভাবেই হোক, মনে করল যে, তাদের বিগ্রহকে অপবিত্র কর! হয়েছে। 
দেশীয় নৈষ্টিক লোকদের প্রতি শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ছিল 
বটে, তবে তাদ্দের ক্ষোভের আরও একটি কারণ ছিল। বিচারক 
হিসাবে তাঁর পর্দের অযোগ্য কর্ম হলেও, ছুরাগাবশতঃ বনুবিতর্কমূলক 
ইলবাট বিল-এ এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিচারপতি 


চু 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


মিঃ নরিস। আর তারই ফলে শিক্ষিত সমাজ উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে 
উঠেছিলেন তা ছাড়া তারা মনে করলেন, বিচারপতি মিঃ মিত্রের 
উল্লেখ-কর। টেইলারের মামলার নজির অনুসরণ করে; এ মামলায় 
অর্থদণ্ড দিলেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু যে সাজ! বাস্তবিক পক্ষে আমাকে 
দেওয়া হয়েছে তা" এরূপ এক উচ্চ আদালতের এঁত্যিহোর পরিপন্থী 
এবং তার মধ্যে এক নিকৃষ্ট দলাদলির মনোভাবেরই ইঙ্গিত রয়েছে। 

একমাত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা বাদ দিলে, ১৮৮৩ সালে 
সমগ্র বঙ্গদেশে যেরূপ বিস্তীর্ণ ও স্বতঃস্ফুর্ত উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত 
হয়েছিল আমি আমার সমস্ত রাজনৈতিক কর্মজীবনে সেরূপ আর 
কখনে। দেখি নি। প্রায় প্রতি সহরেই আমার প্রতি সহানুভূতি 
প্রকাশ করে? হাইকোটের আদেশের নিন্দা করে'ও তার প্রতিবাদে 
জনসভ1 হয়েছিল । কোন-কোন ক্ষেত্রে এই উত্তেজনার মাত্রা এত 
অধিক হয়েছিল যে, এমন কি, কোন-কোন সরকারী কম্ম চারীও তাতে 
অংশগ্রহণ করে? নানারূপ দুঃখ বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু এ 
সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন কেবলমাত্র সাময়িক ভাব্প্রবণতাতেই 
পর্য্যবসিত হয়ে থাকে নি। এ প্রর্দেশের জনজীবনের উপরও তার 
ছাপ হয়েছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী । 

কোন বড় ঘটনা! যখন মানুষের মনকে নাড়া দেয় তখন তা" 
প্রকাশ করবার জন্য সর্ধবদিকেই সে চেষ্টা করে । তার কণ্ঠের গানে, 
তার আবেগময় ভাষণে, তার সংবাদপত্রের ৰবরণে, মঞ্চেমঞ্চে 
অভিভাষণ্ে, এবং তার নৃতন-নূতন ছুঃসাহসিক ও ছুরপনেয় কর্মের 
ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ পেতে থাকে । ইংলগ্ডের এলিজাবেথের 
যুগের এরূপ এতিহাসিক ঘটনাবলী সেদেশের লোকের মনে 
কর্মপ্রেরণ! জাগিয়েছিল এবং জাতীয় জীবনে বিহ্যৎ সঞ্চার করেছিল । 
'তার কাব্য, মৌলিক গবেষণা, নৃতন-নৃতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেন্টে 
নৌ ও বাণিজ্য প্রচেষ্টা, সর্ধবপ্রদিকেই হয়েছিল অগ্রগতি । এ সমস্তের 


১২৬ 


আদালত অবমাননার মামল! ও কারাবাস 


মধ্যেই ইংলগ্ডের আত্ম! রূপপরিগ্রহ করেছিল। অবমাননা মামলার 
ফলে দেশে যে উতান দেখা গিয়েছিল তার মধ্যেও আকারে ছোট 
হলেও অন্থরূপ এক উদ্দীপনার স্ুত্রপাত পরিলক্ষিত হয়েছিল । 
সাংবাদিকতার মধ্যেও এক প্রেরণা এল এখান থেকেই। স্বর্গীয় 
কেশবচন্দ্র সেন “সলভ সমাচার? নাম দিয়ে এক পয়সা মুল্যের এক 
পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন । তার পরেও এই ন্বক্পমূল্যের সংবাদপত্র 
পরিচালনার প্রচেষ্টা ধীরে-ধীরে বহুদিন যাবৎ চলতে থাকে । এখন 
কিন্ত তার মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত হ'ল। সংবাদের জন্য 
লোক যেন পাগল হয়ে উঠল। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বস্ত্র এক পয়সা! 
দামের “বঙ্গবাসী' পক্রিক! প্রকাশ করলেন। তারই দৃষ্টাস্ত অনুসরণ 
করলেন বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাদের সেই “বঙ্গবাসী' ও *সঞ্ীবনী; 
পত্রিকা আজ অবধি বঙ্গদেশের সাংবাদিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে' রয়েছে । 

যেমন একদিকে হাজার-হাজার লোক আমাদের সভাসমিতিতে 
যোগ দিতে লাগল, তেমনি এসময় থেকে আমাদের দেশীয় ভাষায় 
স্ল্পমূল্যের পত্রিকাগুলিও সর্বপ্রথম হাজার-হাজার পাঠকের মনে 
আগ্রহ সঞ্চার করতে লাগল । মানুষের এই ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের 
পরিণতি আরও অধিকভাবে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে লাগল। 
আর তাদের একটির জন্য আমি নিজেই ছিলাম অত্যন্ত আগ্রহী । 
শিক্ষিত সম্প্রদ্দায় তাকে তাদের কর্মতালিকার প্রথমেই স্থান 
দিয়েছিলেন । এই অবমানন। মামলা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করে ভারতের এক্যকে বদ্ধিত 
করতে সাহাব্য করল । লাহোর, অন্বতসর, আগ্রা, ফৈজাবাদ, পুণা ও 
ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে আমার হূর্ভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি 
প্রকাশের জন্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ল। ১৮৮৪ সালের ১৮ই জুনের 
“গাপ র্যাণ্ড গসিপ" পত্রিকায় শেঠজী সোরাবজী ছদ্মনামে জনৈক 


১২৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 
খ্যাতনামা লেখক একখানা খোলা চিঠি পাঠিয়ে নিয়লিখিতভাবে 
এ-সমস্ভ বিক্ষোভের বর্ণন1 দিয়েছিলেন-- 

“গত বছর উত্তর ভারতে আপনার মুক্তির দাবীতে এক জনসভায় 
আমি এক শ্রদ্ধেয় ও প্রাচীন কাশ্মীরী পণ্ডিতকে দেখিতে পাই। 
তিনি ইংরেজী ভাষার একটি শব্দও নিজ মাতৃভাষায় রূপাস্তরিত 
করিতে পারিতেন না। অথচ আমি লক্ষ্য করি তিনি আপনার 
কারাবাসের সঙ্গে-সঙ্গেই ফৌপাইয়া-্কোপাইয়। ক্রন্দন করিতে 
থাকেন। কথ! বলিতে-বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। 
অশ্রুসিক্তলোচনে তিনি চিৎকার করিয়া! বলিয়া উঠিলেন, “আমাদের 
প্রিয় ভ্বাতার সঙ্গে তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে? আমাদের 
স্ুরেন্ত্রনাথ এখন কারারুদ্ধ*। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর থেকেই 
এরূপ বেদনাময় আবেগের ভাষা সেদিন নিঃস্যত হইয়াছিল এবং সমগ্র 
দেশে জাতিধন্মনিব্বিশেষে শোক পালিত হইয়াছিল ।% 

ইঞ্ডিয়ান এযাসো সিয়েশনের ১৮৮৩ সালের রিপোর্টে পরলোকগত 
আনন্দমোহন বস্থ আমার কারাদণ্ডের রাজনৈতিক পরিণতির কথা 
উল্লেখ করে; বলেছিলেন+-- 

“মন্দ থেকেও যে ভালর উদ্ভব হতে পারে তার দৃষ্টান্ত বর্তমান 
ঘটনায় যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে এভাবে আর কখনো হয়নি । সমগ্র 
দেশময় এই তীব্র বিষাদ ও স্ব গদর্শন, য। এরূপ অবস্থায় নিতান্তই 
স্বাভাবিক-_পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের অধিবাসীর। পরস্পরের জন্য ভাবতে শিখেছে । পরস্পরের 
মধ্যে একতার বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের ভাব দ্রুত স্থাপিত হতে চলেছে। 
আর বাবু স্থরেশ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়ের পক্ষে অন্তত এটুকু সাস্বনার 
কারণ রয়েছে যে, তার হুর্ভাগ্যে ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এমন 
এক বিশেষ এঁক্যের আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে, যেজগ্য' এতদিন 
ধরে তিনি নিজেই একাস্তভাবে ও সফশতার সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন।” 


৯৯৮ 


আদর্দালত অবমাননার মামল ও কারাবান 


কৃষ্নগর থেকে বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কারাদণ্ডকে 
স্মরনীয় করে? রাখবার উদ্দেশ্টে এক জাতীয়ভাগার গড়ে তুলবার 
পরিকল্পন! করেন। তার এই কল্পনাটি বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়েছিল। 
কারণ তারপর থেকে জাতীয়উন্নতির উদ্দেশ্যে অন্যান্য আরও 
একাধিক জাতীয়ভাগ্ডার গড়ে উঠতে থাকে। প্রায় ২০,০০০ 
টাকার মত তখন সংগ্রহ হয়েছিল। ধারা এই ভাগ্ারে চাদ? 
দিয়েছিলেন তারা এক সভা করে? এই টাকাটি রাজনৈতিক কাজের 
জন্ত ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। 
টাকার অঙ্কটি বিশেষ বড় না! হলেও তাতে আমাদের কাজের অনেক 
সহায়তা হয়েছিল। কারণ এভাবে আমাদের হাতে যে এক স্থায়ী 
অর্থভাগ্ডার আসে তাকে কেন্দ্র করে অপরাপর দ্বিক থেকেও অর্থ 
গ্রহের সুযোগ হয় । রাজনৈতিক কম্মারদ্দের বুঝতে আর বাকী 
থাকে না যে, সংগ্রাম করার প্রয়োজন হলে শক্তির অভাব কোনদিন 
হুবে না। বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর “স্থায়ী ব্যবস্থা” (সেটেলড. ক্যাষ্ট ) 
শুনতে শুনতে কান তখন ঝালাপাল। | এই ব্যবস্থাকে যখন 
বানচাল করবার চেষ্ট৷ হচ্ছিল তখন এই আন্দোলনের গ্রতি দেশের 
ধনী সম্প্রদ্দায়ের সহানুভূতি থাক। সত্বেও সরকারী আচরণের ফলে 
তাকে কোনরূপ অর্থ সাহাব্য দিতে স্ট্ট খোলাখুলি ভাবে আন্দোলন 
সমর্থন করে? সরকারের বিরক্তিভাজন হতে তাদের সাহস হচ্ছিল ন1। 
ঞ পরিস্থিতিতে উক্ত জাতীয়ভাগ্ডারের অর্থ আমাদের বিশেষ 
উপকারেই এসেছিল ! 
আমাদের পুরাতন বন্ধু ও সহকন্মা বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
স্বৃতির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করে' এখানে আমার কিছু 
বলা কর্তব্য | বছ বৎসর যাবৎ কৃষ্ণনগরের জনজীবনে তার এক 
বিশেষ স্থান ছিল। সেই প্রাচীন নগরের বহু রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সমর্থক এবং কখনো! কখনো প্রবর্তকও ছিলেন তিনি । 
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জাতীয় দলের পক্ষে তার মৃত্যু এক অপুরনীয় ক্ষতি। তার মত 
সাহসী, উদমশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি অদূর ভবিষ্যতে আর পাওয়া 
বাবে কি না সন্দেহ। মফন্বল সহরে বাস করে? কোন জনহিতক্রতী 
ব্যক্তির পক্ষে স্থানীয় ও সীমিত অঞ্চলের বাইরে খ্যাতি ও সুনাম 
অঞ্জন করার দৃষ্টান্ত বিরল । কিন্তু বঙ্গদেশের জাতি গঠনের ইতিহাস 
থেকে বদি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অস্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকু্ঠনাথ 
সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অনাথবন্ধু গুহ, আনন্দচরণ রায়। কিশোরী 
মোহন চৌধুরী প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের নাম বাদ দেওয়া যায় তা 
হ'লে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হবে। হয়ত তাদের প্রত্যেকের খ্যাতির 
পরিমাণ সমান নয়। তবুও তার! প্রত্যেকেই ষে অশেষ অভাব 
অসুবিধা ও অবর্ণনীয় হঃখকট্ট সত্বেও দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন একথা বিস্মত হওয়া বায় না। তারা তাদের 
সমকালীনদের উপর যে কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন 
তাদের সহকল্মীদের পক্ষে অন্তত যথোপযুক্তরূপে তা” স্বীকার করা 
একাস্ত কর্তব্য। 

১৮৮৩ সালের ৫ই মে আমার কারাজীবন আরম্ভ হয় এবং ৪ঠা 
জুলাই আমি মুক্তি পাই। জগতের ইতিহাসে এদ্দিনটি ম্মরণীয়। 
কারণ এদিনটি ছিল আমেরিকন্ডা স্বাধীনতা দ্িবস। আমার বন্ধুরাও 
তার যথা যোগ্য স্থযোগ নিতে বিরত হুন নি। ধর্শের রক্ষক? হতে 
গিয়েই আমাকে. এত কষ্ট বরণ করতে হয়েছিল । একথা কারও 
অজানা ছিল না বে, গোঁড়া হিন্দুদের রীতি নীতি আমি বিশেষ পছন্দ 
করতাম না। আমি নিজে ছিলাম প্রগতিবাদীআদর্শে আস্থাশীল । 
আমার সমাজ জীবনের সঙ্গে সে আদর্শেরই ছিল সামগ্রম্য। সে 
জন্য আমাদের দেশের গোঁড়। ব্যক্তিদের ধর্ম বিশ্বাসকে রক্ষা করতে 
গিয়ে আমার মত মতিগতিশীল লোকের পক্ষে হুঃখ বরণ করে নেওয়া 
অনেকের নিকট অসাধারণ বলেই বোধ হয়েছিল । এই আবেগ 
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তখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন প্রবণতার উচ্ছাস যখন 
জনসাধারণের মনকে ভাসিয়ে নিতে আরম্ভ করে, তখন আর কোন 
বাধাই তা মানে না। তার শআ্োত নিজের পরিধি ছেড়ে বন্ছ সংকীর্ণ 
পথে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবল বেগে ধেয়ে যায়; ইলবার্ট বিল সম্পকিত 
কলহে জর্জরিত শিক্ষিত সমাজ এমনিতেই ছিল উত্তেজিত ও 
অস্থির। এখন আবার আমার জনহিতকর কার্ধ্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি 
রেখে তাদের মন সরকারী আচরণের প্রতি ঘ্বণায় ভরে গেল। হুঃখে 
ও বিষার্দে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অভিভূত হলেন । তাদ্দের মনে 
হগ্ল আমার প্রতি অবিরত যে মন্তায় করা হয়েছে আমার প্রতি 
দণ্ডাজ্ঞা ছিল তার চরম পরিণতি । বন্ধুবর মিঃ বি. এল, গুপ্ত তখন 
কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট । আমার সাজা হবার সংবাদ 
পাওয়! মাত্রই তিনি আদালতের কাজ-কণ্্ম বন্ধকরে আমার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্য প্রেসিভেন্সী জেলেই ছুটে চলে গিয়েছিলেন । 
এন্নূপ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এরূপ খোলাখুলি 
ভাবে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর! ও পরোক্ষভাবে দেশের 
সর্বোচ্চ বিচারালয়ের রায়কে অবজ্ঞ। করার বিষয় নিযে 
সর্বসাধারণের মধ্যে নানা প্রকার আলোচন) চলতে লাগল। 
আধা-সরকারী বললে" খ্যাত এক নামকরা পত্রিকা এ বিষয়টির প্রতি 
সবার দৃষ্টিও আকর্ষণ করল । কিন্তু এ সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে আমার বন্ধুবর 
কিছুমাত্র দৃষ্টি দিলেন না| বিশ্বাসে অটল থেকে ও জীবনের 
সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি তার সরকারী কর্মপথে নিজেকে 
টেনে নিতে নিতে একদিন বৃটিশ-ভারতের এক হাইকোর্টের অস্থায়ী 
বিচারপতি ও তৎপর দেশীয় এক রাজন্চের প্রধান মন্ত্রীর পদও অলংকৃত 
করেছিলেন। 

কারাগারে আমাকে একজন প্রথম শ্রেণীর অপকর্খা বলেই গণ্য 
কর! হ'ত! আমার ইচ্ছান্ুযায়ী জিখতে পড়তে আমাকে বাধ 
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দেওয়া হত না। “বেঙ্গলী' পত্রিকার জন্ক আমি লেখাও চালিকে- 
গেলাম। আমার নামে যে সমস্ত তার ব1 চিঠি ইত্যাদি আসত সে 

সমস্ত পরীক্ষা না করেই জেলের ভিতরে আসতে দেওয়া হ'ত এবং 

না খুলেই আমার নিকট বিলি হ'ত। কতজন লোঁক আমার সঙ্গে 
দেখা করতে আসতে পারবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল 

না। আমাকে কেউ কোন ফল উপহার দিলে (তখন ছিল আমের 

দিন) বা অন্ত কোন খাবার পাঠালে, বিনা বাধায় তা আমার নিকট 

আসতে দেওয়া হ'ত। এই বন্দী মবস্থাতেও আমার কষ্ট যথাসাধ্য 

লাঘব করতে জেলের স্ুপারিনটেনডেন্ট নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা 

করতেন। বন্দীদের উপস্থিতির পর্যবেক্ষণ শেষ হলে দরজা বন্ধ 

করে দেওয়া! হুত। তারপর আর কোন লোককে আসতে দেওয়! 

হত না। দ্েনার দায়ে ধারা কারাবরণ করতেন সে সমস্ত বন্দীর 

সঙ্গে বাক্যালাপে আমি সন্ধ্যা কাটিয়ে দিতাম । আমার প্রমোদের 

জন্য ভারা গানবাজনার ব্যবস্থা করতেও উদ্ঘোগ্নী ছিলেন। কিন্তু. 
অনুসন্ধান করে? ঘখন জানতে পারলাম যে, তা" জেলের নিয়ম 

কামুনের বিরোধী হবে, তখন তা* প্রত্যাখ্যান করলাম । আমার 
এই বন্দী জীবনটি আমি এক প্রকার উপভোগই করেছিলাম ; তবে 

একটু ক্লান্তিকরও ছিল। অনেক বছর যাবৎ আমি বিশ্রামের সময় 

পাই নি। কাজেই এই নাতিদীর্ঘ বিরাম আমার পক্ষে বেশ আরাম 

দ্ায়কই হয়েছিল. জেল থেকে বাইরে এসে দেখি আমার ওজন, 
অনেক বেড়ে গিয়েছে। 


৪ঠা জুলাই বেশ সকালেই আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া 
হ'ল। তার আগের দ্বিন চবিবশ পরগণ। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
প্িভেনস্‌ জেলের মধ্যে এজে আমার সঙ্গে দেখা! করেছিলেন । ইনি 
পরে কিছুকাল বঙ্গদেশের অস্থায়ী লেফটেন্যান্ট গভর্ণর হিসাষে কাজ- 
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করেছিলেন । বিস্ময়করভাবে তার হঠাৎ এসে দেখা করার কারণ 
"অনতিবিলম্বেই বোঝা গেল। আমি ছিলাম ব্যারাকপুরস্থ মনিরাম 
পুরের বাসিন্না। এ অঞ্চলটি ছিল তারই এলাকাভুক্ত। আমি 
বাড়ী ফিরে গেলে সেখানে হর্ষ প্রদর্শন হবে বলে তিনি আশংকা 
করছিলেন । তার ইচ্ছা ছিল আমি যেন তা রোধ করবার ব্যবস্থা 
করি। আমিতার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলাম ন1। 
আমার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। 
তার! কি করবেন স্থির করেছেন তা” আমি তাকে জানালাম এবং 
'তিনি তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন । আমি তাকে 
বললাম, সেখানে কোন বাজনা! বাজানো হবে না, রাস্তায় কোন 
শোভাযাত্র! হবে না, রেলওয়ে ষ্েশনের কাছে আমার বন্ধু হরকিষণ 
সরকারের বাড়ীতে একটি সভ। করে” সকলে আমাকে কেবল 
অভার্থনা জানাবে | এটি জনসাধারণের গতায়াতের স্থান নয়। 
এটি তার নিজন্ব বাসভবন । সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ইংরেজ ভদ্রলোকের 
'বাড়ীমান্রই তার নিজন্ব ঘুর্গ বলে বিবেচিত হয়। বুটিশের প্রজা 
হিসাবে আমাদেরও সে অধিকার রয়েছে । এ অবস্থায় আমার 
বন্ধুদের প্রস্তাবকে নিরুৎসাহ করার মত আমি কোন কারণ দেখি 
না। মিঃ গ্রিভেনস এবিষয় নিয়ে আর বিশেষ কিছু বললেন না । 
যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন তিনি ব্যারা কপুর ষ্টেশনে উপস্থিত 
থাকবেন এবং দেখবেন বাতে শাস্তিপূর্ণ ভাবেই সব কেটে যায়| 
আমি তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে একটু বিদ্রপের স্ুরেই বললাম, ষ্টেশনে 
আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে জিলার সর্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারীর 
উপস্থিতিকে আমি আমার সৌভাগ্য বলেই মনে করব । ৪ঠা জুলাই 
সন্ধ্যায় আমি যখন ব্যারাকপুরে ফিরে গেলাম তিনিও পূর্ববব্যবস্থ। 
অন্থসারে রেলওয়ে ষ্টেশনে আমার অপেক্ষায় ছিলেন। একজন 
বাঙ্গালী সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট ট্টেশন থেকে আমার 


১৩৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


বাড়ী পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল রাস্তা একখানা ভিন্ন গাড়ীতে করে” 
আমার অনুসরণ করেছিলেন ৷ 

পরে জানতে পেরেছিলাম সেদিন কোন বিপদ হুতে পারে 
এরূপ আশংকা করে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সেনাদলকে সমস্ত 
দিন ধরে প্রস্তুত রাখ! হয়েছিল। সামরিক কশ্মচারীদের অনেকেই 
ছিলেন ভারতীয়। এবং কেউ কেউ আবার আমারই মত গোঁড়ীয়, 
ব্রাহ্মণ । পরে তারা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। 
সরকারী নির্দেশ পাবার পর আমার মামলার বিষয়ে তাদের ওৎসুক্য 
জন্মে এবং আরও বিশদভাবে জানবার জন্য তারা অধিকতর আগ্রহী 
হয়েছিলেন। আমলাতন্ত্রীরা মাঝে মাঝে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত ও 
সন্দিপ্ধ হয়ে ওঠেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তারই ফলে তার জনসাধারণের, 
এই" হর্ষ প্রদর্শনকে বাধ! দিতে চেষ্টা করছিলেন । উপযুক্ত বুদ্ধির 
অভাব বশত: তারা যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তারই 
ফলে বে-শ্রেণীর লোকের! সচরাচর তাদ্দের নিজত্য জগতের বাইরে 
কি ঘটছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থাকে তাদের মধ্যেও আমার 
কারাবাষের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। 

আমার কারাবামের মেয়াদ শেষ হলে আমাকে যখন মুক্তি 
দেওয়া হবে তখন আমার সম্মানে হর্ষ প্রদর্শন হতে পারে বলেই 
সরকারী মহলের উতকগার অস্ত ছিল না। এবং তা; রোধ করবার 
জন্য তারা একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনাও স্থির করে? রেখেছিলেন । 
সাধারণত ভোর ছ'টার সময়েই বন্দীদের মুক্তি দেওয়! হয়। অস্তত 
১৮৮৩ সালে তাই হত। আমার ক্ষেত্রে কিন্ত সে নিয়মের একটু 
ব্যতিক্রম কর! হয়েছিল। সেদিন ভোর চারটার সময় কারারক্ষক 
এসে আমাকে ঘ্বুষ থেকে জাগিয়ে দিলেন। তারপর একখান! 
ভাড়াটে গাড়ীতে করে' আমাকে বাইরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে ঘুরিক্কে 
যখন ছয়টা বাজল তখন সেই কারারক্ষফ আমাকে বেলী পত্রিকা? 


১৩$ 


আঘালত অবমাননার মামলা ও কারাবাষ 


অফিসে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। এসবের উদ্দেশ্ট ছিল সবরকম 
প্রদশনকে এড়িয়ে চলা । কিন্তু এ নীতি বাস্তবিক পক্ষে উটপাখীরই 
নীতির অন্থরূপ। তার ফলে একটি প্রদর্শনের পরিবর্তে প্রদর্শন 
ছ' জায়গায় হয়েছিল। আমাকে মুক্তি দেওয়া দেখবার জন্য যে জনতা 
প্রেসিডেন্দী জেলের চারদিকে ভোরে ভোরে একত্র হয়েছিল তারা 
সারা রাস্তা হেটে এসে আবার বেঙ্গলী অফিসে ভীড় করল। 
কারারক্ষীদের চালাকীর ফলে তাদের উৎসাহ বেড়ে গিয়ে, একবার 
তার! হর্ষপ্রদর্শম করল জেলের সামনে, আর একবার বেঙ্গলী 
অফিসের কাছে। বাস্তবিক পক্ষে বার! নিজেদের সর্ব্বত্রষ্টা বলে? মনে 
করে সময়ের অপ্রতিরোধ্য ও ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলির দিকে চোখ 
মেলে তাকাতে অনিচ্ছুক হয় তাদের মাথায় বুদ্ধি বদিও বা কখনো 
আসে তবে তা আসে অনেক অনেক বিলম্ে। 





১৩৪৫ 


নবম অধ্যায় 
ন্লাভউ০নভিন্ষ কাম্য কভ্লাঞপ (৯৮৮২০৬৬ ) 


পূর্বেই বলেছি, আমার বাধ্যতামূলক অবসরকাল আমি বিশেষ 
ভাবেই উপভোগ করেছিলাম। কারণ তা' দিয়েছিল আমাকে পূর্ণ 
বিশ্রাম । কারামুক্তি হওয়ার পর দেখলাম আমার সামনে প্রচুর 
কাজ এসে গিয়েছে। একটি জাতীয়ভাগ্ডার গড়ে ভূলবার জন্য 
আমি আন্দোলন আরম্ভ করলাম। ১৮৮৩ সালের ১৭ই জুলাই এক 
বিরাট সভা করা হ'ল। দশ হাজারেরও বেশী লোক তাতে যোগ 
দিল। সেখানে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল ভারতের রাজনৈতিক 
উন্নতির জন্ক ভারতে ও ইংলণ্ডে বৈধভাবে আন্দোলন চালাতে হবে 
এবং তজ্জন্য একটি জাতীয়ভাগ্ডার স্থষ্টি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে| 
অবমাননার মামল! এবং ভারতের এঁক্য ও সংহতির জন্য আমাদের 
ক্রমবর্ধমান আন্দোলন আমার্দের আশ্বাসকে আমাদের সম্মুখে 
আরও বিস্তুততর করে উপস্থিত করল। আমর] অগ্থান্ত প্রদেশ 
গুলিকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্ত আমন্ত্রণ 
জানালাম। সিভিল সাভিস আন্দোলন থেকে ভারতের আশ! 
আকাকজ্্ষার মধ্যে এক মৌলিক একত্ববাধ লক্ষ্য কর গিয়েছিল । 
অবমাননার মামলা তাকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিল । এখন 
আমর! আমাদের প্রদেশের বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম । 
একটা এঁক্যবন্ধ ভারতের নৈতিকসমর্থন ও সক্রিয় সহযোগেরছার! 
আরও অধিক শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম । 
কোলকাতায় ইগ্ডিয়ান ম্যাশন্যাল কনফারেন্স হ'ল । সারা ভারতের 
প্রতিনিধিদিগকে সেখানে আমন্ত্রণ কর! হ'ল । তা৷ থেকে যে ইত্ডিয়ান 
স্াশম্যাল কংগ্রেস জন্ম নিল তাকে বরণ করবার উপযুক্ত এক নৈতিক 
পরিবর্তন মানুষের মনে তৎপুর্বরবেই এসেছিল । 


১৩৬ 


রাজনৈতিক কার্যকলাপ (১৮৮৩-১৮৮৫) 


ইলবার্ট বিল নিয়ে যে বিতর্কের স্ি হয়েছিল তার ফলেও 
"ভারতীয়দের মধ্যে একতাবদ্ধ হবার আগ্রহ ক্রমশঃ বন্ধিত হতে 
খাকে। ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের নিজেদের জন্য ডিফেম্ 
এযাসোসিয়েশন গঠন করে” দেশের বিভিন্ন অংশে তার শাখা প্রতিষ্ঠা 
করল। তার! নিজেদের স্বার্থ বলতে যা? বুঝত সেজন্তা এবং তার্দের 
'বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় লক্ষ 
টাক! সংগ্রহ করল। তাদের সহায় সম্বল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাদের 
উদ্দেশ্যকে সফল করে তৃলল। সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজ 
উৎ্গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করল তাদের সেই সংগ্রাম । তার! দেখল তাদের 
সামনেই ইলবার্ট বিল ও ততসম্পকিত ঘটনা! পরম্পরা । এত 
দেখবার পরেও নিজেদিগকে সংগঠন করা! ও একতাবদ্ধ হওয়ার 
গ্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের আর কি সন্দেহ থাকতে পারে। শিক্ষিত 
সমাজের মন তখন যেন অপমানে জর্জরিত । তবে সামগ্রিক ভাবে 
বিবেচনা করে দেখলে তা?” স্থফলই প্রসব করেছিল। যে সমস্ত শক্তি 
তখন কংগ্রেস আন্দোলনের জন্ম দেবার জন্যই কাজ করছিল, এসমস্ত 
পরিস্থিতি তাদেরও ক্ষমতা বদ্ধিত করতে লাগল। যেমন আগে 
বলেছি, বছর ঘ্বুরে যাবার পূর্বেই প্রথম ন্যাশহ্যাল কনফারেন্স 
কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হল। এর সংগঠনে আমার অংশও নিতান্ত 
নগণ্য ছিল না। শিক্ষিত ভারতে এটিই ছিল ইলবাট” বিল 
আন্দোলনের জবাব-_তার্দের তূর্য নিনাদ। ডিসেম্বরের ২৮শে 
তারিখ থেকে ৩০শে পর্য্যস্ত তিন দিন সেই কনফারেব্স চলেছিল । 

আজ অবধি যে সমস্ত বিষয় কংগ্রেসে অনবরত আলোচিত হয় 
সেদিনও সেগুলিই আলোচিত হয়েছিল। প্রতিনিধিমূলক পরিষদ, 
স্বায়ত্ত শাসন, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা, ফৌজদারী প্রশাসনিক 
বিষয়ে প্রশাসনিক কার্ধাবলী থেকে বিচারবিভাগীয় কার্ধ্যাবলীর 
পৃূথকীকরণ এবং সর্বশেষ সরকারী চাকরীতে আমাদের দেশীয় 
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লোকদিগকে অধিক সংখ্যায় ও বিস্তুত ক্ষেত্রে নিয়োগ করার প্রঙ্গ, 
ইত্যাদি বিষয় সেদিন আলোচিত হয়েছিল। প্রাচ্দেশ সমুহের 
হিতাকাঙ্ঙ্গী বন্ধু মিঃ উইল ফ্রিডব্লা্ট তখন ভারতে পরিভ্রমণ 
করছিলেন । তিনিও এই কনফারেজ্স-এ উপস্থিত ছিলেন । রিপনের 
সময়ের ভারতও সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-_ 

“তারপর বেল বারটার সময় আমি স্টাশগ্াল কনফারেম্স-এর 
প্রথম সভাতে গেলাম । বাস্তবিকই সময়টি ছিল খুব গুরুত্বপৃণ, 
কারণ প্রায় সমস্ত প্রধান নগর থেকেই প্রতিনিধিগণ এসে 
গিয়েছিলেন । মিঃ বোপ (আনন্দ মোহন বন্থু) কার উদ্বোধন-ভাষণে 
বলেছিলেন, এটি হ'ল ম্যাশগ্ঠাল পার্লযামেন্ট গঠনের পথে প্রথম 
পদক্ষেপ মাত্র। শিল্পশিক্ষার উদ্বোশ্যে ছেলেদের ফরাসী দেশে পাঠাবার 
এক পরিকল্পন! নিয়েই আলোচনাটি আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এ সভার 
আসল মৃত্তি প্রকাশ পেল যখন সুরেক্্রনাথ ব্যানাজা কভেম্যাপ্টেড 
সিভিল সাভিসকে আক্রমণ করে বক্তৃত। সুরু করলেন । আমি সার। 
জীবনে হত বক্তৃতা শুনেছি তাদের তুলনায় তার বক্তৃতা আমার 
কাছে অত্যন্ত চমৎকার বলে মনে হয়েছিল! এবং যে বিষয়বস্তর 
উপর বস্তৃত! হচ্ছিল সে সম্পর্কেও আমার মতের সঙ্গে ভার মতের' 
মিল ছিল। অন্ত বক্তৃতাগুলি সেরূপ চমকপ্রদ ছিল না] বটে, তবে 
তাঙ্দের ক্ষমতাও মন্দ ছিল না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বক্তৃতা যথেষ্ট: 
কৌতুকের উদ্রেক করলে শ্রোতারা! খুব হর্ধধ্বনি করতে থাকেন। 
আমাকেও তখন কিছু বলবার জন্ত অনুরোধ কর! হয়েছিল। কিন্তু 
আমার পরিভ্রমণ শেষ না হওয়] পর্য্যস্ত খোলাখুলি ভাবে কিছু বলব 
নাৰলে মনস্থ করাতে আমি সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারি নি।ঠিক 
করেছিলাম বন্বেতে গিয়েই আমি আমার মনে হয! আছে পদ্িকার 
করে বলব। কনফারেহ্দে আমিই একমাত্র ইউরোপীয় 'উপন্থিভ- 
ছিলাম। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় আমি যে উপস্থিত থাকছে 
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পেরেছিলাম, সে জন্ত আমি আনন্দিত। পূর্বে থেকে যদি বক্তাদের' 
সম্পর্কে ঠিক মত ব্যবস্থা করা যেত তা৷ হলে সভার কার্ধ্যাবলী আরও 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত। তবে মোটামুটি ছিসাবে বিচার 
করলে সব কাজ বেশ স্ুুছুভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল বলা চলে। 
ব্যানাজাঁ এবং বোস ছজনেই খুব উচুদরের বক্তা । সভাটি হয়েছিল 
এলবাট” হলের উপরের তলায়। প্রায় একশত লোক উপস্থিত 
ছিলেন। সভায় বক্তৃতা আরম্ভ হবার আগে গীটার জাতীয় একখানি 
বাছ্বন্ত্র বাজিয়ে সুন্দর দরাজ গলায় একখান! জাতীয় স্ত্রোত্র গান 
কর! হয়েছিল। 

১৮৮৪ সালে আমি আর একবার উত্তর ভারত পরিশ্রমণে' 
গেলাম। কলেজের কাজের দরুণ একমাত্র গরমের লম্বা! ছুটি ভিন্ন 
আমার অন্ট কোন অবসর ছিল না। মে মাসের মাঝামাঝি আমি 
কোলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাঞ্জাব আর উত্তর ভারতের 
গরম আমার রেল ভ্রমণের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিল। আমার এক 
অন্তরঙ্গ নুহাদ বাবু গোবিন্্রচরণ দাস আমার সঙ্গে ছিলেন। হুঃখের' 
বিষয়, এখন তিনি আর ইহ জগতে নেই। তিনিহাইকোটের' 
উকীল ছিলেন। রিপণু কলেজে স্কুলের শিক্ষন-বিভাগের সঙ্গেও" 
তিনি যুক্ত ছিলেন। ৃ 

আমর! লাহোর, অস্তসর, সুলতান, রাওলপিগ্ডি, আম্বালা, 
দিল্লী, আগ্রা!) আলীগড়। লক্ষৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী, 
বাকীপুর প্রভৃতি সহরে ভ্রমণ করলাম। মুলতানের অত্যধিক 
উত্তাপের ক মনে হলে এখনে। আমার ভয় হয়। আমরা কাজ, 
আর্ত করেছিলাম খুব হ'কডাক করে'। কিন্ত আসল উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও তার্দের লোকজনের মধ্যে একতা ও 
মিলনের পথ প্রসন্ত করা এবং বঙ্জদেশের লোকজনেয় সঙ্গে উত্তরের 
সমরপ্রিয় জাতিগুলির প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা । তখনকার দিনে 
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আমাদিগকে কেহ আমলই দিত না। শুনতে শুনতে কান 
'বালাপালা হয়ে যেত যে, যাদের ভিতর থেকে সেনাবিভাগের জন্য 
কোনদিন একজন সৈনিকও পাওয়! যায় না, যাদের সঙ্গে উত্তরের 
'বলিষ্ট ও সাহসী জাতিগুলির সঙ্গে বিশেষ কোন সংশ্রবই নেই, সেই 
লোকেরাই গঙ্গার বদীপ অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক দাবীর বড় বড় 
চীৎকার তুলে । আমর! এই নিছক অলীক ধারণাটি মানুষের মন 
থেকে দূর করবার জদ্য চেষ্টা করছিলাম । আজ কাগ্রেস স্থ্টির ফলে 
ও বন্ুদ্দিন যাবৎ একতাবদ্ধ ভাবে দেশহিতকর প্রচেষ্টা চালানোর 
ফলে ভারতের জনজাবনে যে সংহতির ভাব দেখ! দিয়েছে তারপর 
ওসমস্ত অন্মঃসার শৃন্ত কথায় আর কেউ বিশ্বাস করে ন1। 

যা” নিয়ে দশ বছর পুর্বে আমরা চিৎকার করে' ভারতকে 
একতাবদ্ধ করেছিলাম এখনো তাই চলল । তখনো সিভিল সাভিস 
নিয়ে সারা ভারতের দাবী পূর্ণ হয় নি। একট] বিধিবদ্ধ সিভিল 
সাভিসের ব্যবস্থা করে” সামান্য সুবিধা দেবার চেষ্টা বদিও ব৷ হয়ে 
থাকে তবুও নিবিবচারে সকলের সঙ্গে পরীক্ষা দেবার বয়সের উচ্চতম 
সীমা তখনো বন্ধিত করা হয় নি। এখন আবার এলাহাবাদ ও 
কানপুর থেকে রাওলপিগ্ডি ও যুলতান পধ্যস্ত উত্তর ভারতের সমস্ত 
বড় বড় সহরে জনস্ভা করে সেই একই দাবী সরকারের নিকট 
উপস্থাপিত করা হ'ল । একই সঙ্গে দেশবাসীর কাছে আবেদন করা! 
হ'ল, তারা যেন বঙ্গদেশের জাতীয়ভাগ্ারের অনুকরণে রাজনৈতিক 
কাজকর্মের বিস্তারের জন্য একটি জাতীয়ভাগ্ডার গড়ে তুলতে 
সাহায্য করেন। আমাদের আন্দোলন সফল হুণ্তে বিশেষ বিলম্ব 
হ'ল ন1!। অল্পকালের মধ্যেই সরকারী উত্তর পাওয়া! গেল। ইগ্ডিয়ান 
সিভিল সািস পরীক্ষার বয়সের উদ্ধতন সীমা বদ্ধিত করবার 
স্পারিশ করে ভারত সরকার এক সবসম্মত জরুরী বার্তা পাঠালেন 
সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাছে। পরের বংসরেই প্রথমত একটি 
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পাবলিক সাভিস কমিশন গঠিত হ'ল । এবং পরে তারই সুপারিশের 
ফলে ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষার বয়সের সীমা বর্থমান স্তরে 
উন্নীত হ'ল। 

১৮৮৪ সালে লর্ড রিপন ভারত থেকে বিদায় নিলেন। সে সময় 
ভার প্রতি জনশাধারণ যেরূপ প্রীতি প্রদ্শন করেছিলেন ভারতের 
ইতিহাসে তার তুলনা নেই। যে সমস্ত য়্যাংলো-ইগ্ডিয়ান কর্মচারী 
বরাবর জনসাধারণের নিকট থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন, 
তারা! এখন বুঝতে পারলেন যে, ভারতে এমন এক জাতীয়আন্দোলন 
জন্ম নিয়েছে যার সম্বন্ধে ভাদের কিছুমাত্র ধারণ! ছিল না। ভারতের 
অর্থমন্ত্রী স্তার অকল্যাণ্ড কোলভিন বিন্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন» 
“বাস্তবিক যদি তা হয়ে থাকে, তা” হলে তার অর্থ কি?” ভাবাবেগে 
এঁ নাম দিয়ে তিনি একখানি পুস্তিকাই প্রচার করে ফেললেন। 
সকলেই এ পুস্তিক। পড়তে লাগল । আর তার কলে বেশ কিছু 
চাঞ্চল্যের স্ৃপ্রি হয়েছিল । কোলকাতা থেকে বোম্বাই পর্য্যস্ত নগরের 
পর নগরে যে-যে পথ দিয়ে ভাইপরয় গেলেন সে-সে পথে অসংখ্য 
জনসাধারণ পাগলের মত তাকে বিদায় দিতে-দিতে দেখিয়েছিলেন 
তার্দের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও গভীর প্রীতি । আমলাতম্ত্রীদের নিকট 
এছিল ধারণার অতীত। এবার যেন তাদের চোখ ফুটল। এই 
সামগ্রিক আন্দোলনকে উজ্জ্রলরূপে চিত্রিত করবার জন্থ শাস্তগ্রন্থ সমূহ 
থেকেও শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছিল। স্তার অকল্যাণ্ড কোলভিন 
বললেন, “উপত্যকার শুকনো হাড়গুলে! যেন সব জীবস্ত হয়ে উঠেছিল।” 

এই অভূতপূর্ব্ব প্রীতি প্রদর্শনের গাঢ়ত। লক্ষ্য করবার মত চোখ 
যাদের ছিল, তারাই তার মধ্যে দেখেছিল এক একতাবন্ধ জাতীয় 
জীবনের সুচনা । ভারতের জনগণের মধ্যে সহযোগিতার ও নূতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার। তাদের ভবিষ্যত ক্রমবিকাশে এটিই যে গভীর 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তাও বুঝতে তাদের বাকী ছিল ন!। 
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লর্ড রিপন যে খুব বেশী কিছু করেছিলেন তা' নয়। তবে তার উদ্দেশ্য 
ছিল মহৎ, আদর্শ উচ্চ, নীতি সং । আর জাতিগত অযোগ্য হাকে তিনি 
করতেন ঘ্বণা। ভারতের লোকের কাছে এগুলিই ছিল সহজবোধ্য । 
আর একারণেই তারা প্রাণ ঢেলে এমন একজন ইংরেজের প্রতি 
কৃতজ্রত। প্রকাশ করেছিল। ইংরেজ নিষ্প্রাণ আমলাতন্ত্রী পরিবেশের 
মধ্যে থেকেও বুঝতে পেরেছিল, ইংলগ্ড ভারতে কি মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধনে অভিলাধী। এবং তা” বুঝে ভালমন্দ বিকৃতি পাঠিয়ে তাকে 
সার্থকও করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। কোলকাতাতেও আমরা তার 
উপযুক্ত এক বিরাট আয়োজন করেছিলাম এবং আমি নিজেও তাতে 
'অংশ গ্রহণ করেছিলাম । বাস্তবিকপক্ষে তার আগের বছরও আমরা 
এক অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলাম। তবে তা” ছিল অনেকটা ঘরোয়া 
ব্যাপার । সন্ধাবেলায় বেলগাছিয়। বাঁগানবাড়ীতে এক ভোজসভার 
আয়োজন হয়েছিল । উচ্চ-নীচ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাতে 
উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাংলো-ইত্ডিয়া দেখেছিল, 
যে-ভাইসরয়কে তার! নিন্দা করছিল সেই ভাইসরয় জনসাধারণের অন্তর 
থেকে এমন শ্রদ্ধা ও প্রীতি অঞ্জন করেছিলেন যে তা অন্ত কোন 
ভাইসরয় কোনদিন পারেন নি। 

লড” রিপনের পর লর্ড ভাফরিণ ভাইসরয় হয়ে এলেন। তাকে 
আমি বিলাতে থাকতেই জানতাম । সিভিঙ্গ সাভিস কমিশন আমাকে 
বাদ দেবার পর আমি যখন নানা গোলযোগে পড়ি তখন তিনি অনুগ্রহ 
করে' আমায় ডেকে পাঠিয়ে আমার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ 
দেখিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তিনি 
তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। দীর্ঘ 
আলোচনার পর বললেন যে, তিনি সে সময়কার সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট- 
ডিউক অব-আগিলের কাছে আমার বিষয়ে বলবেন। তীর প্রতি 
আমাদের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কোলকাতায় আপার পর 
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ইত্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন তাকে অভ্যর্থনা! জানিয়ে মানপত্র দিল। এই 
মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সংস্কার করে' 
তার পুনর্গঠনের আশু প্রয়োজনের প্রতিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল। 
'মানপত্রের খসড়া আমিই করেছিলাম । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
জন্মের এক বছর আগে ১৮৮৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এই মানপত্রথানি 
প্রদান করা হয়েছিল । মানপত্রের যে ছত্রে এ বিষয়টির উল্লেখ ছিল 
তা” এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক স্বায়তশাসনরূপ 
'বরদানের উল্লেখ করার পর তা'তে বল। হয়েছিল-__ 

“এ সঙ্গে একথ। বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জনমত অবিলম্বে 
যে-সমস্ত সংস্কারের দাবী পূরণের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল প্রাদেশিক 
আইন পরিষদ পুনর্গঠন ছিল তার মধ্যে একটি । এতবড় একটি বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করবার স্থান বা স্থযোগ এটি নয়। তবে নিবিদ্বে 
একথ! বল! যায় যে, বর্তমানে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি যে ভাবে 
'গঠিত তাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে? কোন কৈফিক্পত তলব করা যায় 
না। অর্থনম্পকিত বিষয়াদির উপর কর্তৃত্বের কোন ব্যবস্থা তাতে 
'নেই। অধিক সংখ্যক সদম্য সরকারী কশ্মচারী। বেসরকারী সদস্যের 
সম্পূর্ণভাবে সরকারীমহল কর্তৃক মনোনীত হয়ে নিযুক্ত হওয়ার ফলে 
তাহার! সাফল্যের সঙ্গে জনমত প্রকাশে অক্ষম এবং দক্ষতার সঙ্গে 
কর্তব্যকণ্ম নির্বাহ করতে হলে তাদের পক্ষে যে পরিমাণ জনসাধারণের 
আস্থাভাজন হওয়। প্রয়োজন তা” কখনই তাহারা অঞ্জন করতে পারে 
না। এমন কি নিকটবর্তী ক্রাউনকলোনী সিংহলের লেজিস্লেটিভ 
কাউনসিলও অপেক্ষাকৃত ভাবে অধিকতর জনমতমূলক । 

কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসারতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 
এ সমস্ত বিরাট সংস্কার কাব্যের প্রবর্তন যে লমস্ত চেষ্টার ফলে হয়েছিল 
তাদেরও কিঞ্িৎ ইতিবুস্ত দেওয়া! বাক। মহারাদীর জ্ুবিলী অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। ভারতে ও নাআাজ্যের লর্থ্বরই বিশেষ 
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সমারোছে তা পালিত হয়েছিল । সে সময় কোলকাতা! কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ হারিসন ( পরে স্যার হেনরী )। তার. উপরেই 
সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার পড়ে। মফস্বলের বিভিন্ন 
মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যে সমস্ত আমন্ত্রিত প্রতিনিধি আসবেন 
তাদের তত্বাবধান করতে ও ময়দানে উৎসব পালনের ব্যবস্থায় কাকে 
সহায়তা করতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। 

আমি এখানে মুহুর্তের জন্য আমার সেই পরলো কগত বন্ধুর আত্মার 
স্মৃতির উদ্দেশে মামার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করব। 
তার মত এরূপ একজন দক্গ ও সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরেজকর্মচারী 
ততপুর্ধবে আমি দেখি নি। স্যার হেনরী হারিসন ও স্যার হেনরী কটন 
এ দুজনের স্মৃতি আমার মনে চির জাগ্রত হয়ে রয়েছে । তাদের 
রাজনৈতিকমতবাদে উভয়ে ছিলেন অভিন্ন । দুজনেরই বোধশক্তি ছিল 
অত্যন্ত উচ্চস্তরের। স্যার হেনরী হ্যারিসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম টারণার 
বলেছিলেন, অর্থোপার্জনের পথ বেছে নিতে স্যার হেনরী হ্যারিসন ভূল 
করেছিলেন। তিনি ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে 
যদি বিলাতে আইনব্যবসায়ে যোগ দিতেন, তা; হ'লে তিনি 
এটনি জেনারেলও হতে পারতেন। বিতর্কের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
রুযুপার্ট-এর মত । ভাষার উপর তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল । চমতকার ও 
মনোরম। বিতর্কে এরূপ কৃতিত্বসম্পন্ন লোক আমার চোখে কমই 
পড়েছে। আমি যতদূর জানি ইগ্ডয়ান সিভিল সাভিসে একপ ব্যক্তি- 
আর দ্বিতীয় হয় নি। শুনেছি কলেজে পাঠাবস্থায় তিনি ছিলেন 
অকস্ফোর্ড ইউনিয়নের সভাপতি । কর্পোরেশনের স্থায়ী সভাপত্ধি 
হিসাবে এবং তার মিটিং ইত্যার্দির সভাপতি হিসাবে, ভার বক্তব্যের পর 
বলার কিছু থাকত না। তার মতের বিরুদ্ধে ভোট পাওয়া ছিল 
কষ্টসাধ্য। এজন্য আমরা বুদ্ধি করে? নিয়মাবলী পরিবর্তন করে' কোন 
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প্রস্তাবের প্রস্তাবককেই শেষ কথা বলবার অন আমরা ক্ষমতা দিতে 
চেষ্টা করেছিলাম ৷ কিন্তু এ প্রস্তাবেও তখনকার নিয়ম অনুসারে শেষ 
কথা বলার ক্ষমতা. ছিল তার। ফলে আমরাই পরাজিত হই । তার: 
আধিপত্য পুর্ব অপ্রতিদ্বন্ীই রয়ে গেল। তবে এই আধিপত্য 
সত্বেও তিনি তার ক্ষমত। প্রয়োগে ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়তা পুর্ণ । অনেক 
ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভাবে তিনি তার সহকম্মীদের নিকট থেকে সমর্থনই 
লাভ করতেন। 

কোলকাতা কর্পোরেশন একবার গএ্রক দলাদলির শিকার হয়ে 
বিপর্যস্ত হতে লাগল । হাইকোটেপ্ এক বিচারপতি স্বাস্থ্যবিষয়ে তা, 
নিয়ে মাথ! ঘামাতে আরম্ভ করলেন | এ অবস্থায় স্যার হেনরী নিভীক 
ভাবে কর্পোরেশনের পক্ষ সমর্থন করে যেরূপ সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন 
এবং পরিণামের জন্তক ভীত ন! হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন তাঃ দেখে কি বন্ধু কি শক্রু প্রত্যেকেই তার ভূয়সী প্রশংসা 
করেছিলেন । ইলবাট" বিল নিয়ে যখন তুমুল ঝড় উঠেছিল, সেই 
অন্ধকার দিনগুলিতে আবহাওয়া ছিল মারাত্মক । জাতিবৈষম্যের 
পু্জীভূত বিষ তখন আকাশচুম্বী । তখনো স্যার হেনরী হ্যারিসন ও 
মিঃ কটন তাদের কিড খ্রীটের বাড়ীতে এক সাম্ধ্াভোজনের আয়োজন 
করে? বহু নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভত্রলোককে নিমন্ত্রণ 
করেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্যের ভাঁব দূর করবার 
জন্য অনুপ্রাণিত করে মিঃ কটন এক বন্তৃতাও করেছিলেন । ১৮৮৫ 
সালে পাণ্ডে-ঘটনার পর আমরা বখন বাঙ্গালীদিগকেও স্বেচ্ছাসেবক 
নিযুক্ত করবার জন্ত আন্দোলন আরম্ভ করি, স্যার হেনরী হারিসন 
আমাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে' (যদিও তিনি জানতেন যে, সরকার 
ছিল তার বিরোধী ) একখানি পুস্তিক প্রকাশ করেছিলেন। এবং 
শিক্ষিত সমাজের শ্তার়সংগত আশাআকানক্ষ! চরিতার্থ করবার জন্য 
পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
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শিক্ষিত ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি গিখেছিলেন-_ 

“শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এখন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি, 
পথ-প্রদর্শক, শিক্ষাঙ্দাতা ও সংবাদ সরবরাহকারী | সামান্য মাত্র চিন্তা! 
করলেই দেখ! বাবে এই সমাজ, __যাদের হাতে রয়েছে তাদের সমস্ত 
বিভ্ভালয়, সংবাদপত্র ও আদালত-কাছারী-্তাদের সমস্ত সরকারী 
অকফিসগুলিকে যেভাবে শিক্ষা দেবে আগামী দিনের ভারত 
নিঃসন্দেহে সে-অনুসারেই ভাববে ও কাজ করবে। তারাই হ'ৰে 
ভারতের রব, ভারতের মস্তি । ভারতের জনগণ হবে তাদের বান্ছ 
আর তার! প্রতিফলিত করবে তাদেরই শিক্ষা । স্থতরাং এই তরুণ 
ভারতের সঙ্গে ব্যবহার করবার সময় আমরা যদি মনে করি যে, আমর! 
সমাজের এক অতি অকিঞ্চিংকর অংশের সঙ্গেই রাজনৈতিক (প্রকৃত 
পক্ষে সামরিক ) কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছি, তা” হবে এক সাংঘাতিক 
ভুল । আজ যে সমস্ত ধারণ! মাত্র হু'লক্ষ লোকের মনকে তোলপাড় 
করছে কাল হয়ত কোটি-কোটি লোকের মনে তা” ঝড় তুলবে। 
আমাদের জর্ধধাপেক্ষা বড় ভূল হবে যদি আমর! মনে করি যে, আমাদের 
সমস্ত কাজকণ্ম শিক্ষিত দেশীয়দের নিয়েই আরম্ভ আর তাদের নিয়েই 
শেষ।” 

১৮৮৬ সালে স্বদেশে ফিরে গিয়েও স্যার হেনরী হ্যারিসন 
“কোয়ার্টারলি রিভিউ'-তেও ঠিক এভাবেই নিবন্ধ লিখেছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন, দেশীয় শিক্ষিতদের উপর, তাদের আশা ও আকাজ্ার 
উপর দলননীতি চালিয়ে যান আর দেখুন যে, তাদের দিয়ে আপনারাই 
এক নুঘৃঢ় সরকারবিরোধী হর্গ নিন্মাণ করে' দিচ্ছেন। তার পরিবর্তে 
তাদের আশা-আকাঙ্্গা পুর্ণ করুন, দেখবেন তারাই হয়েছে সরকারের 
পরম হিতৈষী। 

এই ছিলেন স্যার হেনরী হ্যারিসন। একজন খাঁটি ইংরেক্ব। 
গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, তার বন্ধুত্ব অঙ্ছনের সৌভাগ; আমার 
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হয়েছিল। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুই আমাদের সেই বন্ধুত্বকে নির্মম 
ভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে। 


মহারাণীর জুবিলীতে মফন্বল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির 
আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের তত্বাবধান করবার দায়িত্ব যখন স্যার হেনরী 
হারিসন আমার উপর চাপিয়ে দিলেন আমি স্থির করলাম আমিও এই 
পরিস্থিতির সদ্বযবহার করতে পৃশ্চাৎপদ হব না। আমি মনে করলাম 
সে সময় আমাদের কাছে সব সমস্যার মধ্যে যা” বড় সমস্যা হয়ে 
দাড়িয়েছিল, সেই প্রতিনিধিমূলক লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সংস্কার 
ও পুনর্গঠনের সমস্তাকে সবার সম্মুখে উপস্থিত করবার এটিই হ'ল, স্বর্ণ 
স্থযোগ। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এক-একখানি 
অভিনন্দন পাঁঠ করবার কথ! ছিল। এদের প্রত্যেকটির মধ্যে যাতে 
কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসারকল্পে একটি আবেদন থাকে আমি তার 
ব্যবস্থা করলাম । মফত্থলের মিউনিসিপ্যাপিটিগুলিতে আমি এবিষয়ে 
এক সাকুর্লপার পাঠিয়ে দ্রিলাম এবং তাদের নিকট থেকে খুব 
আস্তরিকতাপুর্ণ উত্তরও পেলাম। অভিনন্দন পত্রগুলি প্রায় একই 
রকমের হয়েছিল। তাদের একটি থেকে নিয়ে একটি ছত্র উদ্ধৃত করে 
দিলাম-_ 


“ভূতপুর্র্ব ভাইলরয়'এর অন্ধুপ্রেরণার ফলে দেশের সর্বত্র স্থায়ন্ত 
শাসন নীতি প্রবতিত হয়েছে । সামগ্রিক ভাবে এ নীতি এত সফল 
হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই ধারণা এ নীতিকে স্থানীয় অপরাপর 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যেতে পারে। এবং জুবিলীর এই 
শুভমুহূর্তে আমর! আশ। করি, যেই ইংলিশ সভ্যতার প্রতি পদক্ষেপে ই 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে, এবং যা? ইংরেজ শাসনের 
এক সুমহান কীন্তিস্তস্তরূপে বিরাজিত, মহামাননীয়। মহীয়সী সম্রাজ্জীর 
গৌরবময় মঙ্গলকামী রাজত্বে অন্তত আংশিকরূপে হলেও সেরপ 


৯১৪৭ 


জাতি ঘেদিন গঠনপথে 


প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভের সুচনা দেখবার সৌভাগ্য থেকে 
ভারতের অধিবাসীরা বঞ্চিত হবে না।” 
লর্ড ডাফরিনের কাছ থেকে তার এক যথাযোগ্য উত্তর পাওয়া 
গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “এক পুরুষ পুর্বে মহান রাজনীতিবিদ 
লর্ড হ্যালিফ্যাকস অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এদেশে 
দান করেছিলেন, ভারতে অবস্থানকালে যদি তা” অধিকতর প্রসারিত 
করে অধিকতর বিস্তৃত ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে-_ যে সমস্ত ভারতীয় 
ভদ্রমহোদয় তাদের প্রভাব, কাদের অজিত গুণাবলী ও তাদের 
দেশবাসীর মধ্যে বিশ্বাস স্থট্টি করার দরুণ আমাদের আইন সভা 
সমূহের আনুষঙ্গিক বলে” পরিগণিত হয়েছেন, তাদের উপর স্যস্ত 
করবার মত সুযোগ মামার আসে তবে তাতে আমি পরম প্রীতি ও 
আনন্দ লাভ করব ।” 
মিঃ জর্জ ইউল আমার পার্খেই বসেছিলেন তিনি পরে 
এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 
“পাঁচ বছরের মধোই দেখবেন সংস্কার আরস্ত হয়ে গেছে 1” কথাগুলি 
ছিল বাস্তবিকই এক ভবিষ্তৎ-দ্রষ্টার কথার মত। কথাগুলি উচ্চারিত 
হয়েছিল ১৮৮৭ সালে । আর শাসনসংস্কার এসেছিল তার ঠিক পাঁচ 
বছর পরে ১৮৯২ সালে। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, যে লর্ড ভাফবিণ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনে প্রথমাবধি উৎসাহ দিয়েছিলেন, তার 
আশা-আকাঙ্জার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তিনি তার কার্যভার 
পরিত্যাগ করবার পুৰ মুহূর্তে ভারতের শিক্ষিত সমাজকে নিতাস্ত নগণ্য 
এক সংখ্যালঘু দল বলে অভিহিত করেছিলেন! প্রকৃত পক্ষে 
কোলকাতার সেপ্টএনগ জ-ডিনারে বসে যখন তিনি ভারতীয় জাতীয় 
ংগ্রেসের নিন্দা করছিলেন তখন তিনি কাউনসিলের সংস্কারের 
সুপারিশ করে এক জরুরীবার্তা রচনা করছিলেন। রাজনীতির পশ্থা 
বাস্তবিকই অতি অভ্ভুত। তা সত্বেও যে ভাইদরয় লেজিসলেটিভ 
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কাউননিলকে জনমতের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের পরিকল্পনার জন্য সর্বপ্রথম 
সুপারিশ করেছিলেন, তার ক্রটি-বিচাতিকে উপেক্ষা করে' আমরা তা, 
ভূলে যেতে পারি। ১৮৯২ সালের পালামেন্টারী ষ্র্যাট্যুটের ভিত্তি 
ছিল তারই এই গোপন জরুরী বার্তা। ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে 
বেঙ্গলী পত্রিকাতে আমি তা+ সব্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলাম। 

এখানে আমি বলতে পারি যে, লর্ড ডাফরিণ লেজিসলেটি'ভ 
কাউনসিলের সংস্কার সম্পর্কে জরুরী বার্থ দাখিল করবার পূর্বে তিনি 
স্যার হেনরী হযারিসন, মিঃ কটন প্রভৃতি কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ 
করেছিলেন। লাটভবনে আমারও আমন্ত্রণ হয়েছিল এবং বড়লাট 
সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আমার আলোচনাও হয়েছিল। 
নির্বাচনের ভিস্তিতে কাঁউনসিল পুনর্গঠনের জন্য আমি তাকে পরামর্শ 
দিয়েছিলাম । তা” ছাড়া প্রশ্ন উত্থাপন করে কৈফিয়ত দাবী করতে ও 
আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের ব্যবস্থা রাখতেও আমি 
পরামর্শ দিয়েছিলাম। বেশ খোলাখুলি ও বন্ধু ভাবেই আমাদের 
কথাবার্তা হ'ল। তারপর তিনি আমাকে তার একাম্ত সচিব স্যার 
ডোনালড ম্যাকেনজির ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে 
দিয়ে সৌজছ্া সহকারে বললেন, “মিঃ মুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজা তোমার 
নিকট থেকে যা” জানতে চান, তাকে তা” বলে দ্বাও।” আমাদের মধ্যে 
যে সব বাক্যালাপ হয়েছিল আমি সমস্তই স্যার হেনরী হ্যারিসনকে 
জানালাম। আমি দেখলাম তার পূর্বেই তার সঙ্গে ভাইসরয়-এর 
দেখা হয়েছে এবং এবিষয়ে আলোচনাও হয়েছে । তিনি আমাকে 
বললেন, “নুরেন্দ্রনাথ একটি কাউনসিল গঠিত হবে এবং তুমি হবে 
তার একজন সদস্য”। দেই ভবিষ্যুতবাণী সফল হয়েছে । সং ও 
সতোর কথা কোনদিন নিক্ষল হয় না। 

যে বছরের ঘটনা! আমি বর্ণনা করছি, তা" আমার পক্ষে ছিল অত্যস্ত 
কঠোর ও ক্লান্তিদায়ক পরিশ্রমের বছর। *আউটগ্রিল সিগটেম' বলে 
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' যে একটি নীতি আছে, সে বছরে হুগলী জিলায় কর আদায়ের জন্ 
তার প্রবর্তন করা হ'ল। তার ফলে দেশীয় মদের মুল্য অর্ধেক হ্রাস 
করে মস্ত বিক্রয় অত্যন্ত সহজ করা হ'ল। মূল্য হাস হওয়ার ফলে 
মগ্ধপানও বৃদ্ধি পেতে থাকে । গ্রামাঞ্চলের নিম্শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যে মগ্যপান-অভ্যাস দ্রুত বিস্তার লাভ করল । হুগলী জিলার ঠিক 
বিপরীত দিকেই আমার বাঁস। নদীর ধারে এক সুরার দোকান। 
উহ! এত নিকটে যে, সেখান থেকে টিল ছু'ড়লেই যেন আমাদের 
বাড়ীতে এসে পড়ে। সুরা পানের ফলে যে নৈতিক অবনতি ও 
সর্বনাশ ঘটে তার অনেক কাহিনী আমি শুনেছিলাম । এখন দৃরবর্তীঁ 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-সমস্ত সংবাদ আসতে লাগল তাতে মগ্ভপান 
প্রসারের কথা আরও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হ'তে লাগল । তবুও 
এসমস্্ব সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমি নিজে 
হরিপশাল-এ গিয়ে মদের দোকান পরিদর্শন করলাম । সেখানে ষে 
দ্শ্য আমার চোখে পড়ল তা” আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব 
না। আমি দেখলাম জন ছয়েক মেয়ে ও পুরুষ স্ুরাপানে উন্মত্ত হয়ে 
ঘরের মেজেতে পড়ে আছে । অন্ত একটি দলে প্রায় ডজন খানিক 
সেয়ে ও পুরুষ, প্রায় সকলেই নিয়শ্রেণীর, উন্মত্ততার বিভিন্ন অবস্থায় 
আমাকে ঘিরে হুল্লোড করে? নাচতে আরম্ভ করল। আমার ভয় হ'ল 
হয়ত তারা আমাকে মারধরও কবতে পারে। খুব সতর্কতার সঙ্গে 
আমি ধীরে-ধীরে দোকান থেকে বার হয়ে এলাম এবং স্থির করলাম 
এ-সমস্ত বন্ধ করবার জন্তা আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। 
ভারাক্রান্ত মনে আমি বাড়ী ফিরলাম । আমার মনে হ'ল এ সমস্ত 
সম্ত। দামের স্ুরাপীনের সর্ববনীশ। ফল থেকে নান্ুষকে বীচাতে হলে 
এক অবিরাম ম্ুসংগঠিত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন 1 ছ্' ভাবে এ কাজ 
করতে হবে। স্ুুরাপান বর্জন করবার জঙস্ত সবার কাছে আমাদের 
আবেদন করতে হবে এবং “আউটগ্রিল সিসটেম” বন্ধ করবার জন্য 
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সরকারের কাছে আবেদন জানাতে হবে। লোকের কাছে আবেদন 
করাকেই আমরা অগ্রাধিকার দিলাম এবং ভাকেই আমাদের 
কাধ্যতালিকার প্রথমে স্থান দিলাম । আমাদের মনে হয়েছিল, আমাদের 
অভিমত যখন সুসংগঠিত তখন আমাদের আবেদনও হবে হৃনিবার। 
আমর এপথেই কাজ আরম্ত করলাম এবং তার যা” ফল হল তা? থেকে 
প্রমাণ হয়েছিল যে, আমাদের কাধ্যতালিক! বাস্তবিকই উত্তম হয়েছিল। 
পরে যখনই আমরা এভাবে চিন্তা ক'রে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি 
তখনই আমাদের এই অভিজ্ঞতা পথ দেখিয়ে দিয়েছে । 

হুগলী জিলায় ক্রমান্থয়ে অনেকগুলি জনসভা করে' আমরা 
আমাদের অভিযান আরম্ভ করলাম। সাধারণ দ্ররিদ্র শ্রেণীর লোকদের 
নিয়েই এই সভাগুলি হ'ত। খোলা ময়দানে হাজার হাজার লোক, 
এমন কি, বৃষ্টির মধ্যেও এসমস্ত সভায় যোগ দিত। এসকল সভায় 
বক্তৃতার ভাষ৷ হ'ত অত্যন্ত সহন্দ ও চলতি । তাতে কোনরূপ অলঙ্কার 
ব৷ সাহিত্যের কষ্টকল্লিত শব্দ বা গন্ধ পর্ধ্যস্ত থাকত না। পুবের্ব আমি 
কখনো জনসভায় বাংলায় বক্তৃতা করতে অভ্যন্ত ছিলাম না। কিন্তু 
একটু প্রস্তুত হয়ে দেখলাম এই অনভ্যন্ত পথও আমার পক্ষে স্থগম 
হয়ে উঠল। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমায় যখন অসংখ্য 
সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছে তখন আমার এই মুল্যবান শিক্ষা আমার 
অনেক সহায়তা করেছে। আমাদের এসমস্ত সভার সঙ্গে থাকত 
সংকীর্ভনের দল। উপযুক্ত কীর্তন রচনা করে খোল করতাল নিয়ে 
গান গেয়ে গেয়ে তার! গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করত । তাতে 
উৎকৃষ্ট কল পাওয়া গেল। বহু দুরবর্া গ্রামাঞ্চল থেকেও কাতারে 
কাতারে লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল, এবং আমাদের 
সভানমিতিতে এসে আমাদের বক্তৃতা শুনতে লাগল। এসমস্ক 
ব্যাপারে সঙ্গীত তখন বেশ বড় রকমের ভূমিক! গ্রহণ করেছিল। 
বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে আমরা অন্তত এটুকু সংগ্রহ করেছিলাম । 
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আর তখন থেকে বাংলাদেশের সমস্ত জনপ্রিয় ও রাজনৈতিক প্রচার 
কার্যে সংকীর্নকে এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে । 
আমরা তার পুর্ণ সম্যবহার করেছিলাম এবং তাতে প্রচুর লাভবান 
হয়েছিলাম । আমাদের দলের বাবু বরদাপ্রসম্ম রায়ের কণ্ঠ ছিল 
অভ্যস্ত মধুর। তিনিই গান রচনা করে, তাতে সবুর দিয়ে অতি সুমিষ্ট 
কষ্ঠে গান করতেন। তীর গাঁন তখন লোককে পাগল করে তুলত। 
তবে একথা ভূললে চলবে না যে, আমাদের সঙ্গে যারাই এসমস্ত কাজে 
জড়িত থাকতেন, ঠার। কোনরূপ পারিশ্রমিকই নিতেন না। এ ছিল 
সম্পূর্ণরূপে সথের শ্রম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে? 
বনু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেও তার! এই নিয়েই মগ্ন থাকতেন। 

এ সকল মহাপ্রাণদের স্মতিরক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 
এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের । 
সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বববিষয়ে অত্যধিক অগ্রনী । তখন 
ছিল তার তরুণ বয়স। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন সাংসারিক 
শোকতাপে জর্জরিত তখনো তার এই অসাধারণ উৎসাহ ও উদ্চম 
সমভাবেই তিনি রক্ষা করেছিলেন । তার সমকালীনদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন এক অশেষগ্ণসম্পরন্ন ও অতি নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। আমাদের 
উত্তরপুরুষেরা যদি কোন খাঁটি, মহৎ ও নিল চরিত্রের মানুষের 
স্মৃতিকে অমর করে রাখতে ইচ্ছুক হন তা” হলে তারা এই অনন্ত 
সাধারণ ব্যক্তিটির কথ ভুলতে পারবেন না। তিনি স্বভাবতই ছিলেন 
একান্ত ধাম্মিক প্রকৃতিব। রাজনীতিকে তিনি তার ধর্ম্দেরই অংশ বলে? 
গণ্য করতেন। তার প্রত্যেক জনহিতকর কার্ধযক্ষেত্রেই মনে হত 
পুরাতন দিনের পিউরিট্যানদের কথ।। সংসারের প্রতি উদাসীন, বিশ্বাসে 
অটল, পাখিব স্থখে বীতশ্রদ্ধ এবং যা” কিছু মিথ্যা বা যা? শুধুমাত্র 
জাহির করবার প্রচেষ্টা সে সবের প্রতি নিশ্মম ভাবে স্বণ! প্রকাশ 
ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু প্রাচীন পিউরিট্যানদের সঙ্গে তার 
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পার্থক্যও ছিল। তিনি ছিলেন মধুর শাস্তম্বভাবাপন্স যা তার চরিত্রকে 
আরও মধুময় করে দিয়েছিল। যে-কোন শুভ কাজেই তার মন থেকে 
সাড়া পাওয়া যেত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কৃষ্ণকুমার মিত্রের মত 
অবিচলিত বন্ধু খুব বেশী ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের ঘোর 
বিরোধী । অকৃত্রিম দেশভক্তির জন্য তাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল 
সর্বাধিক নির্মম, কারণ তিনি ছিলেন সর্বদাই বৈধ উপায়ের সমর্থক 
এবং বিপ্রবপন্থার ঘোর বিরোধী । ১৯*৯ সালে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয় 
অফিসে যখন লর্ড মর্লের দেখা হয় তখন আমি তাকে বলেছিলাম, 
কৃষ্কুমার মিত্রের নির্বাসন হয়েছিল এক মস্ত বড় ভুল। আমি 
শুনেছি, এখন সরকারী মহলও একথা স্বীকার করেন । এ-ঘটন। থেকে 
বোঝা যায় একতরফা ভাবে একমাত্র পুলিসের রিপোর্টের উপরই 
নির্ভর করে, অপর পক্ষকে তার স্বপক্ষে কিছু বলবার পর্যন্ত সুযোগ 
ন। দিয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়া কি বিপজ্জনক। পরে যে 
বিষয়ে আরও বিস্ততভাবে বলার প্রয়োজন হবে”, হয়ত কথ প্রসঙ্গে 
আমি তা'তেই এসে পড়েছি । 

যাক, এবার আমি আবার সেই জনসভার কথায় এবং যে সমস্ত 
বন্ধু আমার সঙ্গে কাজ করতেন তাদের কথায় ফিরে যাই। বাবু 
কালীশঙ্কর স্কুল ছিলেন অপর এক কম্ধী। তিনি ছিলেন কোলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং তার বৎসরের কবডেন 
স্কলার। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের কানপুর 
অঞ্চলের লোক। তবে বাংলার জলবায়ুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে 
গিয়েছিলেন। যে কোন বাঙ্গালীর মত বাংলা ভাষায় কথ! বলতে 
পারতেন। তিনি একজন বাঙ্গালী মহিলার পাণি গ্রহণও করেছিলেন 
এবং বলতে গেলে বাঙ্গালীই হয়ে গিয়েছিলেন | তিনি যেরূপ সহজভাবে 
এবং প্রায় মাতৃভাষার মতই বাংলাভাষায় কথ বলা আয়ত্ত করেছিলেন 
'তার তুলনায় তার মাতৃভাষা হিন্দীকে বোধ হয় সেরপ আয়ত্ত করতে 
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পারেন নি। কানপুরে এক জনসভায় হিম্দীভাষায় বক্তৃতা করে আসার 
পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি নাকি অনেক ব্যাকরণগত ভুল 
করেছিলেন । ১৮৭৬ সালে ভারতের এঁক্য বিষয়ে এক জনসভায় 
বন্তৃত৷ করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদল 
ছাত্র শ্রোতার ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে তিনিও বক্তৃতা করলেন। একটি 
নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা, কিন্তু শ্রোতাদের মনে দ্বাগ কেটে দিল। বুঝে 
নিলাম যুবকটির মধ্যে পদার্থ রয়েছে । এবং আমি ঠিকই বুঝেছিলাম । 
এই পরিচয় ক্রমশ আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 
আমাদের “আউটগ্রিল” আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করলেন । সিভিল 
সাভিস আন্দোলন সম্পর্কে আমি যখন একবার বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রকে 
সঙ্গে নিয়ে উত্তর ভারতে যাই কালীশঙ্কর বাবুও আমার সঙ্গে ছিলেন। 
পরে ব্যবসার প্রয়োজনে আনাদের সঙ্গে একান্ত ভাবে কাজ করা তার 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও শেষ পর্ধ্যস্ত আমাদের বন্ধুত্ব 
কোনদিন শিথিল হয় নি। 

বাবু বরদাপ্রসন্ন রায় ছিলেন বরিশালের অধিবাসী । ব্যক্তিগত 
কারণে জনহিতকর কন্মক্ষেত্র থেকে শীত্রই তাকে অবসর গ্রহণ করতে 
হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, অর্থের অভাবে তার মত একজন 
কন্মীকে আমরা স্থায়ীভাবে রাখতে পারি নি। হুগলী জিলাতে আমরা 
অনেকবার সভা করেছিলাম । তখন আমাদের পেছনে-পেছনে দ্বুরে 
আমাদের কাজকর্মে বাধ! দেবার জন্ত গোয়েন্দ পুলিশের ব্যবস্থা ছিল 
না। আমরা যখন একই সঙ্গে সরকারের স্বার্থে ও জনসাধারণের স্বার্থে 
এই শুভ কাজে নিবিষ্ট ছিলাম তখন গোপনে কে কোথায় আমাদের 
উপর নঞজ্জর রেখে সব লক্ষ্য করছে সে ভয় আমাদের ছিল না। বোধ 
হয় বিশেষ কোন কারণ না থাকলে আজকাল পুলিশের উপস্থিতিজনিত' 
উপদ্রবের কোন কারণ থাকে ন|। 

“আউটস্টিল সিসটেম” রহিত করবার জনক সরকারের কাছে: 
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আবেদন করে' আমরা সভাসমিতিতে বলে যেতে লাগলাম । আমাদের 
আবেদন সফল হয়েছিল । কারণ তার পশ্চাতে ছিল জনগণের সমর্থন। 
এবং সৌভাগ্যবশত আমরা মিঃ ডবল্যু, এস. কেইনের নেতৃত্বাধীন 
টেম্পারেন্স এ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকেও সহানুভূতি পেয়েছিলাম । 
তিনি একবার ভারত পরিভ্রমণে এসে দেখা করে বলেন, “প্রারম্ভিক 
পরিশ্রমের কাজটি আপনি সম্পূর্ণ করেছেন। আর একটি ধাকা 
দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাতে আমরা আপনাকে সাহায্য 
করব। এই বলে তিনি পা” খানি এগিয়ে দিলেন, যেন তার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষার্থে তিনি তখনই প্রস্তত। আমাদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে সরকার 
হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টম্যাকটকে হুগলী জিলায় 'আউটস্টিল' 
প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি 
আলোচন! সভ1 করলেন, সাক্ষী প্রমাণ নিলেন। কোন কোন সভাতে 
আমি নিজে উপস্থিত থেকে অনুসন্ধান কার্ধ্যে সহায়তা করতাম । এই 
অনুসন্ধানের ফলে সেই কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়। এবং হুগলী জিলার 
দরিদ্রশ্রেণী এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। 

সেই থেকে বছ বৎসর কেটে গেছে। কিন্ত এখনো আমি সে 
সমস্ত দিনের প্রচেষ্টাগুলিকে মনে করে? পরম আনন্দ উপভোগ করি। 
একথা সত্য যে, সেদিনের কাজগুলি ছিল কঠিন কঠোর। পথহীন 
প্রান্তরে হেটে চলেছি । ম্যালেরিয়া-মধ্যুবিত অঞ্চলে বাস করেছি। 
অনভ্যস্ত আহার্য্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছি। একদিন সন্ধ্যায় খেতে 
বসেছি। দেখি আমাকে যে তরকারি পরিবেশন কর! হয়েছে তার 
মধ্যে বেশ বড় আকারের একটি তেঁতুল বিছে। অবশ্য মরা । ক্ষুধার 
জ্বালায় বিছেটি ফেলে দিয়ে তরকারিটা খেয়ে নিলাম । তা” বলে ষে 
আমার কোন ক্ষতি হয়েছিল বা রান্রে নিব্রার ব্যাঘাত হয়েছিল এমন 
কথ! বলতে পারি না। কাজ করতে গেলে এরকম সাধারণ অভাব 
অন্থুবিধা এক আধটুকু হয়েই থাকে । আর এসব গল্প বললে বন্ধুরা 
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বেশ আমোদ পান এবং আনন্দ উপভোগ করেন। এসব সত্বেও 
এসকল কশ্মের ভিতর দিয়ে আমি অনেক শিক্ষালাভ করেছিলাম । 
আমি এতে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারার সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী ও সহান্ভৃতিকে আরও ব্যাপক করতে 
সমর্থ হয়েছিলাম । আমার পক্ষে এই শিক্ষাই ছিল একাস্ত 
প্রয়োজন । 


১৫৩৬ 


দশম অধ্যায় 
ভ্ঞাল্সভীম্ম জ্কাতভীল্ কুঞ্জ 


১৮৮৩ সালে যে প্রথম ন্যাণন্যাল কনফারেন্স হয়েছিল তা” পূর্বের্েই 
বলেছি। ১৮৮৫ সালের ডিসেশ্খর মাসে আমর! দ্বিতীয়বার স্াশম্যাল 
কনফারেন্স-এর ব্যবস্থা করলাম। এও হ'ল ঠিক পূর্বববত্তা 
কনফারেন্সেরই মত এবং সেই ভাবধারারই অনুকরণে । কিন্তু ইতিমধ্যে 
তার আদর্শ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল! এই কনফারেব্সের অহ্বায়ক 
ছিল কোলকাতার তিনটি নাম করা সমিতি, যথা, জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ 

রক্ষক বৃটিশ-ইগ্ডয়ান এযাসোসিয়েশন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষক 
ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন এবং সেন্ট ্যাল মহমেডান এযাসোসিয়েশন, 
যার সম্পাদক ছিলেন মিঃ (বর্তমানে রাইটু অনারেবল মিঃ) 
আমীর আলী । 

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরের ২৫, ২৬ ও ২৭শে এই তিন দিন ধরে? 
কনফারেন্স চলল । উত্তর ভারতের মীরাট, বারাণসী, এলাহাবাদ 
প্রভৃতি বু সহর থেকে প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে যোগ 
দিয়েছিেলেন। বোম্বাই থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের সে প্রদেশের ভারতীয় সদস্ত অনারেবল মিঃ বিশ্বনারায়ণ 
মেগডুেলিক এই কনফারেন্স-এ প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলসমূহের সত্বর সংস্কারের সুপারিশ করে 
কনফারেন্স-এ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এবং এ সম্পর্কে একটি সম্তোষজনক 
নিষ্পত্তির জন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে তা" বিচার করবার জঙ্ক 
একটি কমিটি গঠিত হ'ল। 

কোলকাতায় আমরা যখন স্তাশন্তাল কনফারেম্স-এর অধিবেশন' 
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করছি সে সময় ঠিক তারই অগ্ভুকরণে তারই কাধ্যতালিক মত 
কার্ধাধারা গ্রহণ করে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন বসল। যুগপৎ ছুটি অধিবেশনেরই ব্যবস্থা হয়েছিল। 
সম্পূর্ণ পৃথক ভাবেই ছটির সমস্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হ'ল। 
কনফারেন্স বা কংগ্রেন কোন পক্ষই ম্ব স্ব অধিবেশনের আগের দিন 
পর্য্যস্ত পরস্পরের কাজকন্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানত না। 
বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ ডবল, সি. বোনাজী সেখানে 
অধিবেশনে যোগ দেবার জন্ঠ আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন । আমি 
বললাম, এত দেরীতে আর কনফারেন্স বন্ধ করে দেওয়া চলে না। 
তার সংগঠনে আমার যথেষ্ট অংশ ছিল। কাজেই বোশম্বাইতে 
অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য কোলকাতা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পরধ্যস্ত ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের যতগুলি অধিবেশন হয়েছিল কেবল মাত্র এই অধিবেশন 
আর করাচী অধিবেশন ভিন্ন অন্ত সমস্তগুলিতেই আমি উপস্থিত 
ছিলাম । ১৯১৭ সালের পর নরমপম্থীদল কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ত্যাগ করে। তার কারণ আমি পরে বর্ণনা করব । 

সম্ভবত আমরা যখন কোলকাতায় ন্যাশম্তাল কনফারেন্স-এর 
অধিবেশনের ব্যবস্থাদি করছিলাম তখন আমাদের কয়েকজন বন্ধু একই 
উদ্দেশ্য নিয়ে মিঃ এলেন হিউম-এর নেতৃত্ে মান্রাজে মিলিত হন। 
বোম্বাই থেকে মিঃ কাশীনাথ ত্রান্বক টেলাং এক পত্রে ১৮৮৩ লালে 
হযাশন্যাল কনফারেব্স'এর যে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তার কিছু 
তথ্যাদি তার নিকট পাঠাবার জন্ত আমাকে অন্থুরোধ করলেন। ছুটি 
কনফারেন্সই প্রায় একই সময়ে মিলিত হয়ে একই রকম মতামত 
আলোচনা করে প্রায় একই প্রকার আশা-অভিযোগ প্রকাশ করল। 
যার অধিবেশন কোলকাতায় হ'ল তাকে বলা হ'ল “ন্াশন্যাল 
কনফারেম্স।” এবং বোস্বাইতে যার অধিবেশন হ'ল তার নাম হ'ল 
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“ইত্ডিয়ান স্যাশন্তাল কংগ্রেস” (ভারতীয় জাতীয় মহাসভা )। তারপর 
থেকে আমাদের সঙ্গে ধারা কাজ করছিলেন সকলেই কংগ্রেসে যোগ 
দিয়ে মনেপ্রাণে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন। 

বঙ্জদেশে আমরা কংগ্রেসের অনুকরণে অথচ অধিকতর ব্যাপক 
ভাবে কেবলমাত্র এ প্রদেশেরই সমস্ত! সমাধানের উদ্দেশ্যে আর একটি 
আন্দোলন আরম্ভ করলাম । ১৮৮৮ সালে আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কনফারেন্স আহ্বান করলাম । জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটি সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান । কাঁজেই কোন বিশেষ প্রদেশের সমন্তা নিয়ে কিছু করা 
তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদি না, ত। ব্যাপকভাবে সমগ্র ভারতের 
জাতীয় সমন্তার আকার ধারণ করে। কিন্তু তখন প্রাদেশিক 
সমম্তাবলীরও অস্ত ছিল না । অথচ গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের উপর সে সম্পর্কেও 
জনমত প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন ছিল । স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমন কি, 
স্থানীয় স্বায়ভ্ত শাসন বিষয়ক সমস্যাগুলিও এক প্রদেশ থেকে অন্ত 
প্রদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হ'ত। এজন্য প্রাদেশিক প্রতিনিধিদেরও 
কনফারেন্স ইত্যাদিতে মিলিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা! করার ও 
সেজগ্ঠ ব্যবন্থার্দি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সব কারণেই প্রথম 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স আহ্বান করার সিন্ধান্ত হ'ল। 

অন্যান্ধ প্রদেশগুলিতেও বজদেশের দৃষ্টাস্ত অন্ুন্থত হয়েছে। 
বর্তমানে প্রাদেশিক কনফারেব্সগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং 
ভারতের প্রায় প্রতি অঞ্চলেই তাদের দেখতে পাওয়! যায়। বস্তুত 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও অগ্রসর হয়েছে । ফলে ভারতের অনেক 
অঞ্চলে জিলা! কনফারেন্গও অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ ভাবে, মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সীতেই তার! জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 

বঙ্দেশে প্রাদেশিক কনফারেন্স এখন এক বিরাট আকার ধারণ 
করেছে । কোন কোন লময় তার সদস্যসংখ্যা কংগ্রেসের অপেক্ষাও 
অধিক। অনেক সময তাদ্দের অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই, 


১৫৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


নানাপ্রকার সামাজিক কনফারেন্সের অধিবেখন বসে । আর সেখানে 
বিভিন্ন সমসাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ সমন্তাদির আলোচনা ও প্রাণবন্ত 
বিতর্কা্দি চলতে থাকে.| বঙ্গদেশের সামাজিক সমস্যাগুলি এখন আর 
মৃত নয় অথবা কেবল পুঁথিগত আলোচনার বিষয়মাত্র নয়। শিক্ষিত 
সমাজ এখন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সে সমস্ত নিয়ে আলোচন। করতে 
আরম্ভ করেছে । আমি নিজে একাধিকবার এরূপ প্রাদেশিক 
সামাজিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছি । এ সমস্ত আলোচনা 
কিরূপ যথার্থ উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থগ্টি করে আমি স্বয়ং তা” বলতে 
পাঁরি। ছুটি সমম্তার ক্ষেত্রে মান্ধষের উৎসাহের অস্ত নেই। একটি 
হিন্দু বিধবাদের পুনবিবাহের প্রশ্ন, অপরটি হিন্দু বালিকাদের বিবাহের 
বয়সের সীমা বদ্ধিত করার প্রশ্ন । দ্বিতীয় প্রশ্নটির সম্পর্কে দ্বিমত 
বিশেষ দেখা যায় না। কনফারেন্সে তার বিরুদ্ধ মত কচি শোন! 
যায়। 

হিন্দু বিধবার পুনবিবাহের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অবস্থা, কিন্তু অন্ত 
প্রকার। আমার ধারণা, এ বিষয়ের উপর জনমত যে পরিমাণ অগ্রসর 
হওয়! প্রয়োজন বা উচিত ছিল সে পরিমাণ হয় নি। যে কুপ্রথা 
বনু হিন্দু বিধবার জীবন ধ্বংশ করেছে, বহু হিন্দু গৃহ অন্ধকারে আবৃত 
করে দিয়েছে, তার অবসান ঘটাবার জ্ধন্ত প্রয়োঙগন আর একজন 
বিদ্যাসাগরের । আমার মনে পড়ছে কুমিল্লায় ১৯১৪ সালে এক 
সামাজিক কনফারেন্স-এর অন্ুষ্ঠান হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার 
লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। হিন্দু বিধবাদের পুনবিবাহ সম্পর্কে 
খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচন! ও বিতর্ক হ'ল। অবশেষে যখন ভোট 
নেওয়। হ'ল তখন পুনবিবাহের সমর্থকসংখ্য। দেখ! গেল জন ছয়েকের 
অধিক নয়। যারা সংস্কারের পক্ষে ভোটও দিয়েছিল, আমার মনে 
হয়, প্রস্তাব যদি গৃহীতও হ'ত, তা” হলে তাকে কাধ্যে পরিণত করার 
সাইস তাদের হ'ত না। যা” বলা হয় আর যা” কর! হয় এ ছয়ের মধ্যে 
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এখনে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে । তবে ন্ায়ের পক্ষেই জনমত ক্রমশ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে । ন্তায়ের পক্ষেই যে দিন জনমতের নৈতিক পরিবর্তন 
হবে, সেদিন এই বাধ্যতামূলক বৈধব্যের অবসান ঘটাতে হিন্দু সমাজের 
বিলম্ব হবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন বুঝতে শিখেছে যে, এই 
চলিত প্রথা সভ্যজগতের সর্ব্বব্রই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এই কুপ্রথাই,' 
অবলাদের প্রতি এই ভয়ঙ্কর অন্ঠায় অপরাধের জন্য দায়ী । হয়ত এই 
পরিবর্তন আস! পর্যন্ত আমর। বেঁচে থাকব না। তবে অবস্থা ষে 
ক্রমশ তার সন্লিকটবত্তী হয়ে আসছে তার পূর্ব্বলক্ষণের আর অভাব 
নেই। এমন কি, স্তার আশুতোষ মুখার্জীর ন্যায় একজন নিষ্ঠাবান ও 
সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও যখন নিজ কন্যার পুনবিবাহ দিয়ে এই 
সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধপক্ষকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি, 
তখন এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হতে আর যে বিশেষ দেরী নেই সে সম্বন্ধে 
আমি ঞ্রব নিশ্চিত | 

আসি হুএক বার “বেঙ্গলী” পত্রিকাতে ব্রাহ্গণ-বিধবা পাত্রীর 
পুনবিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রের সন্ধানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি। এবং তাতে 
যেরূপ সাড়া পেয়েছি তা দেখে বিস্মিত হয়েছি । আমার কোন-কোন 
নিষ্ঠাবান বন্ধুকে সেই উত্তরগুলি দেখিয়েছি । দলে সমস্ত দেখে তার! 
আমার চেয়েও অধিক আশ্চধ্যান্বিত হয়েছেন । একটি ক্ষেত্রে আমি 
দেড়শ*-এর অধিক আবেদন পত্র পেয়েছিলাম। তার মধ্যে কেহ-কেহ 
ছিলেন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতবংশীয় এবং তাদের উপাধি থেকে বুঝ 
গিয়েছিল কি প্রকার গোঁড়া পরিবার থেকে সে সমস্ত পাত্রেরা বিবাহে 
উদ্যোগী হয়েছিল। সমাজের 'অভ্যস্তরে আমাদের অজ্ঞাতে ও 
অগোচরে এক বিরাট শক্তি অবিরাম নীরবে কাজ করে চলেছে । 
আপন ইচ্ছান্থুসারে যথা সময়ে তা” ভার যথা নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন 
করবে। নবছীপ, ভাটপাড়া, বজ্রযোগিনী যতই চিৎকার করুক, 
আভশাপ দিক, সমাজচ্যুত করবার ভয় দেখাক বা তাদের তৃণ থেকে 
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শান্্বাক্যের যত ব্রন্ধান্ত্রই নিক্ষেপ করুক, তবুও অগ্রগতির বিজয্যাত্র! 
অক্ষয় হয়েই থাকবে । এমন একদিন আসবে যখন আমাদের 
বংশধরের! বিস্ময় বিশ্কারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করবে তাদের শ্রদ্ধেছ্ 
নেতৃবর্গের কাধে এমন কোন্‌ ভূত চেপে বসেছিল ধার প্রভাবে তার! 
তাদের স্ত্রীজাতির উপর এত অন্তায় এত নিষ্ঠুর এক কুপ্রথা স্থায়ীভাবে 
চাপিয়ে দিয়েছিলেন । ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অজানা হতে পারে। 
কিন্তু অতীতের পৃষ্ঠাগুলি আমাদের সম্মুখে খোলাই পড়ে রয়েছে। 
অতীত আমাদের ডেকে বলছে, রদ্ুনন্দন যখন হিন্দু আইনের ও স্মৃতি 
শান্তর অসাধারথ ব্যাখ্যা নিয়ে পাতার পর পাতা পুথি উলটিয়ে 
যাচ্ছিলেন ঠিক সে সময়েই ন্যায়নিষ্ঠার মহাপবিত্র আসনে বসে" 
বঙ্গদেশের তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভূ সকলের উদ্দেশে হে'কে বলছিলেন, মানুষে-মানুষে, স্্রীপুরুষে, 
হিন্দু-মুসলমানে, ব্রাঙ্গণ-চণ্ডালে কোন ভেদ নেই। এবং তিনিই 
শ্ীজাতিকেও এই বাধ্যতামূলক বৈধব্য থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 
যে সমস্ত সংস্কৃতচর্চার পবিত্র গীইস্থানে তত্বজ্ঞান অন্বেষণের পরিবেশ 
মানুষকে করে ধ্যানমগ্ন, তাদের চিত্বকে করে ভবিষ্যৎস্থখের উজ্জ্বল 
স্বপ্নে বিভোর, সে সব স্থানে আগামীকাল সময়ের আবর্তচক্রে হিন্দু 
বিধবা৷ রমণীদের মুক্তিদাতা আর এক চৈতম্যদেবের যে আবির্ভাব 
হবে না, এ কথা কে বলতে পারে? 

আমি বোধ হয় আগামী দিনে কি হবে তারই বিবরণ দিতে আর্ত 
করেছি। বস্তত আমি যা” বলছিলাম তার সঙ্গে এ সবের সংযোগ এত 
বেশী যে, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের মধ্যে চলে যাওয়াট। নিতান্তই 
স্বাভাবিক । ১৮৮৬ সালে প্রথমবারের মত কোলকাতায় ভারতীয় 
জাতীয় মহাসভার অধিবেশন অন্ুষ্ঠিত হ'ল। তাতে জনসাধারণের 
উৎসাহের অস্ত ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত 
প্রতিনিধি এসেছিলেন সমস্ত দল যুক্তভাবে তাদের অভ্যর্থন। জানান। 
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আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলে ছিলাম ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন 
গোষ্টিতুক্ত এবং প্রত্যেকেই কংগ্রেসের সদস্য । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, ধার! ছিলেন জমিদার শ্রেধীর স্বার্থের ধারক ও বাহক 
বৃটিশ-ইগ্ডিয়ান এ্যাসোনিয়েশনের সদস্য ও যদিগকে সমাজের 
রক্ষণশীল মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক বল! যায়, তারাও মনপ্রাণ দিয়ে 
এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের কোন কাজে 
এসমস্ড শ্রদ্ধা ও এত উৎসাহ তারা তার পুর্ববে বা পরে কোনদিন 
প্রদর্শন করেন নি। রাজনীতি অপেক্ষা পাগ্ডিত্যের জন্যই অধিক 
খ্যাতিসম্পন্ন রাজা রাজেন্্লাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
নির্বাচিত হলেন। বঙ্গীয় জমিদারবর্গের বিজ্ঞ পরামর্শদাতা৷ উনাশী 
বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখাঁজী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করবার জন্য মিঃ দাদাভাই নওরোজীর নাম নির্বাচনের প্রস্তাব 
করলেন। ন্ৃতরাং এ কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধদেরই কংগ্রেস। 
তবুও একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বুবা-বৃদ্ধ, জমিদার-মধ্যবিস্ত, 
বস্তুত ভারতীয় সমস্ত সম্প্রদায় কংগ্রেস মঞ্চে একতাবন্ধ ভাবে ছাড়াতে 
সক্ষম হয়েছিল । 

বুটিশ-ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিলেন 
রাজ রাজেন্দ্রলাল মিজ্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজ! দিগন্বর মিত্র 'এবং 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর । কৃষ্ছদাস পাল ছিলেন তাদের নেত|। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন দলের সাহিত্য প্রতিভা । দিগম্বর মি ও 
কৃষ্দাস পাল তখন পরলোকে। দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পড়েছে 
রাজ। রাজেন্দ্রলালের উপর। বয়সে নিতান্ত ছোট হলেও আমি এই 
উজ্জ্র্গ ক্ষুত্র দলটির প্রত্যেক সদস্তেরই বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জন করতে 
সমর্থ হয়েছিলাম | আমি ভালভাবেই যেমন স্াদের সকলকে জানতাম 
তেমনি জানতাম কার কি দোষ বা! কি গুপ। রাজা রাজেজ্জলাল মিত্র 
ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ও সুলেখক। প্রধানত পণ্ডিত ব্যক্তি .ও 
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সাহিত্যিক হলেও জনসাধারণের সমস্তাগুলি সম্পর্কে তার অসামান্ত' 
জ্ঞান ছিল। সে যুগের জননেতাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তার স্থান ছিল 
সর্বাগ্রে । আমি বহুবার তার বক্তৃতা শুনেছি। অত্যন্ত সোজা 
ভাবে কথা বলার ঢং-এ এবং রসিয়ে-রসিয়ে তিনি বক্ততা করতেন। 
শেষ জীবনে তিনি কাঁণে ভাল শুনতে পেতেন না । কর্পোরেশনের 
সভায় তিনি বসতেন কৃষ্ণদাস পালের পাশে । বিতর্কের সময় কৃষ্ণদাস 
পাল তাকে আলোচ্য বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মন্তব্য লিখে দিতেন 
আর তিনি তদন্ুসারে বক্তৃতা করে আলোচনায় যোগ দিতেন। 
সর্বসাধারণের সমস্তাদিতে জীবনের শেষ দিন পর্ধ্যস্ত তার উৎসাহ 
অব্যাহত ছিল। এবং প্রত্যেকেই তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। 
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরাতন সংগ্রামীদের বিগত দিনের লোক 
বলে অবজ্ঞ৷ করে ঠেলে ফেলে দেবার নিয়ম তখনো। আরম্ভ হয় নি। 
অতীতের মহৎ কাজের জন্য এতিহাপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব জনসাধারণের 
অন্তরে তখনে' ছিল বদ্ধমূল। যে পধ্যস্ত আমাদের প্রাথিত বস্তু 
পাওয়া যায় নি সে পর্যন্ত কোলকাতার কংগ্রেসে ও পরবর্তী সমস্ত 
কংগ্রেস অধিবেশনে কাউনসিল সংস্কার ও প্রসারের জন্য আমি অনবরত 
প্রস্তাব উদ্ধাপন করে চলেছিলাম। আমি ছিলাম তার সঙ্গে গভীৰ 
ভাবে জড়িত। এছাড়া আমি অন্ত কিছুর কথ। যেন ভাবতেই পারতাম 
না। আপনার। তাকে আমার ছুব্বলতাই বলুন কি সবলতাই বলুন, 
(আশা করি আমার এই ছুর্ববলতা স্বীকার করবার জন্ত আপনারা 
আমায় ক্ষমা করবেন) সমস্ত জীবন একটি মাত্র প্রবল আদর্শ 
ঘুরে-ঘুরে আমাকে নিয়ন্ত্রিত কবেছে। তা' হ'ল সিভিল সাভিসের প্রশ্ন ব৷ 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের গ্রশ্র, বা কাউনসিল প্রলারের প্রশ্ব, বা দেশী, 
যার সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ রহিতের প্রশ্নটি ও জড়িত ছিল । আমার সমগ্র চিন্তার 
পরিধি ছিল তাতেই পরিপুর্ণ। তা" আমার উৎসাহকে উদ্দীপিত করত, 
আমার আত্মাকে নিবিষ্ট করে রাখত। ৩খনকার মত আমি আমার 
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সেই আদর্শ নিয়েই বেঁচেছিলাম। তার অতিরিক্ত যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
আমি আন্দোলনে যোগ দিতাম তা” কেবল যন্ত্র চালিতের মত । আমি 
নিজেও বিশ্বাস করেছি এবং সহজেই অন্থদেরও বিশ্বাস করাতে সমর্থ 
হয়েছি যে, অমূল্য প্রাপ্তব্য যদি কিছু থাকে তা” এ একটি মাল্র। 
উদ্দীপিত হয়ে উঠতে আমার কিছু সময় লাগত। কিন্তু একবার কাজ 
আরম্ত হয়ে গেলে আমি সমস্ত আলোচনার বাইরে চলে যেতাম । 
বাইরের কোন প্রভাব আর আমার উপর কাজ করতে পারত ন1। 
নিজের পরিবেশ নিজেই স্থষ্টি করে' আমি তখন আমার জগতে বাস 
করতাম। কাজেই বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে বিরোধীতা করা নিয়ে যখন মত 
বৈষম্য দেখা দিল, যা” স্থির হয়ে গেছে তার অন্যথা হতে পারে না বলে 
যখন বঙ্গদেশের অধিবাসীদের কাণ ঝালাপাল! করা হতে লাগল এবং 
সকলেই যখন এই সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে মনে করেছিল, আমিই তখন 
তা” মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলাম । অন্যেরা যাকে অত্যন্ত সহজ 
সরল বলে গ্রহণ করেছিল, তার প্রতি আমি ন। দিয়েছিলাম কাণ, না 
চোখ। ক্ষীণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে যা" অন্থদের কাছে মনে হয়েছিল 
সম্পূর্ণ অদভ্ভব আমি বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে তারই স্বরূপ দেখতে 
পেয়েছিলাম । 

আমার এই আস্মবিশ্লেষণ থেকে এবার আমি ১৮৮৭ সালের যে সব 
ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে ছিলাম সে সবের কথা বলি। এ বছরটি 
ছিল মহারাণীর জুবিলীর বছর। ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী 
কোলকাতাতেও খুব জাকজমকের সঙ্গে উৎসব অন্ুষঠিত হল। 
ইতিপূর্বে এবিষয় আমি এই স্মরণিকার মধ্যে উল্লেখ করেছি। আমরা, 
যারা ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমবিকাশের জন্য কাজ 
করছিঙপাম এখন আমাদের আন্দোলনে অধিকতর শক্তি সঞ্চারের 
উদ্দেশ্যে এসমস্ত উৎসবের পূর্ণ ন্বযোগ নিঙ্গাম ৷ আমর! দাবী করতে 
পারি যে, আমাদের সে চেষ্টা বৃথা যায় নি। কারণ, ভাইসরয় 
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লর্ড ডাফরিণের কাছ থেকে লেজিসলেটিভ কাউনসিল সংস্কারের ও 
তার প্রসারের সম্পর্কে আমরা এক ঘোষণ। পেয়েছিলাম । 

এ বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল মাপ্রাজে। বৃটিশ ইগ্ডিয়া 
টিম নেভিগেশন কোম্পানীর কাছ থেকে একখানি জাহাজ ভাড়া করে' 
কোলকাতা থেকে বনু প্রতিনিধি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম । এই 
প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও রাজা কিশোরী 
লাল গোসাই। ইনি পরে বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
গ্রথম সদস্তের পদ পেয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রাটি আমরা রীতিমত 
উপভোগ করেছিলাম। কাজ এবং আনন্দলাভ এক সঙ্গেই হয়েছিল । 
এগুলি লোকের একত্র দিনের পর দিন বসে কেবল কংগ্রেস, তার 
ভবিষ্যৎ ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা আমাদের এই শিশুপ্রায় 
আন্দোলনে 'আরও শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেই যুগ-প্রতিনিধিরা 
সেই জাহাজে মিলিত হয়ে ইতিহাসের পিল্গ্রীমস্‌ ফাদারদের মত এক 
পরম সম্ভাৰনাময় কাধ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। আজ তাদের 
প্রায় সকলেই পরলোকে । তবু তারা যে-প্রেরণ। যুগিয়ে ছিলেন তা” 
অক্ষয় হয়ে রয়েছে । যদিও উৎসাহের প্রথম উচ্ছাস আজ আর দেখা 
যায় না (এবং অনেকের নিকট মনে হতে পারে কংগ্রেস এখন এক 
আজানা সমুদ্রে ভেসে চলেছে ) তবুও মান্থষের দৃঢ় বিশ্বাস এখনো 
এতটুকু মান হয় নি। যতদিন ভারত একটি স্বায়ত্ত শাসিত সমাজে 
পরিণত হয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধি করতে সক্ষম না হ'বে ততদিন কংগ্রেস 
যে তার কাজ চালিয়ে যাবে এবিষয়ে তার! সুনিশ্চিত । 

মাদ্রাজে এসে যখন উপস্থিত হলাম আমাদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ 
ভাবে ব্যবহার করা হল যে, তার স্মতি আজও আমাদের মন থেকে 
মুছে যায় নি। এবং তা” কংগ্রেসের সমস্ত অভ্যর্থনা সমিতির এতিম 
হয়ে রয়েছে। সন্ত্রস্ত পরিবারের ভত্রভাবে কাজ-কর্দ্দে লিপ্ত যুবকেরা 
কংগ্রেসের ন্বেচ্ছাসেবক ৷ দিনরাত হাপিমুখে ব্বেচ্ছায় তারা আমাদের, 
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সেবা! যত্ব করতে লাগল । অনেকের সঙ্গে বন্ধৃতা হল যা” সার! জীবনে 
কিছু মাত্র হ্রাস হয় নি। বীররাঘবাচারীয়ার, জি. স্ুত্রন্ষণ্য আয়ার, 
রঙ্গ নাইডু, আনন্দ চারলু এবং আরও অসংখ্য লোক আমাদের বঙ্গদেশীয় 
বন্ধুদের মতই প্রিয় হয়ে উঠলেন। সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে 
কংগ্রেসের সামাজিক দিকটাও কম আকর্ষক ছিল না। সবসাধারণের 
জন্য এমন একটি মঞ্চ পাওয়া! গেল, যেখানে বিভিন্ন মতামতের ভারতীয় 
নেতৃবর্গ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আপন-আপন অভিমত ব্যক্ত করে' 
সমস্ত ভূল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবধার! প্রসার 
করতে পারেন। 

মাদ্রাজে আমার সঙ্গে ঘতজনের বন্ধ.তা হয়েছিল তার মধ্যে এক 
জনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর প্রায়াজন। বিজয়নগরের 
মহারাজার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে । মাদ্রাজের তদানীস্তন 
গভর্ণর স্যার মাউন ট্রুয়ার্ট যথার্থতঃ তার নাম দিয়েছিলেন “মনোরম 
রাজকুমার ।” 

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাগুলি আজও এমন পরিক্ষার মনে 
আছে যে, মনে হয় যেন মাত্র গতকালই তা ঘটেছে। আমি 
লেজিসলেটিভ কাউনসিল সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা শেষ করে শিবির 
থেকে তখন বাইরে আসছি । তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে বেশ 
হৃগ্তার সঙ্গে আমার করমর্দন করলেন! আমরা পরস্পরের গ্রুতি 
শ্রদ্ধাস্থচক কয়েকটি বাক্য বিনিময় করলাম। এই ছিল আমাদের 
বন্ধুতার স্থচনা। আর সেই বন্ধুতার পরিসমাপ্তি হল ১৮৯৭ সালে 
যে দ্দিন তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করলেন । তিনি কোলকাতাতে 
প্রায়ই আসতেন। তখন তার সঙ্গে সাক্ষাতের আমার প্রচুর সুযোগ 
হ'ত। তার সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, এরূপ প্রাণবন্ত সহদয় 
ব্যক্তি আমি কমই দেখেছি । আমাদের অন্যান্য প্রায় সমস্ত রাজন্তের 
ম্যায় তিনি যে কেবল ভদ্রতার প্রতিমৃত্তি ছিলেন তা' নয়। তিনি তার 
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চেয়েও কিছু বেশী ছিলেন। তার প্রচুর সঙ্গতি সর্বদাই ভার দয়ালু 
স্বভাবের পরিপোষক ছিল। সৃকৈলাসের রাজারা এবং তিনি ছিলেন 
উত্তরাধিকার সুত্রে বন্ধু। তারা আথিক অস্থুবিধায় পড়লেন। তিনি 
প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করলেন। এক ইংরেজ ব্যবসায়ী- 
প্রতিষ্ঠানের দ্রিকেও তিনি অন্থরূপ ভাবে ভার সহায়তার হাত এগিয়ে 
দিয়েছিলেন। তার দয়াদাক্ষিণ্যের মধ্যে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্মের 
বিচার ছিল না । যে কোন জনআন্দোলন ব৷ প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন 
সদয় পৃষ্ঠপোষক,-_-তা? মান্রাজে, কি বঙ্গদেশে, কি উত্তর প্রদেশে, 
সে বিচার কোন দিন তিনি করতেন না। ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের 
জন্য বাড়ী নিশ্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সাহায্যের অন্থুরোধ নিয়ে আমি 
ষ্টার কাছে উপস্থিত হলাম । আমি কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছি 
এবং আমার আরও কত টাকার প্রয়োজন তা" তিনি জানতে 
চাইলেন। আমি সর্ধসাকুল্যে হাজার বিশেক টাকার হিসাব দিলাম । 
তাকে আরও বললাম যে, আমি হাজার পাঁচেক টাকার টাদার 
প্রতিশ্রুতি পেয়েছি তার মধ্যে মহারাণী ন্ব্ণময়ী দেবী দিয়েছেন 
ছহাজার টাক! । তার স্বাভাবিক অস্তরঙ্গতার সঙ্গে তিনি বললেন, 
“নুরেনবাবু, এর ওর তার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করে” আপনার কি 
লাভ? সে সময়! আপনি বরং অন্ঠ প্রয়োজনীয় কশ্মে ক্ষেপন করতে 
পারেন । আমিই আপনাকে অবশিষ্ট পনর হাজার টাকা দেব 1” মুখের 
কথাই ছিল তার খৎ-এর মমান। এই রাজকীয় দানের দ্বারাই আমরা 
ইণ্ডিয়ান এ্যাললোসিয়েশনের জন্য একখানা আবাসও পেলাম, নামও 
পেলাম। এ্াসোসিয়েশনের হলে তার একখানি তৈলচিত্র রাখবার 
জন্ত তার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তার একখানি ছোট 
আকারের ছবি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

তার সদয় মনের দৃষ্টান্তের অপর এক ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাক । 
১৮৮৯ সালে রাজপুত্র ফ্যালবার্ট ভিকটর এলেন কোলকাতা ভ্রমণে । 
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বসে উপলক্ষে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তা" কি করে ব্যয় করা হবে 
তা" নিয়ে মতবিরোধ দেখ! দিল। নগরের ধনী সম্প্রদায়ের একটি 
শক্তিশালী দল ছিল। শ্াদের অভিপ্রায় ছিল আমোদপ্রমোদ, 
তামাসা ইত্যাদি কাজের দ্বারাই উৎসব করা হবে। আমরা ছিলাম 
তার এই ভ্রমণকে একখানা কুষ্টাশ্রম নিশ্মাণ করিয়ে তদ্বারা 
স্থায়ী ভাবে স্মরণীয় করে? রাখবার পক্ষে । টাউন হলের সভায় আমি 
এ মত প্রকাশ করে এক সংশোধন প্রস্তাব করলাম । আমার প্রস্তাব 
গৃহীত হল। কিন্ত সরকারী মহল ও স্তাদের বন্ধুবর্গ এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
ও বিরক্ত হলেন। একজন মহারাজা সভা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন । 
আমার সঙ্গে দেখা! হতেই বিম্ময়ের সঙ্গে বললেন, “কি আশ্চর্য ! এই 
হলো আপনার কাজ। আপনি লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকেও অপমান 
করলেন, সভাটিও ভাঙ্গলেন।” লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্তার স্রুয়ার্ট বেইলী 
কিস্তু অপমাণিতও মনে করলেন না, আর সেরূপ কিছু ভাবলেনও না। 
কারণ এই রাজকীয় ভমণ চিরন্মরণীয় হয়ে থাক এরূপ একটা 
আগ্রহকেই তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। যাই হোক, সরকারী 
মহলের রোষের গুরুত্ব বুঝতে আমার দেরী লাগল না। এই স্থায়ী 
স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজপুত্র এলবার্ট ভিকটরের নিকট এক প্রতিনিধি 
মণ্ডলী প্ররণের প্রস্তাব হল। তার মধ্যে একজন সদহ্য হিসাবে 
আমার নামও রাখার প্রস্তাব করা হল। কিন্তু সরকারী মহলের 
হাতেই এসব ব্যবস্থার ভার ছিল। তারা আমার নামটি বাদ দিয়ে 
দিলেন। আমি আরও জানতে পারলাম, এক সময় কোলকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সেনেটের একজন সদস্য মনোনীত করে? আমার নাম 
ভারত সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল। তাঁর পরেই ঘটল এই 
এলবার্ট ভিকটর মেমোরিয়্যাল সভার ঘটনা । আর তার ফলে সেই 
সদস্ততালিক। থেকেও আমার নাম বাদ পড়ে গেল। 

ইউরোপীয় বণিক সভার কর্তৃপক্ষের সমর্থনে ও সরকারাঁ 


১৪ 
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পৃষ্ঠপোষকতায় যে সভায় এ প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর সভাপতিত্ব 
করেছিলেন, সেখানে যে স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নিশ্মাণের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল তা” ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনমতেরই জয়। এবং তা এতই 
লক্ষণীয় ছিল যে, তাতে ভূল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে 
ভোটের ব্যাপারে ধার! নেতৃত্ব নিয়েছিলেন তারা পুর্ণভাবেই সরকারী ও 
অর্ধনরকারী মহলের রোষ অঞ্জন করেছিলেন। ভোট ত হল। কিন্তু 
প্রশ্ন উঠল, এই স্থায়ী স্মৃতিসৌধ নিন্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ কোথ! 
থেকে আসবে ? অর্থ যাদের ছিল তারা একটি পয়সাও দিতে রাজী 
হলেন না। এ অবস্থায় বিজয়নগরের মহারাজাই আমাদের উদ্ধার 
করতে এগিয়ে এলেন । এই সৌধ নিম্মাণেয় জন্য সব্ধ্ব প্রথমে তিনি 
দশ হাজার টাকা দান করতে উদ্ভত হলেন। সভ ভঙ্গ হতে না৷ হতেই 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি দেবেন বলে* আমাকে লিখে জানালেন । 
আমর। মোট পঁচিশ হাজার টাক। সংগ্রহ করে কুষ্ঠাশ্রমের কর্তৃপক্ষের 
হাতে তুলে দিলাম । আর তদমুষায়ী রাজকুমার এলবার্ট ভিকটরের 
নাম অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হল। তার পরিচালক 
সমিতিতে আমাকে একজন সদ্য কর! হয়েছিল। বনু বৎসর পরে 
আমি যখন অবসর গ্রহণ করি তখন আমি বাবু ভূপেক্দ্রনাথ বন্থুকে 
আমার স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য মনোনীত করি। কৃুষ্ঠাশ্রমটির জন্য 
বর্তমান স্থানটি নির্বাচনেও আমার বিশেষ হাত ছিল। 

ব্যক্তিগত ভাবে মহারাজা ও আমার মধ্যে দিও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, 
তবুও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমর| যে সব সময় উভয়ে এক মন্দিরে পুজা! 
দিতাম একথা বলা যায় না। কোন কোন সময় পরস্পন্ের 
মত-পার্থক্য থাকলেও আমাদের আপত্তি হত না। একবার আমাদের 
মত-পার্থক্য বেশ এক জটিল অবস্থার স্ষ্টি করেছিল। মহারাজা আর. 
বঙ্গ দেশের ভূতপুর্ধ্ব লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার চার্লস ইলিয়ট ছিলেন 
অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্যার চার্লস ইলিয়ট চাকরী থেকে অবসর. 
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গ্রহণ করবেন। মহারাজ প্রস্তাব দিলেন জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
তার সম্মানার্থে একটি স্মারণিক নিশ্মিত হোক । মহারাজার ইচ্ছা! ছিল 
আমিও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। একটু কুটবুদ্ধিও প্রয়োগ করে, 
বললেন, এর জন্য যে স্মৃতিভাগ্ডার গড়ে তোলা হবে তার একটি 
উদ্দেশ্ট হবে রিপন কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ স্থষ্টি করবার জন্য 
বৃত্তি দান করা। (যে রূপ হ্ৃগ্ভতার সঙ্গে তা" বললেন তার মধ্য 
কিছুট! তীক্ষ বিচার শক্তিরও প্রমাণ ছিল। ) যদিও তার প্রস্তাবে 
আমার কিছুট! প্রলুন্ধ হবার মত কারণ ছিল, তবুও তার সঙ্গে যুক্ত হতে 
আমি সরাসরি অস্বীকার করলাম । আমি বললাম, “মহারাজা, জুরী 
সম্পকিত বিজ্ঞপ্তির ফলে স্যার চার্লস ইলিয়ট তার নাম ডুবিয়েছেন। 
এরকম একজন শাসককে জনসাধারণ সম্মান দেখাতে পারে না। আর 
আমার পক্ষে এ ধরণের কোন ব্যাপারে যোগ দেওয়া হবে রাজনৈতিক 
আত্ম-হত্যার সামিল।” আমার পক্ষে বিষয়টি সেখানেই শেষ হল। 
সে সম্পর্কে আমি আর কিছুই শুনি নি। কিন্তু এই মত-পার্থক্য 
আমাদের প্রীতির সম্বন্ধকে কোনদিন অণুমাত্রও ভাস করে নি 
বা আমাদের বন্ধ.ত্বের প্রগাঢতাকে কিঞ্িম্মাত্রও তরল করে 
দেয় নি। 

১৮৮৭ সালে মাঁদ্রাজে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল সেখানে 
অস্ত্র আইন সম্পর্কে ষেরূপ এক প্রাণবস্ত আলোচন! হয়েছিল তজ্জন্য 
তার সম্পর্কে কিছু বল৷ দরকার । বর্তমানের যে অস্ত্র আইন তার সঙ্গে 
সেই আলোচনার কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। অস্ত্র আইন প্রত্যাহার 
করবার সুপারিশ করে সেই অধিবেশনে, একটি প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হয়েছিল। লর্ড রিপনের প্রশাসন সময়ে আরম্স র্যাকট ও 
ভারণাকুলার প্রেস যল্যাকট নামে ছুটি আইন পাশ হয়েছিল। লর্ড 
লিটনের প্রশাসনের এক বৈশিষ্টই ছিল এদেশের লোকের প্রতি তার 
অবিশ্বাস এবং উক্ত ছুটি আইন ছিল সেই নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
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জড়িত। তার পরে তার স্থলে যখন লর্ড রিপন নিযুক্ত হন, তখন 
তিনি এই কুনীতি অপসারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। পূর্বেই 
বলেছি, মিঃ গ্ল্যাভষ্টোন তার মিভলোধিয়ান নির্বাচন অভিযানের সময় 
দ্লট ভাবে এই কুনীতির নিন্দ।৷ করেছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের পর 
তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ভারণাকুলার প্রেস আইনটি 
প্রত্যাহার করা হ'ল! কিন্তু অস্ত্র আইন পূর্বের মতই রয়ে গেল। 
অবস্থাটি হ'ল অত্যন্ত বিরক্তিকর । এই আইনের দরুণ সর্বদাই দেখা 
যেত এক অসস্ভোষের ভাঁব। এবং কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে 
বারবার তা" প্রকাশ পেত। পরলোকগত ডক্টর ভ্রেলোক্যনাথ মিত্র 
ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইনজীবী । অকাল মৃত্যু এসে ত্বাকে 
যদি ছিনিয়ে না নিত, তা” হলে সম্ভবত তিনি কোলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি পদেও নিযুক্ত হতেন। মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে 
প্রেলোক্যনাথ এক সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। তিনি অস্ত্র 
আ:ইনটি প্রত্যাহার করবার সুপারিশ করলেন না। তিনি এবিষয়ে 
প্রশাসনিক উদারতার পরামর্শ দিগেন। তিনি স্থপারিশ করেছিলেন, 
যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির জন্য 
প্রশংসাপত্র দেন, তা” হ'লে যেন তাকে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করবারও 
ক্ষমতা দেওয়া হয়। আলোচন! খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। তা'তে 
আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম । আমি সংশোধনী প্রস্তাৰটির 
বিরোধিতা করি। প্রথম প্রস্তাবটিই অবশেষে গৃহীত হয়ে ছিল। 
তবে তাতে একটি শর্ত আরোপ কর! হ'ল। বলা হ'ল লিখিত ভাবে 
কারণ “দেখিয়ে সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তি ব৷ শ্রেণীবিশেষকে 
অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করতে পারবেন । অস্ত্র আইন 
সম্পর্কে কংগ্রেপী মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন 
কংগ্রেস আর অস্ত্র আইনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার দাবী করে না। কংগ্রেস 
চায়, আইনটি এমন ভাবে পরিবর্তন করা হোক, যাঁতে জাতিগত 
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বৈষম্যের দরুণ কোন লোকের অযোগ্য বিবেচিত হবার কারণ তার' 
মধ্যে স্থান না পায়। লর্ড চেমস্ফোর্ড যখন ভাইসরয় হয়ে আসেন 
তখন তিনি এই নীতিটিকে সমর্থন জানালেন এবং কার্য্যত তাকেই রূপ 
দেওয়া হ'ল। 

১৮৮৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশন ছিল কংগ্রেসের তৃতীয় 
অধিবেশন। কংগ্রেসের নিয়মাবলী প্রস্তুত তখনো সম্পূর্ণ হয় নি। 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এবং তার উপর নির্ভর করেই ক্রমশ কংগ্রেসের 
রীতিনীতি, কাধ্্যপ্রণালী ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছিল। সংগঠনের এই 
প্রাথমিক অবস্থায় এক অতি সুক্ধ্ম ও অন্থুবিধাজনক প্রশ্মের উদ্ভব হ'ল। 
বঙ্গদেশের তাহিরপুরের রাজা শেখরেশ্বর রায় গো-বধ বন্ধ করবার জগ্ 
এক প্রস্তাব করবেন বলে" এক বিজ্ঞতি পাঠালেন । যেখানে হিন্দু 
মুলমান এক সঙ্গে মিলিত ভাবে সভা করছে, সেখানে যে কোন সময়ে 
যে কোন অবস্থায় এরূপ একটি প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । আর সে 
সময়ের ত কথাই নেই। স্যার সৈয়দ আমেদের নেতৃহে মুসলমান 
সম্প্রদায় কংগ্রেস থেকে তখন দুরে সরে দাড়িয়েছে । পেদ্রিযুটিক 
গ্যাসোনিয়েশন নামে এক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারা তখন প্রত্যক্ষ 
ভাবে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিত। করছেন। যার! আমাদের 
সমালোচন! করতেন তার! জাতীয় মহাসভাকে হিন্দুদের কংগ্রেস বলেই 
মনে করতেন। আর বিরোধী পত্রিকাগুলি এভাবেই তা" প্রচার 
করত। আমর! এই মহান দেশের কাজে আমাদের দেশের মুসলমান 
জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য ও যথা সম্ভব চেষ্টা করছিলাম । অনেক 
সময় আমরা মুসলমান প্রতিনিধিদের ভাড়া দিয়ে দিতাম এবং অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধাও করে' দিতাম । 

এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত প্রস্তাব আমাদের অস্থবিধা আর 
বাড়িয়ে দিল। এ অবস্থায় কি করা যায়? কারও প্রতি ষেন 
অবিচার না৷ হয় এরূপ একটি সমাধান স্থির করা হ'ল। সমস্ত দলই 
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তা" মেনে নিল। তখন থেকে তাহাই কংগ্রেসের নীতি বলে সমর্থন পেয়ে 
আসছে। আমরা স্থির করলাম, যদি কোন বিশেষ শ্রেণী বা! সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ জড়িত কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রস্তাব আসে তা? হলে সেই জাতি 
ব৷ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যদি তাতে আপত্তি করে, সে ক্ষেত্রে তার! 
যদি সংখ্যালঘুও হয় তথাপি কংগ্রেসে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। 
অন্থরূপ আর একটি ঘটন। হয়েছিল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে । 
পাঞ্জাব জমি হস্তাস্তর আইন (ল্যাণ্ড এপিয়েনেশন আকট ) সম্পর্কেই 
প্রশ্নটি উঠেছিল এবং উপরোক্ত নীতি প্রয়োগ করে সে সমস্ার সমাধান 
হয়েছিল। 
১৮৮৮ সালে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার এলাহাবাদে যে সব্ব প্রথম 
অধিবেশন হয়েছিল তা" আমার পরিষ্কার মনে আছে। সে সব ছিল 
ংগ্রেসের প্রথমের দিক। যেষায়গাতে এরূপ কোন সংহতি প্রদর্শন 
তার পুব্র্ব কেউ দেখে নি এই অধিবেশনে তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনার 
অবধি ছিল না। কয়েকটি ঘটনার ফলে এই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি 
পায়। কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রথম অবস্থায় তার উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
মুখে বাধ তাকে যেরূপ সাহায্য করে অন্ত কোন কিছু সেরূপ করে 
না। ১৮৮১ সালে লর্ড রিপনের ইংলগু প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে হ্যার 
অকল্যাণ্ড কোলভিন ভারতে এক নব জীবনের স্ুচনাকে সমর্থন জানিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু এখন ভীষণ ভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে 
লাগলেন। তবে ওরূপ জীবন থেকে তার বেশী আশাও করা যায় না । 
তিনি ছিলেন লর্ড ডাফরিণেরই শিষ্য । লর্ড ডাফরিণ ভাইসরয়-এর 
পদ ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের কর্ধারার নিন্দ। 
করেছিলেন | এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে বলেছিলেন, ওর! 
এক “নগণ্য সংখ্যালঘু দল”। সরকারী মহল তারই রেশ টেনে 
চলছিলেন। কংগ্রেসের চতুর্দিকে সমবেত হবার আবেদন জানিয়ে 
মিঃ ছিউম যে আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়েছিলেন তাতে উত্তর প্রদেশের 
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লেফটেম্তাণ্ট গভর্ণর রুষ্ট হলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে কেবল বেখনী 
ধরেই ক্ষান্ত হলেন না। এলাহাবাদে যাতে কংগ্রেসের অধিবেশন না 
বসতে পারে সে উদ্দেশ্টে বু অস্ুবিধারও স্থপ্টি করতে লাগলেন। 
উত্তর প্রদেশের কংগ্রেপ আন্দোলনের নেতা ও অভার্থন৷ সমিতির 
সভাপতি পণ্ডিত অধোধ্যানাথ ছিলেন একাই একশ, একজন 
প্রতিষ্ঠাপপ্ন আইনজীবী, উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমিক আর শক্তিমান সাংগঠনিক । 
সমস্ত অন্ুবিধা্ছে তিনি ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ১৮৮৮ সালের 
এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন এক হিসেবে এক কঠোর আমলাতন্ত্র 
বিরোধিতার বিরুদ্ধে জনমতেরই জয় চিহ্ন হয়ে রইল । 

সরকারী মহলের বিশ্বস্ত বন্ধু বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ একজন 
প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। তিনি যে কংগ্রেসে 
(যোগ দিলেন সেটিই আশ্চর্ধ্য | প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক কূটনৈতিক 
চাল। তিনি যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেই শীন্ত তার উদ্দেশ্য 
প্রকট হয়ে পড়ল। তিনি এসেছিলেন আশীর্বাদ করতে নয়, অভিশাভ 
দিতে । তিনি মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টনের নিকট থেকে বেশ ভদ্র ভাবেই 
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন । 

কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মিঃ জর্জ 
ইউল। তিনিই দিলেন সর্বপ্রথম অ-ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি । 
তিনি ছিলেন একজন কোলকাতার বণিক এবং বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
এনড, ইউল আ্যাণ্ড কোম্পানীর প্রধান। কোলকাতার বণিকদের 
মধ্যে এরূপ উদ্দার ও প্রগতিশীল মনোভাবাপক্ন এবং ভারতীয় আশা 
আকাঙ্ষার প্রতি বাস্তবিক সহান্ুসভূতিশীল ব্যক্তি কমই দেখেছি। 
তিনি ছিলেন একজন স্ুচতুর ক্কচম্যান। যখন কিছু দেখতেন 
একেবারে গভীরে প্রবেশ করে যেতেন। প্রয়োজন বোধ করলে 
নিজের মত তার শ্বদেশীয়দের গায় কাঠখোট্টা ভাবে প্রকাশ করতেও 
দ্বিধা করতেন না। তিনি বরাবরই কংগ্রেসের উদ্দেশ্তটের সমর্থক ছিলেন 
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এবং ১৮৯০ সালে যখন কংগ্রেন প্রতিনিধিমগ্ডলী ইংলগ্ডে যান তখন: 
তাদের বিশেষ ভাবে সাহাধ্যও করেছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণের 
পর, লগুনে বুটিশ কমিটি নামে কংগ্রেসের যে এক সংস্থা! ছিল, তার 
সদস্য হয়েছিলেন। সেই কমিটির কাজকর্মে কার উৎসাহের কথা 
আমার বেশ মনে আছে । তার অকাল মৃত্যুতে ইংলগ্ডে প্রচারকাধ্যে 
গ্রেসের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। এবং তার কংগ্রেসী বন্ধুবর্গ বিশেষ 
রূপে শোকাভিভূ 5 হয়েছিলেন । 
কংগ্রেস আন্দোলনে ১৮৮৯ সাল ছিল এক বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। 
এ বছরেই মিঃ ব্রেডলহ ভারতে ভ্রমণে এসে কংগ্রেসের কাজ-কন্মে এক 
নৃতন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। পরের বছরেই তিনি লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের সংস্কার ও প্রসার কলে হাউন অব কমনস-এ প্রস্তাব 
আনেন। যখন বোশ্বাইতে ছিলেন তখন তিনি খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় 
নেতৃবর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচন! করেছিলেন । এবং তার প্রস্তাবের 
মধ্যে শিক্ষিত সমাজের সমস্ত মতামতও অস্তৃভূক্ত করেছিলেন। এই 
ংগ্রেলে কেবলমাত্র প্রস্তাব উত্থাপন কর! ছাড়া আমায় আরও একটু 
কাজ করতে হয়েছিল! অর্থ সংগ্রহের উদ্বেশ্টে আবেদনের দায়িত্বটি ও 
আমার উপর পড়েছিল। আমি আবেদন জানালাম । বিশেষ ফলও 
তাতে পাওয়া গেল। সেই বিরাট জনসনাবেশের উপর দিয়ে বয়ে 
গেল এক অসাধারণ উৎসাহের ঢেউ। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে চৌধ্টি 
হাজার টাকা চাদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল এবং তার মধ্যে বিশ 
হাজার টাক। সেখানেই সংগ্রহ হল। কোন গণআন্দোলনে একসপ 
ঘটনার তুলন। পাওয়া যায় না। যে সমস্ত মহিলা সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন তারা তাদের ঘড়ী, এমন কি, অলঙ্কার পধ্যস্ত দান করেছিলেন। 
আমার রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতির মধ্যে সে দিনের ঘটন। আমি 
কৃতজ্ঞ চিত্তে অক্ষয় করে? রেখে দেব। অনুরূপ আবেদন করবার 
আমার আরও ছুবার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথমে ১৮৯২ সালে 


১৯৭৩৬ 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 


এলাহাবাদে, এবং পরে ১৯০৯ সালে লাছোরে। এই শেষের বার 
আমি দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ ভারতীয়দের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলাম । 
কিন্তু এদের কোনটিতে বোম্বাইয়ের মত মুক্ত হস্তে কেউ দান করে নি। 
মিঃ ব্রেডলহ নিজে সেই অর্থ সংগ্রহের দৃশ্যটি দেখেছিলেন। বাস্ভবিক 
স্বদেশপ্রেমী লোকের উন্নতির জঙন্ত নিঃস্বার্থ ভাবে ষে শ্রম স্বীকার 
করছিলেন লোকের দান করার দৃশ্য দেখে তাতে তিনি প্রচুর উদ্দীপনা 
লাভ করেছিলেন। 


১৭৭ 
১২ 


একাদশ অধ্যায় 
ইইহভনত্হ5 কহে ও্রভ্ডিন্নিশ্রিসগুওজলী 


বোম্বাই কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়েছিল তার মধ্যে 
একটি ছিল, বৃটিশ জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের মত ব্যক্ত করার জন্য 
কংগ্রেস যে সমস্ত রাজনৈতিক সংস্কারের জন্ত অবিরাম আবেদন করছিল 
তার প্রতি বুটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের এক 
প্রতিনিধিমণ্ডলী নিযুক্ত করে ইংলগ্ডে প্রেরণ করা। এবং তদনুসারে 
এক প্রতিনিধিমগুলী গঠিতও হয়েছিল। এখানে “রাজনৈতিক 
সংস্কার”-এর অর্থ কাউনসিল প্রসার করে এবং তার পুনর্গঠন করে 
প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করা। বাস্তবিক পক্ষে 
কংগ্রেসের কার্ধ্য তালিকায় সর্বদা এটিরই স্থান ছিল। বোম্বাইয়ের 
অধিবেশনে কাউনসিলকে যেরূপে পুনর্গঠিত কর! উচিত তার একটি 
ক্ষিপ্ত ও মোটামুটি খসড়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে গ্রহণ করা 
হয়েছিল। এই খসড়া অনুসারে একটি বিল তৈয়ার করে পাল্যামেন্টে 
উপস্থিত করবার জন্ত মিঃ ভ্রেডলহকে অনুরোধ করা হ'ল । প্রতিনিধি- 
মণ্ডলীর সদস্যদের নামও স্থির হয়ে গেল। তাদের মধ্যে মিঃ হিউম, 
স্যার ফিরোজ শা মেটা, মিঃ মনোমোহন ঘোষ, মিঃ ভবল্যু, সি. 
ব্যানাজাঁ, মিঃ শ্রিফউদ্দিন, মিঃ ইয়ার্ডলি নন, মিঃ আর. এন. 
মুধোলকার এবং আমার নাম ছিল। 
স্থির হয়েছিল, প্রত্যেক সদস্যকেই তার নিজের খরচ বহুন করতে 
হবে। শুনেছিলাম, এমন কি, ইংলগ্ডেও এ ব্যবস্থাটিকে অস্বাভাবিক 
বলেই গণ্য করা হবে। কিন্তু আমরা তবুও ইতস্তত: করলাম না । 
প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যদের আধিক অবস্থা সম্পর্কে আমার কোনই 
ধারণ! ছিল না। তবে আমার অবস্থা একেবারেই সম্তোবজনক ছিল ন! ৷ 


১৭৮ 


ইংলণ্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধিষগ্লী 


সর্বসাকুল্যে আমার সম্বল ছিল তের হাজার টাকার গভর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটি এবং তাও আমার স্ত্রীর নামে বিনিয়োগ করা । হিসাব 
করে দেখা গেল প্রত্যেক সদস্যের জন্তা ব্যয় হবে চার হাজার টাক1। 
অর্থাৎ আমি যতটুকু টাকা জমাতে পেরেছিলাম তার প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ আমাকে খরচ করতে হবে। তাতে আমার কিছুমাত্র 
ক্ষোভ ছিল না। এবং আমার প্রিয়তম! সহধম্মিনীর স্মৃতির প্রতি ধণ 
স্বীকার করে একথা বলতে আমার দ্বিধ! নেই যে, তিনি স্বেচ্ছায় সে 
টাকা এনে যে উদ্দেশ্যে তা? চাওয়া হয়েছিল তজ্জন্ ব্যয় করতে সম্মতি 
দিয়েছিলেন । মামাদের নিজন্ব সম্বল ভিন্ন অন" কোনদিক থেকে একটি 
পয়সাও আমর! খরচের জন্ঠ সংগ্রহ করি নি বাড়ী থেকে যাত্রা করবার 
মুহূর্ত থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের ভাড়ার টাকা, হোটেলের 
খরচ। ইত্যাদি সবই আমরা নিজেরাই বহন করেছিলাম। এবং প্রত্যেক 
সদস্যের পক্ষে এটি ছিল সত্য। এটিই ছিল কংগ্রেস পক্ষ থেকে 
ইংলণ্ডে প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণের সবপ্রথম ঘটনা । এবং তার ম্হান 
উদ্দেশ্য ছিল শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য চাপ দিয়ে অবশেষে 
ভারতে স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠী কর!। 

প্রতিনিধিমণ্ডলী স্প্টির ফলে মানুষের মনে তখন বিশেষ 
উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল! এবং জনগণের আশীর্ববাদ সঙ্গে নিয়ে 
তা” আপন কর্তব্য সম্পাদনে যাত্রা করল! ১৮৯০ সালের মার্চ 
মাসে আমর! ইংলগ্ড অভিমুখে যাত্রা করে এপ্রিলের প্রথমের দিকে 
লগ্নে উপস্থিত হলাম । ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বুটিশ কমিটি 
আমাদের সভাসমিতির আয়োজন করতে লাগল! আমাদের প্রথম 
সভা হ'ল মিঃ দাদাভাই নওরোজীর নির্বাচনকেন্দ্র ক্লাকে নওয়েল 
রোডে | স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারূণ সভায় সভাপতিত্ব 
করলেন। সেদিন সভার প্রথমে কি হয়েছিল, শেষে কি হয়েছিল 
সবই বেশ মনে আছে। মি: জর্জ ইউলের অতিথি হিসাবে আমরা 


১৩৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


গাশচ্যাল লিবারযাল ক্লাব-এ আহার শেষ করে ক্লাকে নওয়েল-এ 
গেলাম। যে ধরণের সভায় আমি অভ্যস্থ ছিলাম সে ধরণের 
সাধারণ ভারতীয় সভাসমিতির অন্ুকরণেই সভার ব্যবস্থা হয়েছিল । 
একটি মঞ্চের উপর বক্তাগণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি, 
বসেছিলেন এবং তার সম্মুখে হলঘরে সমস্ত শ্রোতা বসেছিলেন । 

মি এইচ, ই. এ. কটন-এর সঙ্গে এ সভায় আমার দেখা হয়। 
ভার পিতা স্যার হেনরী কটন তাকে পাঠিয়েছিলেন আমার সঙ্গে 
দেখ! করে আমাকে তার পিভার শুভেচ্ছা জানাতে । এ সমস্ত 
শ্রোতার মধ্যে বক্তৃতা করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। সেজন্য 
আমার যেন সামান্য আায়বিক ছর্বলতা দেখা দিল | সভায় যাবার 
সময় মিঃ জর্জ ইউল আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, ভারতীয় শ্রোতা 
আর ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। দীর্ঘ 
বক্তৃতা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নীরস বর্ণনা উভয়েরই অপছন্দ। 
উভয়েরই সহজাত প্রবৃত্তি হল অন্তরের আবেগের কাছে আবেদন 
করতে পারলে উভয়েই মুগ্ধ । তা? খুজে বার করে, তদন্ুসারে কাজ 
করবার দায়িত্ব বক্তার নিজের। সেটা আবিষ্কার করতে আমার 
দেরী লাগল না। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজী সাহিত্য ও তাদের 
ইতিহাসের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার ফলে আমার বক্তৃতার ধরণ 
কিরূপ হওয়। উচিত তা” নির্ণয় করা আমার পক্ষে সহজই হয়েছিল৷ 
এবং সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে আমার চেষ্টা সফলই হয়েছিল। 
কুষ্ণবর্ণের লোকের! যখন ইংরেজী ভাষায় কথ। বলে ইংরেজের! তাতে 
ভীত হয় না। হয়ত প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হয় বা কৌতৃকবোধ 
করে। কিন্তু তার পরেই বক্তার কথার সঙ্গে তার মর্শা তা'রা বুঝতে 
আরম্ভ করে। এবং এমন কি, হয়ত প্রশংসা করতেও দ্বিধাবোধ 
করে না। বক্ত। নিজের কাজে যদি দক্ষ হয় তা” হ'লে সেতার প্রতি 
জআোতাদের সহাল্গুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে এবং যদি শ্রোতারা 


১৮৪ 


ইংলগ্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ুলী 


ধক্তার অভিযোগের জন্য আংশিক ভাবেও দায়ী হয় তা' হলে তার! 
“তার প্রতিকারেরও চেষ্টা করে। একবার ম্যানচেষ্টারে এক বণিক 
সভায় আমি যখন আমার বক্তৃতা! শেষ করলাম, একজন ভদ্রলোক 
উঠে ফ্লাড়িয়ে বলেছিলেন, “ভারতের বিষয় এখন আমাকে যেরূপ 
গভীরভাবে বিচলিত করেছে আর কখনো সেরূপ করে নি”। ইংলগ্ডে 
আমাদের কাজ করবার জন্য এক বিরাট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে । এবং 
তাতে প্রচুর সুযোগ রয়েছে যার যথাবত সন্থ্যবহার আমরা করতে 
সক্ষম হই নি। বছবার আমাদের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আবার 
আসবার জন্য শ্রোতার এসে আমাদের অনুরোধ করেছেন। 
মিঃ অগাষ্টাইন হানি ইংলগ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ও ওয়েলজ্-এ আমাদের 
জনসভাগুলির ব্যবস্থা করতেন | ভারতীয় জাতীয় মহাসভার 
বৃটিশ কমিটির নিকট সভাগুলির রিপোর্ট দিতে গিয়ে তিনি 
লিখেছিলেন, 

“সমস্ত সভাতেই শ্রোতার! ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, 
মিঃ ব্যানাজা আবার যেন ফিরে আসেন । এবং আমি আপনাদের 
জানাতে পারি বে, তিনি উপস্থিত থাকলে এই আন্দোলনের পক্ষে 
অনেক সুবিধা হবে| কারণ, যে সমস্ত সহর তিনি একবার পরিভ্রমণ 
করেছেন সে সব সহরের সভায় আবার বিষ্কার জনসমাগম হবে। 
আমি মিঃ ব্যানাজীর্কেও বলেছি। মিঃ হিউমকেও বলেছি । এবং 
আপনাদের কমিটিকেও এবিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে পরামর্শ 
দিচ্ছি। আমি যা বলেছি তার সমর্থনে আপনার্দিগকে স্মরণ করিয়ে 
দিতে ইচ্ছা করি যে, কারডিফ-এর সভ1 শেষ হওয়] মাত্রই দক্ষিণ 
ওয়েলস্-এর লিবার্যাল ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ আর, এন. হল 
ভার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মিঃ ব্যানাজখীকে এক বিশেষ অসুরোধ 
করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, মিঃ ব্যানাজর্গ ভারতে ফিরে যাবার 
পরের যেন আর একবার কারডিফ-এ গিয়ে এক সভায় বক্তৃতা! 
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করেন। সে সভা কারভিফ-এর সব্বাপেক্ষা বৃহৎ হলে অনুষ্ঠিত 
হবে এবং জেখানে দক্ষিণ ওয়েলস্-এর নিব্বাচনকেন্দ্রগুলির 
প্রতিনিধিগণও উপস্থিত থাকবেন। ভারতের দাবীর বিষয়ে শুনবার 
জন্য সে সভায় হাজার হাজার লোক উপস্থিত থাকবেন। 
প্লাইমাউথ-এ গেলেও যে অনুরূপ অবস্থা হবে সে সম্পর্কে আমি 
নিঃসন্দেহ। 

এই প্রতিনিধিমগ্ডলীর উদ্দেশ্য সেবার যেরূপ সফল হয়েছিল 
কংগ্রেসের ইতিহাসে তার তুলন। নেই। তা" সত্বেও ছুর্ভাগ্যবশত 
আমাদের সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও আমাদের সহায় সম্বলের 
সাহায্যে ১৮৯* সালের প্রতিনিধিমগ্ডলীর অনুরূপ আর কোন 
প্রতিনিধিমগ্ডলী পুনরায় প্রেরণ কখনো! সম্ভব হয় নি। ইংলগু,. 
ওয়েল্‌স ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক বৃহৎ নগরে আমর! জনসভায় বক্তৃতা 
করেছিলাম। সর্বশেষে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী যথাযোগ্য 
ভাবে মিঃ গ্র্যাডষ্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে; তার কাধ্য সমাপ্ত 
করল। সাক্ষাতের ফলে আমাদের ধাধণ! হয়েছিল, কাউনসিলের 
প্রসার সম্পর্কে লর্ড ক্রমের বিল যখন দ্বিতীয় বার পড়া হবে তখন 
মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন কিছু বলবেন এবং নির্বাচন নীতি সমর্থন করবেন । 
কারণ, বিল যখন দ্বিতীয়বার পড়া হয়েছিল তখন তার পরামর্শ 
ছিল, ভারতকে যা” দেওয়! হবে তা? হ'ল ভারতের জনসাধারণের 
প্রকৃত ও শ্রাণবন্ত প্রতিনিধিত্ব | গ্রকৃত নির্বাচন বলতে যা'' 
বোঝায় তা দেওয়া হল না। তবে এতে সে পথে কিছু অগ্রগতি 
বাস্তবিকই হয়েছিল! ১৮৯২ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে যে সমস্ত 
সরকারা রেগুলেশন প্রস্তুত কর! হয়েছিল, তাতে ব্যবস্থা! ছিল যে, 
সরকারকর্তৃক সমর্থনসাপেক্ষ ভাবে মিউনিসিপ্যাল্িটি ও জিলা- 
বোর্ড গুলি লোকাল কাউনসিলে সদস্য পাঠাতে পারবে । এবং 
প্রাদেশিক কাউনসিল সমূহের বে-সরকাবী সদস্তগণ ইম্পিরিয়যাল 
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লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য পাঠাতে পারবেন । তা” ছাড়া 
সারা বৎসবের ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের আলোচনা ও প্রশ্ন 
উত্থাপনের অধিকারও দেওয়া হু'ল। প্রতিনিধিমূলক-সরকার 
গঠনের দাবী আদায়ের এই ছিল প্রথম সফল পদক্ষেপ। এবং তা 
প্রধানত কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রতিনিধিমগুলীর চেষ্টাতেই সম্ভব 
হয়েছিল । ১৯০৯ সালের ্ট্যাট্যুট-এর সাহায্যে ১৮৯২ সালের 
আইনকে অধিক উদ্দারনৈতিক করা হু'ল। তবে প্রতিনিধিমূলক 
সরকার গঠনের ভিত্তি পূর্বের আইনবলেই সুদৃঢ় ও বথাষথ ভাবে 
রচিত হয়েছিল । 

এ পধ্যস্ত আমি প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্থদের সম্পর্কে কিছুই 
বলিনি। আমার এই মাননীয় সহকম্মিগণ আমাদের কাজে যে 
একাগ্রতার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা” নিতান্ত অল্প 
লোকেরই জানা আছে। সেজন্ত এ সম্পর্কে কিছু বল। আবশ্টাক 
মনে করি। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্মদাতা মিঃ হিউম 
আমাদের এই অভিযানে অবিরত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
ছিলেন সিভিল সাভিস্রে অন্তর্গত। এজন্য সমস্ত জীবন টেবিলে 
বসে কাজ করতেই অভ্যস্ত ছিলেন । জনসাধারণের সম্মুখে দাড়িয়ে 
বক্তৃতা করবার সুযোগ তার কমই হয়েছিল। কিন্তু ইংলগ্ডে 
তিনি যখন আমার্দের সভায় বক্তৃতা করতেন তখন দেখেছি 
সেদ্দিকেও তার কৃতিত্ব কম ছিল না। তিনি বামিংহামের এক সভায় 
একজন কংগ্রেসের কার্ধ্যাবলীর সমালোচককে এক জবাব দিয়ে 
যে ভাবে পধুর্যদস্ত করেছিলেন আমি আজও তা” ভুলতে পারি নি। 
সেই সমালোচক পরামরশশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে, ভারতে 
রাজনৈতিক সংস্কারের পুর্বে সমাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন, 
এবং যে পর্ধ্স্ত সেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের কাজ শেব না হয় 
সে পর্য্যস্ত রাজনৈতিক সংস্কার স্থগিত থাক প্রয়োজন । মি: হিউম 
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তারই প্রত্যুত্তর দিয়ে সেই সমালোচককে নিরুত্তর করেছিলেন। 
এক মহান পিতা মিঃ জোসেফ হিউমের পুত্র ছিলেন তিনি। 
তার সহযোগিতা পেয়ে আমরা! সকলেই খুব উৎসাহিত বোধ 
করছিলাম । 

মিঃ মুধোলকার এসে যোগ দিয়েছিলেন আমরা কাজ আরম্ত 
করার পরে। কিন্তু একবার এসেই তিনি মন প্রাণ দিয়ে কাজ 
করতে লাগলেন । ঘটনাবলী সম্পর্কে তার জ্ঞান, সরল ভাবে 
মনের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা, উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রত। 
ইত্যাদি গুণাবলী বৃটিশ জনসাধারণকে অভিভূত করত । মিঃ সৈয়দ 
আলী ইমাম, পরে যিনি স্যার আলী ইমাম নামে সর্বত্র পরিচিত 
হন, আমাদের সঙ্গে প্লাইমাউথে ছিলেন । সে সময় তিনি সবেমাত্র 
আইন ব্যবসা করবার জন্ক যোগ্যতা অজ্ছন করেছেন। তখন 
থেকেই তার ব্থচ্ছ এবং সর্ধপ্রকার প্রভাবমুক্ত যুক্তিবাদ সকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে । এর ফলে বনু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে 
তিনি কংগ্রেষে ফিরে আসতে পেরেছিলেন । মিঃ দাদাভাই 
নত্তরোজী ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ অনেক সময় আমাদের 
সহায়তা করতেন। প্রতিনিধিমগুলীর অপর এক সদস্য ছিলেন 
মিঃ ইয়ার্ডলি ন্টন। যদিও আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক দেরীতে 
যোগ দিয়েছিলেন, তবুও তিনি আমাদের অনেক সাহাব্য 
করেছিলেন । অকস্ফোডের এক বিতর্কসভায় তিনি একটি 
কংগ্রেস প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রস্তাবটি ছিল এরূপ,_“হাউস অব 
কম্ন্স্-এর সম্মুখে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে 
নির্বাচন নীতিকে স্বীকার করিয়া লইবার ব্যবস্থা না থাকায় এই 
সভা বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিতেছে ।” 

এই বিতর্কসভ! বাস্তবিকই ম্মরণাঁযোগা হয়েছিল। অকস্ফোর্ড 
ইউনিয়ন ছিল রক্ষণশীল দলের এক শক্তিকেন্দ্র। গ্রিঃগ্র্যাডষ্টোন 
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এখানেই বিতাফিক হিসাবে প্রথম খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন। 
ভার কর্মজীবনের প্রথম অবস্থায় তার শিক্ষালাভের এই কেজ্ের 
প্রভাবেই তিনি “অনমনীয় টোরীদলের উদীয়মান আশারূপে” 
প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। মিঃ হিউম, মিঃ নর্টন ও আমি 
বখন বিতর্কের জন্য ইউনিয়নের ঘরে প্রবেশ করি, আমাদের দু 
বিশ্বাস ছিল রক্ষণশীল দলের যুবকদ্দের এই সমাবেশে আমাদের 
প্রস্তাব নিশ্চিতই অগ্রাহ্য হবে । প্রেসিডেন্দী কলেজের তদা নীস্তন 
অধ্যাপক ও কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্রিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা 
মিঃ উইলসনের সঙ্গে সেখানে দেখা হল। তার রাজনৈতিক 
মতবাদ আমার জানা ছিল। আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করে 
জেনেছিলাম যে, আমার ধারণ! ঠিকই হয়েছিল । 

আমর! সফলতার আশ! ত্যাগ করেই তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করলাম । 
তবে সংকল্প করে নিয়েছিলাম অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি হলেও 
যতদুর সম্ভব চেষ্টা করে দেখব। মিঃ নর্টন খুব জোরাল বক্তৃতা 
দিয়ে প্রস্তাবটি উপস্থিত করলেন। বিপক্ষ দলের নায়ক ছিলেন 
লর্ড হিয়ুগ সিসিল । তার বক্তব্যের উত্তর দেবার ভার পড়ল আমার 
উপর । তিনি যেকি বলবেন তা আমি আগে থেকে বেশ ঠিক 
ভাবেই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম । কাজেই তার ব্যক্তব্যের উত্তর 
দেবার জন্য সমস্ত তথ্যাদি নিয়েই প্রস্তুত ছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে 
আমাদের অনগ্রসরতাই ছিল তার তৃণের মধ্যে তীল্্রতম শর । আমার 
উত্তরে আমি বললাম, ১৮২১ সালে ইংলগ্ডে স্কুলের সংখ্যা ছিল 
১৮,৪৬৭ এবং তখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৫০,০০০ মান্ত্র। 
১৮৮১ সালের আগে পধ্যস্ত ইংলণ্ড ভারতের স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীর 
সংখ্যার পর্যায়ে পৌছতে সমর্থ হয় নি। আর তা সত্বেও ১৮৮১ 
সালে ইংলগ্ডে পাল্যামেণ্টরী ব্যবস্থা পুর্ণভাবে প্রচলিত হয়ে রয়েছে । 
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ভারতে আমরা ত তার চেয়ে অনেক কম দাবী করছি। এসব 
তথ্যের কোনই উত্তর ছিল না। আঁ্চ বিশপ অব ইয়র্ক-এর যুবক 
পুত্র মিঃ মেকৃঘী ছিলেন একজন চমতকার বক্তা । যাকে বলা যায় 
“বাপের বেটা” । তিনি এক আবেগপুর্ণ বন্তৃতা দ্বিয়ে আমাদের 
সমর্থন করলেন । আর সেই বক্তৃতায় আমার উচ্ছুসিত প্রশংসা 
করলেন। যখন অবশেষে ভোট নেওয়া হল, দেখা গেল 
আমাদের পক্ষই অধিকাংশ ভোট পেয়েছে। ফলে আমাদের 
প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয়েছে বলে ঘোষিত হল। এই ভোট যে কংগ্রেস 
প্রতিনিধিমগুলীর এক ম্মরণীয় সাফল্যের নিদর্শন তাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ ছল না। এ ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে, কংগ্রেসের শাসন 
স্কার দাবীর পরিসর এরই যুক্তিসিদ্ধ ছিল যে, বৃটিশ জনসাধারণের 
নিতান্ত রক্ষণশীল অংশের কাছেও তা” গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
হয়েছিল । 


আমার অকস্‌ফোর্ড ইউনিয়নের বক্তৃতার একটি অংশ নিয়ে 
মিঃ নর্টন প্রায়ই আমাকে ঠাট্টা করতেন। অথচ আবার 
সহ্গয়তার সঙ্গে সমর্থনও করতেন। এখানে তাই উদ্ধৃত করে 
দিলাম-_ 


“এই বিতর্কের মধ্যে বলা হয়েছে, ইংরেজর1 ভারতে উপস্থিত 
হওয়ার পূর্বে ভারতীয়েরা ছিল বিভিন্ন অসভ্য বা অর্ধ-অসভ্য 
জাতির একটি সমষ্টি|। বোধ হয় এই ভাষা দিয়েই তাঃ ব্যক্ত করা 
হয়েছিল। এই সভাকক্ষকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 
তারা--অর্থাৎ ভারতের হিন্দু জাতির, যে জাতির একজন বলে 
আমি নিজেকে গব্বিত মনে করি, ( উচ্চ হর্ধ্বনি )--এক অতি 
প্রাচীন ও মহান জাতি থেকে সমুদ্ভূত। যে যুগে ইউরোপের 
বর্তমান অধিকাংশ আলোক প্রাপ্ত জ্বাতির পূর্ধ্বপুরুষেরা বনে লে 
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বিচরণ করত, সেই যুগে আমাদের পূর্বপুরুষের! বিরাট সাম্রাজ্য 
স্থাপন করেছিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর স্থাপন করেছিলেন, 
নীতি বিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন, ধর্ম্মচ্চা! করেছিলেন এবং 
সর্ধবোপরি এক মহান ভাষা স্থপতি করেছিলেন যা, আজ অবধি 
সভ্য জগতের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে। (বিপুল হষধ্বনি )। 
আপনারা মাত্র কয়েক পা এগিয়ে বোডলিয়ান পুস্তকালয়ে 
প্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন, সেখানে ভারতের ব্যবসা 
বাণিজ্যের, ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানের প্রচুর 
এতিহাসিক নথিপত্র রয়েছে । স্থতরাং আমার মতে উপরোক্ত 
উক্তি নিতান্ত অবাস্তর ও অযৌক্তিক ( হর্ধবনি )। আমরা 
প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থার জন্য যেসমত্ব দাবী উপস্থিত করেছি 
তার সম্পকে” প্রতিকূল ধারণ। স্থষ্টি করবার উদ্দেশ্ঠ নিয়েই যদি 
উপরোক্ত উক্তি সমূহ করা হয়ে থাকে, তা হলে সে চেষ্টা হয়েছে 
নিতাস্তই নিরর৫থক। কারণ স্থায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা ছিল 
আধ্ধ্য-সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ । এবং আমরা সেই আর্যদেরই 
'শধর (হর্ধধ্বনি )। বিপরীত পক্ষের মাননীয় নায়ক কিছু কিছু 
উদ্ধতিকে স্যার হেনরী মেইন-এর নামের সঙ্গে যুত্ত' করে উল্লেখের 
চেষ্টা করেছেন। প্রামাণয হিসাবে স্যার হেনরী মেইন আমার 
নমস্য | ভারতীয় বিষয়ে সেই পণ্ডিত প্রবরের অভিমত আমার 
শিরোধাধ্য। কিন্তু কিবলেছেন তিনি ভারতের বিষয়ে ? তিনি 
বলেছেন, “ভারতের প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যেই বাস্তবিক স্বায়তশাসন 
ব্যবস্থার সর্ষপ্রথম উদাহরণ পাওয়া যায়। মান্ধাতার আমল 
থেকেই তাদের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা চলে আসছে । ( হর্ষধ্বনি )। 
আমর যখন সম্পূর্ণ বা অন্ততপক্ষে আংশিকরূপে হলেও প্রতিনিখি- 
মূলক ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী করছি, তখন আমরা কেবল মাত্র 
সে বস্তই চাইছি-ধযার সঙ্গে রয়েছে ভারতবাসীর মতিগতি ও 


১৮৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


প্রতিভা, ভারতের এতিহাসিক এঁতিহা এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের 
'চিরকালীন সঙ্গতি” । 


আমার বক্তৃতার উপসংহারে আমি বললাম-- 


“প্রতিনিধিমুলক সমাজ ব্যবস্থা এক অতি পবিত্র সম্পদ। 
বিধাতা ইংরেজ জনগণের উপর এ সম্পদ রক্ষা করবার ও নিধিবচারে 
প্রচার করবার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাকে কোন ব্যক্তি বা সমাজের 
গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখবার দায়িত্ব দেন নি। ইংলগ 
প্রতিনিধিমূলক সমাজ ব্যবস্থার আগার। এই দেশকে কেন্দ্র করে 
এই সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর দূর দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে । এবং 
এজন্য এদেশকে জগতের স্বাধীন জাতিগুলির শ্রদ্ধেয়! জননী বলে 
অভিহিত করা হয়। ভারতীয়েরাও সেই জননীর সম্তানসম্ভতি । তারা 
যখন তাদের জন্য বৃটিশ নাগরিকতা ও বৃটিশ প্রজাদের অধিকারের 
স্বীকৃতির দাবী করে তখন তার! তাদের সেই জন্মগত অধিকারটুকুই 
দাবী করে মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যখন ইংরেজ 
জনগণের কাছে এজন্য আবেদন করি, তাদের এক মাত্র উত্তর 
হবে_এক সহানুভূতি স্মচক উত্তর এবং অবিলম্বে তা প্রদানের 
আগ্রহ । এ মভাকক্ষে আমি আবেদন করছি হ্যায় বিচারের জন্য, 
বুটিশ সম্পকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ভার ভিত্তি সুগঠিত করা'র 
উপযোগী স্বাধীনতার জন্য | আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সভাগৃহে 
এবং ইংরেজ জনসাধারণের নিকটে এ সমস্ত কথার, এ সমস্ত 
অলজ্বনীয় বক্তব্যের, যদি কোন গুরুত্ব থাকে, বদ্দি কোন অর্থ 
পাকে, যি কোন মর্মার্থ বোধ হয়ে থাকে, তা হলে আপনার! 
এক মত হয়ে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করে প্রমাণ করুণ যে, 
বেচিরস্তন ম্যায় ও স্বাধীনতা সমস্ত দল, বিশ্বাস ঘা জাতি নিধ্বিশেষে 
ইংরেজ জাতির অন্তরের গভীরে চিরখোদিত হয়ে রয়েছে তা' লাভ 
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করবার জন্য আমাদের আশা আকাঙ্ষার প্রতি আপনাদের পুর্ণ 
সহানুভূতি আছে। এবং ভারতের প্রশাসন নীতির মধ্যে সে সমস্ত 
যে থাকা একান্ত কর্তব্য সেকথা আপনারা সমর্থন করুন। 
( উচ্চৈঃন্বরে দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি )। 


১৮৯০ সালের ৬ই জুলাই আমি বোম্বাইতে ফিরে এলাম । 
আমাকে অভ্যর্থন। জ্ঞানাবার জন্য সেদিন সন্ধ্যায় প্রেমজী কাওসজী 
ইনিষ্িট্যুটে এক বিরাট জনসভা! অনুষ্টিত হয়েছিল । এলাহাবাদ ও 
কোলকাতাতেও অনুরূপ সভা হয়েছিল। আর আমি সর্বত্রই 
আমার সকল কথার যে সার তারই পুনরুক্তি করতে লাগলাম । 
আমি জোর দিয়ে বললাম যে, যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে তা 
চালিয়ে যেতে হবে। এবং মাঝে-মাঝে ইংলগ্ড প্রতিনিধিমণ্ডলী 
প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজন । হুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে তা 
আর সম্ভব হয়ে উঠে নি। সে যুগের কংগ্রেস নেতার্দের মনে 
এ ইচ্ছা বরাবরই ছিল। কিন্তু তা? কাধ্যে পরিণত করা সম্ভব 
হয় নি। 


বাড়ী ফিরে এসে আমি দেখলাম রিপন কলেজের ব্যাপারে 
আমি গুরুতর অন্থুবিধার সম্মথীন। আমি যখন বাইরে ছিলাম 
তখন এই কলেজটি ধ্বংস করবার জন্য সমস্ত প্রকার আয়োজন 
চলছিল। দেখ! গেল, জনৈক ছাজ্র রিপন কলেজ থেকে বি. এল. 
পরীক্ষা পাশ করে গেছে । কিন্তু সে যখন কলেজে অনুপস্থিত ছিল. 
কলেজ রোল-এ তাকে উপস্থিত বলে দেখান হয়েছিল। 
অস্থসন্ধানের কাজ আরম্ভ হ'ল। এবং সিগ্িকেটের এক প্রস্তাব 
অনুনারে কলেজের আইন বিভাগের স্বীকৃতিও এক বছরের জগ 
তুলে নেওয়া হ'ল। কোন কলেজের পক্ষে এরপ হওয়া অত্যন্ত 
গুরুতর ব্যাপার। স্বীকৃতি তুলে নেবার প্রস্তাব কার্ধ্যে পরিণত ছ'লে' 
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কলেজের আথিক অবন্থা হ'ত অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ তখন 
বেসরকারী কলেজের কলা বিভাগগুলি আইন বিভাগের উদ্ত্ত 
থেকে বিশেষভাবে লাভবান হ'ত। কলেজের অবস্থা বাস্তবিক 
হুশ্চিনস্তার কারণ হয়ে উঠল। ইংলগ্ডে থাকতে ভাল কাজ 
করেছি বলে মনে যা কিছু আনন্দ ছিল অনতিবিলম্বে তা” অস্তহিত 
হয়ে গেল। আমার বন্ধগণ আমার সম্মানে গ্রীতিভোজ, প্রমোদ 
ইত্যাদির বাবস্থা করে' পরস্পরের সঙ্গে বখন প্রায় প্রতিযোগিতা! 
চালাচ্ছিল, তখন আমার অন্তরে কেবল একটি মাত্র কথাই 
তোলপাড় করছিল, “উপস্থিত বিনাশের হাত থেকে কলেজকে কি 
ভাবে রক্ষা করা বাবে ।” আমার জীবনের রক্ত দিয়ে আমি তাকে 
গড়ে তুলেছি । দক্ষতা ও সফলতার জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছে। কিন্তু এখন তা” পড়েছে এক সাঙঘাতিক বিপদের 
মুখে। 

কলেজের স্বীকৃতি রহিত করবার নির্দেশ কার্যকরী করবার 
জন্য তখন ভারতসরকারের সমর্থন নিতে হ'ত। একমাত্র 
সেখানেই আমাদের কিঞ্চিৎ আশা ছিল। যা” হয়েছে এরূপ ঘটন! 
ভবিষ্যতে আর বাতে না হতে পারে সে সম্পকে” যথাসাধ্য দায়িত্ব 
নিতে আমর] প্রস্তুত ছিলাম । এবং এরূপ এক প্রস্তাব নিয়ে 
আমর। ভারতসরকারের কাছে উপস্থিত হলাম । বিষয়টি তখন 
পুনবিবেচনার জন্য সিনেটে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল । আমাদের 
দায়িত্ব নেওয়াটি সিনেট সমর্থন করল। এবং আমরাও একাস্তভাবে 
আমাদের দায়িত্ব পালন করতে লাগলাম | শেষ পর্যযস্ত এভাবেই 
সেই সম্কছটজনক পরিস্থিতির পরিসমাপ্তি ঘটল 1 রিপন কলেজকে 
আংশিকভাবে পুনর্গঠন করে নেওয়। হ'ল এবং তার ফলে এ কলেজ 
থেকে দেশের অনেক উপকার হতে লাগল । 

এই বিপদের সময় কলেজটিকে বার! সহায়ত করেছিলেন 
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ভাদের সম্পকে কিছু না বলে এ বিষয়টির বর্ণনা শেষ করা যায় না। 
এ দের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পরলোকগত স্যার তারকনাথ 
পালিতের। ১৮৬৮ সাল থেকেই ছিলাম আমর! অন্তরঙ্গ । তিনি 
আমার বাবাকে জানতেন এবং তার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রশংস। 
করতেন। বিলেতে থাকতেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং 
তখন আমাদের বন্ধত্ব স্থাপিত হয়। আজ তিনিন্বর্গে। তার 
মত সহানুভূতিশীল মান্থুষ আমি বেশী দেখিনি। কোন বিষয়ে 
পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে ভার মনোভাব ছিল সব সময়েই অবিচল। 
তার চরিত্রবল ছিল অত্যস্ত দৃঢ় । কোন মতামত প্রকাশ করতে 
হ'লে বেশ জোর দিয়ে ও স্পষ্টভাবেই তা” করতেন। অস্থেরা কি 
মনে করতে পারে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন মনে 
করতেন না। তিনি যেমন বন্ধ.দের প্রতি ছিলেন সদয় তেমনি যার 
কাছ থেকে য'” প্রাপ্য তা' আদায় করতেও ছিলেন অত্যন্ত কঠোর । 
প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের 
আনন্দ ব্যাহত হর। তিনি এরপ প্রচলিত রীতি থেকে থাকতেন 
সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের যে কোন হিতকামী 
আন্দোলনের ছিলেন পরম সহায়। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার 
উন্নতিকল্ে তিনি রাজকীয়ভাবে তার সমস্ত সম্পদ যেরূপ অকাতরে 
দান করেছিলেন তা থেকেই সত্তার দেশবাসীরপ্রতি তার গভীর 
অনুরাগের চরম পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দ্দয়তা ও বিশেষ 
উৎসাহের সহিত তিনি রিপন কলেজের বিষয়টি হাতে নিলেন । 
এবং তারই চেষ্টার কলে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র নিজেই এ সম্পর্কে 
উৎসাহ দেখাতে লাগলেন । 

স্যার রমেশচন্দ্র মিজ্রের সহায়তা ও সহযোগিতা হয়েছিল 
আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান । তার পরেই আমি তর সঙ্গে 
কমধিকতর ঘনিষ্ঠ হতে থাকি । এবং আমি যতই তার পরিচয় পেতে 
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লাগলাম ততই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে লাগল । 
তার মত দৃঢ়মনোভাবাপন্ন, সং এবং অসাধারণ সহজবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি. 
আমাদের মধ্যে বিরল। তিনি কেবল যে একজন প্রসিচ্ধ 
বিচারপতিই ছিলেন তা? নয়। তিনি মানুষ হিসাবেও ছিলেন 
অত্যন্ত মহৎ। 

আমাদের উপরোক্ত সঙ্কট মুহুর্তে আমার আর এক বন্ধু 
আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন । তিনি হলেন মনোমো হন 
ঘোষ। তার সম্পর্কেও আমার ছএকট। কথা বল দরকার। 
তার স্ুবিখ্যাত ভ্রাতার অনন্যসাধারণ গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া 
যেত ন1 বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব বলে যে গুণটি আছে তা” তার মধ্যে 
হয়েছিল বিশেষরূপে পরিষ্ষট। আইনজ্ঞ হিসাবে তার খ্যাতি 
ছিল। কিন্তু সমাজসেবী হিসাবে তার খ্যাতি ছিল ততোধিক। 
প্রয়োজন সময়ে তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু। তিনি বিন! 
পারিশ্রমিকে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি লাভে সহায়তা 
করেছিলেন ও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। একবার 
একটি গল্প শুনেছিলাম যা” আজ অবধি আমি ভুলতে পারি নি। 
ষে বন্ধুর নিকট থেকে গল্পটি শুনেছিলাম তিনি একবার মনোমোহন 
ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনোমোহুন ঘোষ সে 
সময় বাড়ীতে ছিলেন না। তবে তার অফিস ঘরে একজন বৃদ্ধ 
লোক তখন বসে ছিলেন। আমার বন্ধু বসে-বসে তার সঙ্গেই 
বাক্যালাপ করতে লাগলেন। সেই বুদ্ধ লোকটি বললেন, তিনি 
এক খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং মিঃ মনোমোহন ঘোষের 
চেষ্টাতেই তিনি ফাসীর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত দরিদ্র। পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু দেবার মত ক্ষমতা 
তার ছিল না। এবং মিঃ মনোমোহুন ঘোষ তার নিকট থেকে 
কিছু দাবীও করেন নি। বছরের পর বছর এসে ডিনি ভার 
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ম্লাযডভোকেটের কাছে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতেন । 
মিঃ মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর সেই বৃদ্ধ লোকটি এসে যখন 
ছুঃসংবাদটি পান তখন গভীর শোকে অভিভূত হয়ে তিনি শিশুর 
মত রোদ্দন করতে লাগলেন এবং বছুক্ষণ পর্ধ্যস্ত তাকে শাস্ত করা 
অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। 

মক্েলের কাজ করে'বা তার জীবন রক্ষা করে' মকেলের 
হৃদয়জয়রূপ অমূল্য সম্পদ দাবী করতে পারে এন্প আইনজীবী 
আজ কোথায় পাওয়া যাবে? আমার মনে আছে এরূপ অনেক 
মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে এবং তা” কখনে। পাবার আশ! ছাড়াই 
বথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে মিঃ মনোমোহন্‌ ঘোষ কাজ করতেন। এবং 
তারই ফলে নিতাস্ত ব্যবসাদ্দারী মনোভাবাপন্ন আইনজ্ঞের স্তর 
থেকে তিশি অনেক উদ্ধে উঠতে পেরেছিলেন । বদ্দিও তার অনেক 
বন্ধু আইন ব্যবস! করে; প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তবুও কৃতী 
আইনজ্দ হিদাবে তার উপাঙ্ছজনও মন্দ ছিল না। কিন্ত তদপেক্ষ। 
অধিক যা” তিনি অর্জন করেছিলেন তা” হল তিনি বে সমস্ত 
অসহায় দরিদ্রলোক বা অসংপ্রকৃতির পুলিশেরশীকার স্বরূপ 
ব্যক্তিদের জন্য পরিশ্রম করতেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার মত 
অমূল্য সম্পদ । 

ফৌজদারী মামলার আসামীর্দিগকে বাচাবার উদ্দেশ্টে তিনি 
যখন তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন, তখন তিনি তার এক নিজন্য 
কর্মপদ্ধতি অন্থুসারেই কাজ করতেন । তিনি জানতেন সংবাদপত্র 
হল তখন ব্যক্তিত্বাধীনতার এক মস্ত বড় ভরসা । যখনই তিনি 
কোন গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলায় আসামী পক্ষে নিযুক্ত হতেন, 
আদালতের কার্য্যাবলী বাতে সংবাদ্পঞে প্রকাশ হতে পারে সে 
অভিপ্রায়ে সর্ধবাই পঞ্িকার কোন সংবাদদাতাকে সে নিয়ে 
হেত্েন। এভাবে ভিনি মকম্যলের হৃষ্টগ্রকৃতির ম্যাজিষ্ট্রেটদবের 
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সাঙ্ঘাতিক ভয়ের কারণ হয়ে পড়েন। এসমস্ত বিচারবিভাপীয় 
কশ্মচারাদের খামখেয়ালী হাস হওয়ার বিষয়ে তার যে এক 
অুচিস্ভিত ভূমিকা ছিল তাহ স্বীকার করাই হবে স্ঠার স্মৃতির প্রতি 
উপযুক্ত শ্রন্ধ! প্রদর্শন । ফৌজদারী আইনজ্ঞ হিসাবে তার অনন্য 
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফৌজদারী 
বিচারকার্ধ্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রশাসনিককাধ্য ও 
বিচা রকার্ধ্য পৃথক করা আশু প্রয়োজন। বখন তখন তিনি এই 
সংস্কার কার্ধ্ের জন্য প্রচার চালাতেন। প্রধানত তারই চেষ্টার 
ফলে এ বিষয়টি ক্রমে ব্যবহারিক রাজনীতির অন্তভূক্তি হয়! বিচার 
বিভাগের এই সংস্কারের জন্য ঠার যে অনির্বাণ উৎসাহ ছিল তার 
মর্শস্তদ অকাল মৃত্যুতে তা” অধিকতর পবিত্রতা লাভ করেছে। 
যে-সমস্ত ঘটনার ফলে মিঃ মনোমোহন ঘোষ সাজ্বাতিক 
সন্স্যাস-রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছিলেন এখানে সে 
সমূছের পৃনরুল্লেখ প্রয়োজন । কৃষ্ণনগরে ছিল তার দেশের-বাড়ী। 
বন্ছ অর্থব্যয় করে তিনি তার সংস্কার করে এবং তাকে নান! ভাবে 
সজ্জিত করে, তাকে প্রায় একখানি প্রাসাদে পরিণত করেছিলেন । 
তিনি সেদ্দিন দেশের বাড়ীতে ছিলেন। মাদ্রাজ সিভিল সাভিসে 
নিষুক্ত হয়ে ভার একমাক্র পুত্র মাদ্রাজে বাস করত। 
ছেলেকে দেখবার জন্য সেদিন সকালে মাত্রাজ যাবার পথে 
কোলকাতা যাবেন বলে গ্রস্ভত হচ্ছিলেন। সে সময় একখানা 
ইংরেজী পত্রিকায় বিচারবিভাগীয় কাজ এবং প্রশাসনিক কাজ 
পরম্পর থেকে পৃথক করা সম্পর্কে স্যার চার্গস ইলিয়টের একখানা 
নিবন্ধ সবেমাত্র প্রকাশ হয়েছে । মিঃ মনমোহন ঘোষ সেদিন সমস্য 
সকাল বেলাটা তা" নিয়ে এক উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় কাটিয়ে 
দিলেন। পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে উৎসাহ্থী 
ছিজেন। ভার মনে হ'ল স্যার চাল ইলিয়টের সমালোচায: 
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ইংলণ্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলী 


সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া! ভার পক্ষে সম্ভব । এ বিষয়টি 
তার মনে এমন এক প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করে তাকে এমন ভাবে 
উত্তেজিত করে তুলল যে, মনের এই অবস্থা নিয়ে যখন তিনি স্ান 
করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি সন্গ্যাসরোগে আক্রাস্ত হন এবং 
তাতেই ভার মৃত্যু হয়। এসংবাদে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাথায় 
ঘেন বজ্্াঘধাত হল। এনবূপ একজন ভাল খাটি স্বদ্দেশপ্রেমীকে 
হারিয়ে তারা শোকে অভিভূত হুলেন। ১৮৯৬ সালের অক্ট্রোবর 
থেকে অনেক বংসর গত হয়েছে । কিন্তু এখনে। তার দেশবাসীদের 
কোন জন সমাবেশে বখন মিঃ মনোমোহুন ঘোষের নাম উচ্চারিত 
হয় তারা আবেগে অধীর হন। 

রিপন কলেজ সম্পকিত বিবাদের সম্পর্কে বলতে গেলে আমার 
আরও হুজন বন্ধুর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তবা । 
তারা হলেন, স্যার হেনরী হারিসন ও স্যার হেনরী কটন। আমি 
স্যার হেনরী কটনকে প্রায় চল্লিশ বছরের অধিককাল ধরে” জানি। 
আর স্যার হেনরী হ্যারিসনকে প্রায় বিশ বংসর পূর্বের্ব যখন তিনি 
কোলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হলেন তখন থেকে । আমি 
নিজেও ছিলাম কর্পোরেশনের একজন সদস্য। আজকাল যদিও 
কিছু পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, তবুও আমাদের দেশবাসীদের সঙ্গে 
সরকারের ইংরেজ কর্মচারীদের সম্পক” নিতান্তই একটা নিয়মরক্ষা 
'মাত্র। কিন্তু স্যার হেনরী কটন ও স্যার হেনরী হ্যারিসন সম্পর্কে 
আমার এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব ও উচ্চ ধারণ] ছিল । আমার প্রতি 
তাদের ব্যবহার ছিল পরম বন্ধুর মত। রিপন কলেজকে রক্ষার 
জন্ত তার! নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন । এবং প্রধানত তাদেরই 
চেষ্টার ফলে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার কুমার পেখেরীম 
এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে ম্বীকৃত হন। সে যুগের সিনেটের 
সভাক্ব চীফ .জাহিস়ের উপশ্থিতি ও সমর্থনের অর্থ ছিল অনেক 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


কিছু। সিনেটের সদস্যদের মধ্যে ধারা আইনের সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট 
ছিলেন তারা বেশীর ভাগই আমরা যে দায়িত্ব নেব বলে প্রস্তাব 
দিয়েছিলাম তা+ গ্রহণ করে? অস্থায়ী ভাবে কলেজের স্বীকৃতি বে 
বন্ধ করা হয়েছিল তা” রহিত করে দেবার প্রস্তাব সমর্থন 
করেছিলেন । 

রিপন কলেজের সেই সংকট সময়ে আমি মানসিক যন্ত্রণা ও 
উত্তেজনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলাম । তার উপর ১৮৯০ 
সালের ডিসেম্বরের কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনের জন্য 
আমি অত্যন্ত পরিশ্রমও করেছিলাম। এ সমস্তের ফলে আমি 
নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হই । পরলোকগত মিঃ জানকীনাথ 
ঘোষালের সহধন্মিনী সুলেখিক শ্রীমতী সরলা ঘোষাল আমাকে 
সেদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। 
আমি নিমন্ত্রণে বাবার জন্য আমার গাড়ী প্রস্তত করতে নির্দেশ 
দিলাম। কি যে আসছে তার জন্ত আমি তখন একেবারেই প্রস্তত 
ছিলাম না। আমি রওন। হব এমন সময় আমি জ্বর-জ্বর অনুভব 
করতে লাগলাম । স্থানীয় একজন ডাক্তারকে ডেকে আন হ'ল। 
আমার নাড়ি পরীক্ষা করে তিনি বললেন, আমার জ্বর হয়েছে। 
আধঘণ্ট খাণিকের মধ্যে আমার স্বাসকষ্ট হতে লাগল। বন্ধুবর 
ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়কে ডেকে পাঠান হ'ল। তিনি এসে 
পরীক্ষা করে বললেন আমার গুরুতর ব্রংকাইটিস হয়েছে। 
তিনি আমাকে শুয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন। আমার সহকশ্মিগণ 
সকলেই কংগ্রেম অধিবেশনকে সফল করবার জন্য তখন 
অক্লাস্ত পরিশ্রম করছেন। আর আমি নিউমোনিয়া রোগে 
আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক মাসের উপর অসহায় ভাবে শয]ায় পড়ে, 
রইলাম। একদিকে শারীরিক কষ্ট ও হবলতা, অপর দিকে ফে 
কাজের মধ্যে ছিল আমার সকল আনন্দেক্র উৎস তা' থেকে এ ভাকে: 
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বঞ্চিত হওয়ার তিক্ত নিরাশ । তার! টাউন হলে সভা করল। 
আমি যেতে পারলাম না। কংগ্রেস কম্মিগণ তাদের আরও এক 
সহুকন্মার অনুপস্থিতি গভীরভাবে অন্ভব করেছিলেন। তিনি 
মিঃ ডবলুয, সি. বোনাজীঁ। তিনি ছিলেন রিউমেটিক জ্বরে 
শব্যাগত | 

কংগ্রেসের একটি সভায় উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করবার মত 
আমি কিছুটা আরোগ্য লাভ করলাম। কিন্তু সভাপতি মহাশয় 
আমার বক্তৃতার সময়সীমা নিন্দি্ঠ করে দিয়ে আদেশ দিলেন 
আমার বক্তৃতা যেন দশবার লাইনের অধিক না হয়। আমি 
পরলোকগত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়ের সতর্ক ও সত্ব চেষ্টার 
ফলেই এ যাত্রা আরোগ্য হয়ে উঠলাম। ১৮৬৮ সাল থেকেই 
আমি তাকে জানতাম। সে সময় তিনি ইগ্ডয়ান মেডিক্যাল 
সাভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গেই 
বিলেত যাত্রার জন্য প্রস্ভত হয়েছিলেন। কিন্তু তার যাবার পথে 
তখন এক অসুবিধা দেখা দিল । মাইকেল মধুস্দন দত্তের ভাবায় 
যাকে “আমাদের বিদেশগামীদের বেসরকারী রক্ষক? বলে' বলা হত, 
সেই মনোমোহন ঘোষ তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন । 
বললেন, তার দাদার অজ্ঞাতে ও বিন! অনুমতিতে তিনি ডাক্তার 
দেবেন্দ্রনাথ রায়কে বিলেত যেতে সাহায্য করতে পারবেন ন!। 
দেবেজ্্রনাথের দাদ! রায় যছুনাথ রায়বাহাছুর ছিলেন কৃষ্নগরের 
জনমতের নায়ক । তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়ায় আপতি 
করলেন। সমুদ্রধাত্রার বিরুদ্ধে গৌড়ামী তখন প্রবল। এই 
গোড়ামীর বিরুদ্ধে দাড়িয়ে কিছু করবার সাহস তার হ'ল না । 
বন্ধুর কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে সরকারী 
চাকরীতে উচ্চপদে আরোহণ করেছিলেন। সরকারী কর্ম থেকে 
"অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করে, 
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চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ সুনাম ও প্রচুর অর্থ উপাঞ্জনে সক্ষম 
হয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন যেমন দক্ষ, মানব 
হিসাবে ছিলেন তেমন অতুলনীয় । নিজে ছিলেন হাঁপানি ও 
বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত । তা" সত্বেও তার আশাবাদী মনোভাব 
বা প্রফুল্লতা কখনে! তার দ্বার! ব্যাহত হতে পারে নি। তার ছুটি 
উজ্জল চোখ থেকে সর্বদা যে আশা ও বিশ্বাসের ভাব বিচ্ছুরিত 
হ'ত তা' তার অসংখ্য রোগীর মনে অবিরত শাস্তি দান করত। 
১৯৯ সালে যখন তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়সে ম্ৃত্যুমুখে পতিত 
হুন তার বন্ধুবর্গ ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবান সকলে গভীর শোক প্রকাশ 
করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকই মাত্র ছিলেন না। 
তিনি একজন সক্রিয় শিক্ষাবিদও ছিলেন। এবং সিনেটের 
সদস্য হিসাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়কে বিশেষভাবে সেবা করে” 


গেছেন। 
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দবাঙ্ছশ অধ্যায় 
তআইইস্মস্ভ্ডা সহকঞ্সিউ আহম্মাছেন্র কাকে 


১৮৯২ সালে পালামেণ্টরী ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে আইনসভা সমূহকে 
পুনর্গ ঠিত ও প্রসারিত করা হ'ল। আর ১৮৯৩ সালে এই পুনর্গ ঠিত 
কাউনসিল সমূহের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসল । ভারত সরকার 
এই ষ্ট্যাট্যুট অঙন্জসারে রেগুলেশন প্রস্তত করলেন। পরে ১৯০৯ 
সালের ষ্র্যাট্যুট-এর বলে কাউনসিলগুলিকে আরও উদ্দার করে 
প্রসারিত করা হ'ল। কিন্তু এই ষ্ট্যাট্যুট অনুযায়ী যে সমস্ত 
রেগুলেশন তৈরী হয়েছিল তাদের তুলনায় পূর্বববন্তাী রেগুলেশনগুলি 
হয়েছিল অধিকতর উদার । নির্বাচনের নীতি নিশ্চিতরূপে স্বীকার 
করে এবং বেসরকারী সদস্যদের ক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি করে দিয়ে, 
সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতাও সরকার গ্রঙ্থণ 
করলেন। যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী কোন কারণে পদচ্যুত 
হয়েছে এবং যারা ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে 
স্যবহার করবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তার! নিধাচনে প্রার্থী 
হবার অযোগ্য বলে নিদি হ'ল। এছাড়া সরকার একটি সর্বময় 
ক্ষমতা গ্রহণ করল। তাতে বলা হ'ল বদি গভর্ণর অথবা গভর্ণর 
জেনারেল কখনে মনে করেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচন 
জনম্বার্থের বিরোধী হবে, তা' হ'লে সে ব্যক্তিও নির্বাচন প্রার্থী হবার 
অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বাস্তবিক পক্ষে ১৮৯৩ সালে 
এসমস্ত ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখবার কিছুমাত্র প্রয়োজনই ছিল না। 
কাত্ণণ কোন নির্বাচনকেন্্র থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে গ্রহণ কর! বা 
ন1 করার বিষয়ে সরকারেরই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা । 

লক্ষ্য করা যায়, সরকারের একটি চিরাচরিত প্রথাই হঃল, 
যখনই জনমতের চাপে ভারা কোথাও কোন স্থুযোগন্ুবিখ! দিয়ে 
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থাকেন সঙ্গে-সলেই আবার সংরক্ষণ নীতির প্রাচীর তুলে তাকে 
ঘিরে রাখেন । এই সতর্কতার মনোবৃত্তির ফলে অনেক ক্ষেত্রেই 
তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করে বসেন। পুরোণো আমলে 
যখন কাউনসিলের পুনর্গ ঠন হয়নি সরকারী সদস্যদের ইচ্ছান্কুষায়ী 
ভোটদান বিষয়ে কিয় পরিমাণ স্বাধীনতা ছিল। বঙ্গদেশের 
আইনসভার ইতিহাসে এরূপ নজীর পাওয়া যায়। সেবার ১৮৭৬ 
সালের কোলকাত। মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন বিষয়ে বিতক” 
চলছিল। কাউনসিলের প্র্েসিডে তখন স্বয়ং বঙদেশের 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর । কাউনসিলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন 
সরকারী কণ্মচারী। কর্পোরেশনের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য যাতে 
নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আসতে পারে লেফটেন্ঠান্ট গভর্ণর এরূপ 
একটি প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু যখন ভোট নেওয়। হয় 
দেখা গেল কাউনসিলের ধ্বনিভোটে তিনি পরাজিত হয়েছেন । 
১৮৯৩ সালে খন কাউনসিল পুনর্গঠিত হয় তখনো! সেই স্বাধীনতার 
কিংয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। পরলোকগত বন্ধু মিঃ আর. সি. দত্ত 
কথা মনে পড়ে। তখন তিনি বদ্ধমান বিভাগের কমিশনার । 
কিছুকাল তিনি লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য ছিলেন । তিনি 
ও প্রধান সচিব মিঃ কটন উভয়েই সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব দ্দিন আর নেই। বর্তমান নীতি হ'ল 
প্রেসিডেট যদি- সরকারী কশ্মচারীদের সে স্বাধীনতা না দেন, 
তা” হ'লে সরকারী সদস্যেরা সরকারের পক্ষে ভোট দ্দিতে বাধ্য। 
আমার যতদূর মনে পড়ে কেবলমাত্র একবার সেরপ স্বাধীনতা 
দেওয়া হয়েছিল। সেবার আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ 
কাউনমিলের সম্ঘুথে কোলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের আচার্ধ্যের পদ 
সম্পকে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম । তখন প্রত্যেক 
সরকারী সদস্যকেই তাদের নিজ-নিজ ইচ্ছানুসারে বক্তৃতা করবার 
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আইনসভা সংঙ্গিষ্ট আমাদের কাজকর্ম 


খ ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল | বলা বাহুল্য, তারাও 
সে সুযোগের পূর্ণ সন্ধাবস্ার করেছিল। 

১৯৯৯ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুসারে যে রেগুলেশন প্রস্তুত করা 
হয়েছিল তার তুলনায় ১৮৯২ সালের ষ্ট্যাট্যুট অনুযায়ী রেগুলেশন 
গুলিকে অধিকতর শ্রেয় মনে করবার আরও এক কারণ ছিল। 
কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিমূলক বা বণিকদের স্থার্থের 
প্রতিনিধিমূলক কোন বিশেষ ধরণের কোন নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা 
তার মধ্যে ছিল না। নির্বাচন কেন্দ্রগুলি ছিল গ্রামীন স্যার্থের 
প্রতিনিধি ছিসাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি। মধ্যবিত্তেরাও তাদের 
যথাযোগ্য স্বযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ত না। কিন্তু ১৯১০ সালেষে 
অদ্ভুত ধরণের রেগুলেশন রচিত হ'ল তার ফলে মধ্যবিত্বরা তাদের 
এসমস্ত সুযোগস্থবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল । ১৮৯২ সালের রেগুলেশনে 
কোন পৃথক বা বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা না থাকলেও তাতে 
কোন শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থ ব্যাহত হত না। নাটোরের মহারাজা 
ও তাহারিপুরের রাজা ছিলেন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি | 
নবাব সিরাজুল ইসলাম্‌ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । 
কাউনসিলে আসতে ভাদ্দের কারও কোন অস্ুবিধ! হয়নি । একথা 
সত্য যে, নির্বাচনের জন্য রাজামহারাজারদদের আংশিকভাবে 
মধ্যবিতদের উপর নির্ভর করতে হুত। এবং মুসলমান নির্বাচন 
প্রার্থাদেরও হিন্দু জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে হ'ত। কিন্তু 
বতদূর জানি বঙ্গদেশে এজন্ত কেউ কোনদিন কোন ক্ষোভ প্রকাশ 
করেনি । হিন্দু-নুসলমান সমস্যা মাত্র সেদিনের | বঙ্গভঙ্গের ফলে 
এ সমস্যার স্থি যদি নাও হয়ে থাকে, তবুও তাতে যে শক্তি সঞ্চার 
করেছে তা” স্থুনিশ্িত। এমন কি, যদিও আজ শ্রেণীগত 
প্রতিনিধিত্বের নীতি সরকারের সমর্থন লাভ করেছে, তবুও বাস্তবিক 
পক্ষে জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কোন স্বার্থের 
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সংঘাত নেই। বন্ধমানের মহারাজার ম্যায় জমিদারপ্রেণীর হ্থার্থের 
একজন বিশিষ্ট রক্ষক আপনাকে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই একজন বলে” 
বলতে এবং তাদের জনহিতকর কাজকর্মে আপনাকে যুক্ত করতে 
আনন্দ অন্থুভব করেন | যে মধ্যবিত্ত সমাজ কাউনসিলের সংস্কারের 
জন্য চিৎকার করে-করে সে দাবী আদায় করেছে শ্রেণীমুলক 
প্রতিনিধিত্বের নীতি হ'ল তাদের উপর ভদ্রভাবে প্রতিশোধ নেবার 
আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা । ১৮৯২ সালের আইন অনুসারে মধ্যবিত্তের 
নির্বাচনক্ষেত্রে যে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এই নূতন নীতি 
গ্রহণের ফলে তা” বছলাংশে হাস পেল। এবং ১৯০৯ সালের 
রেগুলেশনের উদ্দেশ্যই ছিল, বাদের চেষ্টায় এই নূতন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হয়েছিল বাস্তবিক পক্ষে তাদেরই অবজ্ঞা করে? পশ্চাতে 
ঠেলে ফেলে রাখা । 

১৮৯২ সালে যখন কাউনসিল পুনর্গঠিত হল, তখন কোন 
আইনগত বাধা না থাকায় কোলকাতা কর্পোরেশনের একজন সদস্য 
হিসাবে আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্যপদের জন্য 
নির্বাচনপ্রার্থা হয়ে দাড়াই। বাবু কালীনাথ মিত্র ও বাবু জয়গোবিন্দ 
লাহ! ছিলেন অপর ছুই প্রার্থা। বাবু কালীনাথ মিত্র ছিলেন 
করদাতাদের প্রতিনিধিদের অগ্রগণ্য ও কর্পোরেশনের বিরোধীদলের 
অবিসম্বার্দিত নেতা । যে কোলকাতা বিল পরে ১৮৮৮ সালের 
মিউনিসিপ্যাল “য়্যাকট হয়, তা তখন ছিল আলোচনা সাপেক্ষ । 
এজন্য সরকার করদাতাদের স্বার্থ পরিপোষণের জন্য তাকে বেজল 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য মনোনীত করল । এবং তিনিও. 
সে সময় বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে ভার কর্তব্য সম্পাদন 
করেছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি কর্পোরেশনের 
সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন । তারপর তিনি এবং আরঙু 
সাতাশ জন একত্র কর্পেরেশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন? 


হঞৰ 


আইনসত! সংশিষ্ট আমাঘের কাজকর্ম 


কর্পোরেশনে সদস্য থাকার সময় তিনি ভার কার্ধ্যে উদ্ভম, দক্ষতা”. 
সততা ও একাগ্রতার জন্ত বিশেব সুনাম অঞ্জন করেছিলেন। 
কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে বাবু জয়গোবিন্দ লাছার নাম সেরূপ 
ছিল না। তবে কর্পোরেশনের কাজে বাস্ভুবিক উৎসাহ দেখাতেন, 
সুশৃঙ্খল কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতেন এবং শাস্তভাবে কাধ্য সম্পাদন 
কন্ম প্রণালী অনুসরণ করতেন এবং শাস্তভাবে কার্য সম্পাদন 
করতেন বলে' তার সহকম্মিগণ তাকে শ্রদ্ধা করতেন। আমর! 
ছিলাম পরস্পরের সঙ্গে গ্রীতির ডোরে আবদ্ধ এবং সেভাব নিয়েই 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতায় নেমেছিলাম। কোন মিথ্যার আশ্রয় নিযে 
বা ক্রোধ অথব! দ্বেষের বশবর্তী হয়ে কিছু করে সেই প্রতিদ্বন্বিতাকে 
নষ্ট হ'তে আমর দিইনি । এবং তার কোন অগ্রীতিকর স্মতিও 
আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখবার কারণ হয়নি। নির্বাচন 
সাঙ্গ হবার পর আমরা পরস্পরের সঙ্গে পুনরায় পূর্বের মতই 
বন্ধভাবে ব্যবহার রুরে বতর্দিন পর্ধ্যস্ত কর্পোরেশনে ছিলাম 
পরস্পরের সহায়তা করে একযোগে কাজ করতে থাকি। 

সেদিন থেকে আজকের কি পরিবর্তন--জনসেবার কাজে কি 
অবনতি ! মিথ্য1 ভাষণ ও দ্বেষ হয়েছে বর্তমান যুঝ্বের অস্ত্র, আক্রমণের 
জন্য। আত্মরক্ষার জন্যও বটে। ধারা আপনার্িতীকে স্থায়তশাসন 
আদায়ের অবতার বলে ঘোষণা করেন" এবং তাঞ্দের দেশবাসীকে 
স্বরাজ-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, ভার! এ সকল অস্ত্রেরই প্রয়োগ 
করেন। হিন্দু ধর্দ্দের পুঁথিপত্রেই এই স্বরাজ শবের (প্রথম ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে "ম্বরাজ' শব আত্ম-সংযম শষেরই 
সমার্থক । বর্তমানে একশ্রেণীর লোক এ শব্দকে যেরূপে ব্যবহার 
করে থাকে তার ফলে তার অর্থ হয়ে দাড়িয়েছে নিজ নিজ উদ্দেস্ট/ 
সাধনের জন্য জঘন্ত ও হীনতম প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণের স্বাধীনত! ।' 
যার আরস্তেই এই. তার পরিণতি সহজেই মম্ুমেয়। 
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নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটে জয় লাভ করে' কোলকাতা 
কর্পোরেশন থেকে আমি প্রথম পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ 
কাউনমিলের সদস্য হলাম । আমিই জয়ী হবার কি যে কারণ ছিল 
আমার পক্ষে বল! শক্ত কেন না কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে বাবু 
কালীনাথ মিত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক বেশী। হয়ত কাউনসিলের 
সংস্কার ও পুনর্গঠনে আমি যে অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং 
জনহিতকর কাজ-কন্মের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমার যে উৎসাহ ছিল তা 
দেখেই ভোটদাতাগণ আমাকেই নির্বাচিত করেছিলেন । তবে 
যে কাউনসিলকে পুনর্গঠিত করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলাম সেখানে আমার জন্মস্থল কোলকাতা মহানগরীর 
কর্পোরেশনের সদস্যদের ভিতর থেকে সব্প্রথম নিবাচিত হয়ে যেতে 
পাব্খাতে আমি বিশেব গর্ব অনুভব করলাম । এখন থেকে আমি 
আইনপরিষদ সম্পকিত কাজ কর্মে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়ে 
উঠলাম। কতটুকু কি করতে পেরেছিলাম বলতে পারি না। 
ভালই হোক আর মন্দই হোক সে সবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের নথিপত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে । তবে আমি ৰলতে 
পারি ষে, কাজ করবার যতটুকু স্বযোগ আমার সামনে ছিল তার 
সদ্বাবছার করতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। 

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমার প্রথম বারের 
কার্ধ্যকাল রখন শেষ হয়ে গেল, কর্পোরেশন পুনরায় আমাকে 
তার সদস্য নির্বাচন করে পাঠাল । তৃতীয় এবং চতুর্থ বারে আমি 
বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্য দিয়েই সদস্য হয়ে 
কাউনসিলে গেলাম । তৃতীয় বারের ক্ষেত্রে আমি সমর্থন পেলাম 
সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি থেকে । এবং চতুর্থবারে সহায়ত! পাই 
জিল! বোর্ডগুলি থেকে । ফলে, ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল 
পর্ধ্যক্ত ক্রমান্য়ে আট বছর আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের 


৬৪ 
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সদস্য ছিলাম। বঙ্গদেশের পুনর্গঠিত লেজিসলেটিভ কাউনসিলের 
ইতিহাসে কোন ব্যক্তির এতদিন পর্ধ্যস্ত অবিরাম সদস্য থাকবার 
নজীর আর ছিতীয় নেই। 


১৮৯৭ সালে প্রেসিডেব্পী বিভাগের জিল1 বোর্ডগুলি যখন 
আমাকে নির্বাচিত করে' তখন ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য 
দেবার জন্থ আমি ছিলাম ইংলগ্ডে। প্রধানত আমার পরলো কগত 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু আশুতোষ বিশ্বাসের চেষ্টার ফলেই আমি সেবার 
নির্বাচনে জয়লাভ করি । আমার সই অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুতে 
আমি ও আমার অপরাপর বন্ধরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম | 


১৮৯৯ সালে আমার জঙন্ক একটি নির্বাচন কেন্দ্র অন্বেষণের 
জগ্য সরকারই হস্তক্ষেপ করে । ১৮৯৩ সালের রেগুলেশনে নির্বাচিত 
সদস্যদের জন্য আসন সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। এজন্য নিধাচনী 
কেন্দ্রগুলির মধ্যে একবার জিলাবোর্ডগুলি, পরের বার 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পর্যায়ক্রমে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের জন্য 
সদস্য নিবাচন করে পাঠাত। ১৮৯৭ সালে আমার জন্য কোন 
নির্বাচন কেন্দ্র পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ সেবারেই কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল বিল আলোচিত হবে বলে স্থির হয়ে রয়েছিল। 
এই বিলকে পরিবর্তন করে আরও উদ্ধার করবার জন্ত আমি বিশেষ 
জোর দিচ্ছিলাম । একজছ্য সরকার পক্ষ ও জনসাধারণ উভয়েই মনে 
করেছিলন যে, এ অবস্থায় কাউনসিলে আমার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর 
স্যার জন উডবার্ণও একই মত প্রকাশ করলেন। উপরোক্ত 
রেগুলেশনে নিধাচনের পর্ধ্যায় পদ্ধতির ব্যতিক্রম করবার তার 
এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল | পধ্যায় অন্রসারে সেবার ঢাকাবিভাগ 
থেকেই কাউনসিলে . সদস্য আসবার পালা। এ পরিস্থিতিতে 
১৮৯৭ মালে লেফটেন্তান্ট গতশর ভার হিগেষ গম! প্রয়োগ করে, 
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প্রেসিডেন্সী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি থেকে সদস্য নির্বাচন 
করতে নির্দেশ দিলেন । আমি নির্বাচন প্রার্থী হলাম। কেউ আমার 
বিরুদ্ধে দাড়াল না। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে আমিই নির্বাচিত 


হলাম। 


লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমি সদস্য থাকা কালে ষে ছুটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল 
বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ফ্যাক্ট সংশোধন এবং অপরটি কোলকাতা! 
মিউনিসিপ্যাল রফ্যাক্টি সংশোধনের উদ্দেশ্টে সম্পূর্ণ আইনটির 
পুনবর্ধার বিচার। সংস্কার করে” কাউনসিল ঘখন পুনর্গঠিত হয় 
তখন প্রথমোক্ত বিষয়টি তার সামনে অমীমাংসিত অবস্থাতেই 
ছিল। দ্বিতীয় বিষয়টি ১৮৯৭ সালেই উপস্থিত কর! হয়েছিল। 
এদের ছটিই স্থানীয় স্বায়ত্শাসন ও দেশের মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান 
গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল । আর সেগুলির কাজকর্মের সঙ্গে আমার 
বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৮৮৫ সাল থেকে আমি মফন্বলের 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান ছিলাম । এবং ১৮৭৬ সালে 
যখন নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হয় তখন থেকে আমি ছিলাম 
কোলকাত! কর্পোরেশনের একজন সদস্য | আমার এই অভিজ্ঞতার 
ফলে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে পরিষদে আলোচন! করতে আমার পক্ষে 
বিশেষ সুবিধে হয়েছিল । বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধনের 
কাজটি করেছিলেন লেফটেম্যাণ্ট গভর্ণর স্যার চারল্স্‌ ইলিয়ট 
'নিজে। ১৮৯৩ সাল থেকে চাকরী হতে তার অবসর গ্রহণের 
সময় পর্য্যস্ত আমি ভার খুব নিকট সংস্পর্শে ছিলাম । ব্যক্তিগত 
ভাবে আমাদের সম্পক" ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক । তার ফলে 
কাকে মান্ধুব ছিসাবে ও একজন প্রশাসনিক হিসাবে জানবার 
'আমার প্রচুর সুযোগ হয়েছিল । তিনি এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে। 
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এজন্য বঙ্গদেশের লোকজনের চালচলন সম্পর্কে তার 
বিশেষ অভিজ্ঞতা! ছিল না। কিন্ত তার কার্য্যোদ্ম ছিল অসাধারণ । 
সমস্ত বিষয়ে পুঙ্ঘান্থুপুঙ্খরূপে নজর দেওয়া একজন জিল। 
কলেকটরের পক্ষে একটি বড় গুণ বটে, কিন্তু কোন প্রদেশের উচ্চতম 
প্রশাসনিকের পক্ষেও এই গুণ কোন-কোন সময় অযথা বলেই 
বোধ হত। সর্ব বিষয়ে অতিরিক্ত গভীরে যাওয়ার ফলে কোন 
কোন নীতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হত 
না। বঙ্গদেশ সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান না থাকায় তিনি 
স্থুবিবেচকের ন্যায় মিঃ হেনরী কটনকে প্রধান সচিবের পদে নিয়োগ 
করেন। 

জনসাধারণের নিকট থেকে মিঃ কটন যে পরিমাণ ভক্তি ও 
ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, বেঙ্গল সিভিল সাভিসের অপর কারও 
পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় নি। তাকে প্রধান সচিবের পদ্দে নিযুক্ত করা 
সকলের নিকট এক শুভ সুচনা! বলে বোধ হল। কিন্তু অবশেষে 
এই আশা যে দুরাশায় পরিণত হয়েছিল সে জন্য মিঃ কটন দায়ী 
ছিলেন না। কারণ তাকে এমন একজন প্রশাসনিকের সঙ্গে 
মানিয়ে চলতে হয়েছিল, যিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর আমলা তন্তরী। 
দিভিল সাভিসের উপর স্যার চারঙ্‌স্‌ ইলিয়ট-এর ছিল অগাধ 
বিশ্বাস। তার দৃঢ় ধারণা ছিল, সিভিল সাভিসের সাহায্যে দেশ 
শাসন মানব প্রতিভার এক অপূর্ব আবিষ্কার । এবং তারই 
অন্ুসিদ্ধাত্ত হিসাবে ভার সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে মনে 
হত ার অন্তরে বরাবর এই ধারণ। ছিল যে, কোন মান্থুবকেই তার 
নিজের কাজ নিজেকে করতে দিয়ে বিশ্বাস করা চলে না। কোন 
সমাজগত স্থযোগ সুবিধার বিষয়ে অথবা সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে 
তিনি ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না । 
কিন্ত সিভিল সাভিসের প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অটজ। তিনি 
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ধরে নিয়েছিলেন ষে, প্রশাসনিক কার্যে তারাই একমাক্স নির্ভর যোগ) 
ও নিভূর্ল কর্মচারী। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল ও জ্কুরী 
নোটিফিকেশন রূপ তার শাসনের ছুটি গুরুতর ব্যবস্থার মূলেও 
কাজ করছিল জনগণ ও জনপ্রতিষ্ঠানের প্রতি ভার অবিশ্বাস। 

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, ১৮৯২ সালের ষ্র্যাট্যুট অনুসারে 
কাউনসিল বখন পুনর্গঠিত হয়েছিল তখন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল 
স্ন্যাকট-এর একটি সংশোধন প্রস্তাব সরকারের বিচারাধীন ছিল। 
এই ব্যবস্থাটি ছিল আসলে প্রতিক্রিয়াশীল | মিউনিসিপ্যাল 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সরকারী অবিশ্বাসের ফলেই হয়েছিল তার 
উতপত্তি। একবার যদি মিউনিসিপ্যালিটিকে তার চেয়ারম্যান 
নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়। হয়, তা? হ'লে সে সময়ের আইন অন্থসারে 
তা” বাতিল কর! সম্ভব ছিল না। যে সংশোধনী বিলটি আন হুল, 
তার উদ্দেস্ত ছিল মিউনিসিপ্যালিটিকে তার এই অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করবার জন্ত সরকারের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা। 
তা” ছাড়া সেই মিউনিসিপ্যাল আইনে বল। ছিল যে, কমিশনারদের 
সমর্থন ব্যতীত কোন মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাকে বিভক্ত 
কর! যাবে না। এ সম্পর্কে ওদের দেওয়! হয়েছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা । 
সংশোধনী প্রস্তাবে সেই ব্যবস্থাটিরও বিলোপ সাধন করে এ সকল 
বিষয়েও সরকারকেই চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমত৷ অর্পনের প্রস্তাব করা 
হ'ল। 

কাউনসিলের বাইরে বসে আমি এসমস্ত ব)বস্থার নিন্দা করতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম । সংবাদপত্রে এসব সংশোধনের প্রতিবাদ 
করলাম । জনসভা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম এবং কাউনসিলের 
অনেক সদস্তের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখাও করলাম। কিন্তু সবই 
নিক্ষাল হু'ল। অবশেষে আমার মনে হ'ল, বিলেতে এ বিষয়ে 
একট1 আবেদন করা যাক। মিঃ এজেন সিউম-এর নিকট আফি 
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এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম । সমস্ত কারণ দেখিয়ে আমি তাকে 
লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা! করতে অন্থরোধ করলাম । লর্ড রিপন তখন 
ক্যাবিনেটের মেম্বার । মিঃ ছিউম আমার পত্রথানা তার কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন । উত্তরে লর্ড রিপন জানালেন, ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্যই 
নিজ-নিজ বিভাগের প্রধান। তবে আমার চিঠিখানি তিনি ভারত 
সচিব লর্ড কিমবারলির নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন । তারপর এ বিষয়ে 
আমি তার কিছুই শুনিনি। তবে বাছিল অভিপেত তা” লাভ 
হয়েছিল। এক সকালে স্যার চারল্স্‌ ইলিয়ট কাউনসিলে এসে 
দিনের কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে জানালেন বে, তিনি বেল 
মিউনিসিপ্যাল বিলের বিষয়ে ভারত সচিবের নিকট থেকে এক 
বারী পেয়েছেন এবং তা? বিবেচনা করে তিনি ভারত সচিবের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন। তিনি এবং ভারত সচিব উভয়েই চ্ছির 
করেছেন বে বে সমস্ত বিষয়ে আপত্তি তোল হয়েছে সে সব বিষয় 
পরিত্যক্ত হবে । সব ভাল তার শেষ ভাল যার। আমি কাউনসিলে 
বসে এ সমস্ত শুনছিলাম । আর তখন আমার মনের অবস্থা যে 
কি তা সহজেই অন্ুুমেয়। কুটচালে স্থানীয় সরকারকে আমাদের 
মত গ্রহণ করাতে পারাটা! সকলেই খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল । 
লেফটেন্ঠাণ্ট গভর্ণর বাস্তবিকই ভারত সচিবের নিকট থেকে কোন 
কড়া নির্দেশ পেয়েছিলেন, না, তিনি নিজের বিৰেচনাতেই একই 
মতে এসেছিলেন, তা নিয়ে আমি আর অন্থসন্ধান করতে চেষ্টা 
করিনি । তখনকার মত মকম্যলের স্বায়ভুসাশনের স্বার্থকে রক্ষা 
করা গেল। 

আমি বেঙ্গল লেক্িসলেটিভ কাউনসিলে সদস্য থাকতে থাকতে 
স্ছানীয় স্বারতশাসনের সঙ্গে জড়িত অপর যে এক প্রস্তাব 
আলোচনার জন্ত উপস্থিত কর। হয়েছিল, তা ম্যাকেঙ্জী বিল নামে 
পরিচিত। এক্ষেজে আমি কিছু পরবর্তা ঘটনাকেই আগে বর্ণনার 
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চেষ্টা করছি। এ বিলের স্ষ্টি সম্বন্ধে এত বল! হয়েছে যে, আমি 
তার পুনরুক্তি নিশ্প্রয়োজন বলে মনে করি। স্যার চারল্স্‌ 
ইলিয়টের পর স্যার আলেকজেগার ম্যাকেজী লেফটেন্ঠা্ট গভর্ণর 
হলেন। তিনিই উক্ত প্রস্তাবিত আইনের প্রণেতা ছিলেন। আর 
লর্ড কার্জন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটকে আরও পরিবর্ধন করেন । 
একদিন গৃহসচিব হিসাবে তারই স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
রূপ জনহিতকর প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু তিনি যখন 
লেফটেচ্যাণ্ট গভর্ণর তখন আবার তারই হাত দিয়ে বৃটিশ ভারতের 
রাজধানীর স্বায়ত্ুশাসনের উপর এক মারাখ্মক অস্ত্রাঘধাতের আয়োজন 
কর। হ'ল । একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা । খুব সম্ভব “ম্বরাষ্ট্র সচিব” 
হিসাবে স্যার আলেকজেগ্ডার ম্যাকেঞ্জী কেবলমাত্র তার উর্ধতন 
কর্মচারীদের নিপধ্ধেশ পালন করেছিলেন। কিন্ত লেফটেন্টাণ্ট 
গভর্ণর হয়ে তিনি তার নিজস্ব নীতি নিদ্ধারণ করেছিলেন। যারা 
সিভিল সার্ভ্যাণ্ট হিসাবে বেশ সফলত। অর্জন করেন সচরাচর কোন 
বিষয় সম্পর্কে তার্দের কোন দুঢ়মত থাকে না। আর যদি থাকেও 
তবে তিনি তার চাকরীতে উন্নতির পথে কোনরূপ বাধা যাতে স্টি 
করতে ন৷ পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন । স্যার রিচার্ড টেম্পল 
ছিলেন কোলকাতার স্থানীয় স্বায়তশাসনের এক বথার্থ বন্ধু। 
কোলকাতা কর্পোরেশনের গঠনবিধির মধ্যে যে নিব্বাচনিক 
প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তজ্ছন্ত ভার নিকটেই আমরা খণী। 
কিন্ত ইংলণ্ডে হাউস-অব-কমনস-এ তিনি বসতেন টোরীদলের সঙ্গে । 
এবং তখন তার অতীত উদ্দার নীতির কথ! সহজেই ভূলে গেলেন । 
বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে এক সময় ছিলেন স্যার এস.লী ইডেন। 
প্রতিনিধিযুলক সংস্থাকে তিনি উপহাস করে বলতেন, সে সব হ'ল 
সে জাতেরই চারাগাছ যেগুলো যে জমিতে জন্মায় সে জমিতেও বড় 
হয় না| স্যার আলেকজেগ্ডার ম্যাকেজী ছিলেন সেই 
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স্যার এসলী ইডেনেরই সহকারী ও মন্ত্রশিষ্য ৷ পামার ব্রিজের পাশ্পিং 
ট্টেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 
কোলকাত কর্পোরেশন হ'ল একটি বচনের অন্ত্রভাগ্ডার আর কাধ্যে 
বিলম্ব ঘটাবার অস্ত্রাগার। কমিশনারের! সেখানে অনর্গল কথাই 
বলেন। তিনি চান তাদের বচনের মাত্রা সংযত করে কার্যকরী 
শক্তিকে বৃদ্ধি করতে | মিউনিসিপ্যাল কাধ্যকরী ক্ষমতাকে নিরপেক্ষ 
করতে হবে। তাকে আর কর্পোরেশনের ক্ষমতার অধীন করে রাখা 
হবে না। তিনিও হবেন তারই সমপরধযায়ের একজন কর্ত। এবং 
কর্পোরেশনের সর্বময় কর্তৃত্ব খর্ব করে দেওয়! হবে। কমিশনারের 
বত ইচ্ছা কথা বলুন, তবে স্ব স্ব গণ্ডীর ভিতরেই তা” করতে হবে। 
আর চেয়ারম]ান স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছান্থ্রসারে কাজ করতে 
পারবে । তার কাজের জন্য কর্পোরেশনের কাছে কোন কৈফিয়ত 
দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। একটি জেনার্যাল কমিটি ও আর 
একটি সমপর্য্যায়ের ও নিরপেক্ষ কর্তার পদ স্প্টি করে? কর্পোরেশনের 
ক্ষমতা আরও হ্রাস করা হবে। করদাতাদের প্রতিনিধি সংখ্যার 
বে আধিক্য পূর্বে ছিল তার কোন পরিবর্তন কর! হ'ল না। 
এ বিবয়টি লর্ড কার্জনকে দিয়ে সম্পাদন করবার জন্যই যেন 
অবশিষ্ট রয়ে গেল; সিলেকট কমিটি থেকে পাশ হয়ে যাবার পর 
লর্ড কাজ্জনের নির্দেশে কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা 
হাস করে মনোনীত সদস্যের সংখ্যার সমান করা হ'ল। 
কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট আগে থেকেই সরকারী কর্মচারীদের 
ভিতর থেকেই নিযুক্ত হতেন। ফলে কপৌীরেশনের সরকারী 
অংশেরই সংখ্য।গরিষ্ঠতা স্থায়ীরপ নিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে 
কর্পোরেশনও সম্পূর্ণভাবে-একটি সরকারী দপ্তরে পরিণত হ*ল। 

লর্ড কাজ্জনের প্রশাসনের এই হ্েচ্ছাচারী কার্ধ্যের প্রতিবাদন্বরূপ 
সমর শিক্ষিত ও নেতৃষ্থানীয় ব্যক্তিসহ কর্পোরেশনের আটাশ জন 
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কমিশনার পদত্যাগ করলেন। লেফটেম্যাণ্ট গভর্ণরও পদত্যাগের 
ভীতি প্রদর্শন করলেন, কিন্তু শেষ পধ্যস্ত রয়ে গেলেন । ১৮৯৭ সালে 
আইনটি উখবাপন কর] হ*ল এবং ১৮৯৯ সালে তা? পাশ হবার 
পর ১৯০০ সালের ১লা এপ্রিল দেশের অন্যতম আইন বলে 
গণ্য হ'ল। 

আমি দিলেকট কমিটির একজন সদস্য ছিলাম । তিনমাস 
ধরে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে” আমরা! আমাদের রিপোর্ট 
দ্াথিল করলাম। প্রায় একপক্ষকাল প্রত্যহ বসে কাউনসিলে 
সেই রিপোর্ট ও যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল 
সে সব নিয়ে আলোচন। হ'ল। এসব দিনে কাউনসিল বেল? ১১টা 
থেকে একটানা বিকাল ৩টা পধ্যন্ত বসত । আহারের জন্য মাঝখানে. 
কেবল কিছুক্ষণের জন্য ছুটি থাকত। অনেক বছর যাবৎ আমি 
কাউনসিলের সদস্য ছিলাম। কিন্তু এরূপ পরিশ্রম আমরা আর 
কোনদিন করিনি! কাজ করতে করতে অনেক সময় আমার 
সিভিল সাভিস পরীক্ষা দেবার দিনগুলির কথা স্মরণ হ'ত । কোন 
কোনদিন রাত্রি একটা পর্যন্ত বসে আমি পরদিনের কাউনসিলের 
কাজের জন্ত প্রস্তুত হতাম । সকাল ১১টাতেই ত* আবার 
কাউনসিল বসবে ' এ কাজ এবং তার উত্তেজনা যখন সমাপ্ত হ'ল 
আমার শরীরে তার এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । আমার জ্বর, 
মস্তিকষপ্রদাহ, চৈতম্তলোপ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল। ফলে আমি 
শয্যা নিলাম। এরূপ সাঁঙঘাতিক শারীরিক অসুস্থতায় আমি জীবনে 
কমই ভূগেছি। ২৭শে সেপ্টেম্বর কাউনসিলে বিতরণ শেষ হ'ল 
এবং বিলটি পাশ হয়ে গেল। এ দিনটি ছিল মহাত্মা রাজ! 
রামমোহন রায্ের মৃত্যু দিবস। সেদিন আমি বখন কাউনসিলে 
বাবার জগ সিঁড়ি বেয়ে উঠছি সে সময় সেই মৃত্যুদ্দিবস পালন, 
উপলক্ষে এক সভায় যোগ দেবার জগ্য এক ব্যজি আমার হাজে" 
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একখানি নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেলেন। তা” পেয়ে বিষাদে আমি 
'অভিসভ্ত হয়ে পড়লাম। এবং বিলটির শেষবারের মত বিরোধিতা 
করে আমি বললাম £ 

“আজ সকালে আমি যখন এই কাউনসিলে আসছিলাম, তখন 
আমার হাতে একখানি চিঠি এল। আমাকে ত।*স্মরণ করিয়ে 
দিল যে, আজ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস। বোধহয় 
এটি যথার্থ ইঠিক ও মানান সই হয়েছে । কারণ যে দিনটিতে 
এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর মৃত্যু দিবস পালিত হচ্ছে সে 
দ্রিনটিতেই যে নগরে তিনি বাস করতেন, যে নগরকে তিনি ভাল 
বাসতেন, সে নগরের স্বায়ভশাসনের বিলোপসাধন হচ্ছে। আর 
এজন্ভই হয়ত আমাদের উত্তরপুরুবদের নিকট এদ্দিনটি স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে”। 

এ বিষয়টি শেষ করবার পূর্বে, সিভিল সাভিসের একজন 
বিশিষ্ট মেম্বার মিঃ ই. এন. ধেকার (পরে স্যার এডওয়ার্ড বেকার ) 
সম্পর্কে কিছু বল! আমার কর্তব্য । এই বিলের ভার ছিল তারই 
'উপর। ১৮৯ সালে তিনি যখন ২৪-পরগণ৷ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন তখন থেকেই তাকে আমি জানতাম । আমি তখন 
ছিলাম উত্তরব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। 
আমাদের মধ্যে কিছুটা মতদৈধতা দেখ! দিয়েছিল । আমি তার 
সঙ্গে দেখা করলাম। আর আধঘন্টার মধ্যেই আমাদের সব 
মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। এরূপে তখন আমাদের হজনের 
মধ্যে যে পরিচয় হয়েছিল ক্রমশ ত।? ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 
এবং পরে যদিও বা কখনো কখনে! কোন কোন বিষয় নিয়ে 
আমাদের মতের অমিল হয়েছে তথাপি আমাদের বন্ধুত্ব চিরদিনই 
অটুটই ছিল। আমরা একে অন্তকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতাম । 
এএকথা ঠিক বে, তিনি একজন বথার্থ আমলা! তান্ত্রিক ছিলেন। 
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তবু তিনি ছিলেন একজন উদার, সহানুভূতিশীল, সদয় ও 
আবেগপুর্ণ ইংরেজ । জুরী নোটিফিকেশনের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী 
ধারণ করেছিলেন। ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
সদস্য হিসাবে সংস্কার আন্দোলনের তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তাই 
সর্বশেষে মিণ্টো মর্লে রিফরম রূপে প্রকাশ পায়। তিনি অনেক, 
বসর কোলকাতা কপেোোরেশনের সদ্ধসা ছিলেন । মিউনিসিপ্যাল 
আইন ও তার কার্য প্রণালী সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞত1 ছিল। 
তার সহানুভূতি ছিল আমাদের পক্ষে। এবং বিলটি একেবারেই 
তার মনঃপৃত ছিল না। কিন্ত নির্দেশ মেনে কাজ করে চাকরী 
চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন তার উপায় ছিল না। প্রথমে যখন বিলটি 
উত্থাপন করা হয়েছিল তখন মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী স্যার 
হার্ব্ট রিজলীই তা” উত্থাপন করেছিলেন । কিন্তু তিনি ভারত 
সরকারের পত্বরাই্্রসচিব”-এর পদে নিযুক্ত হবার পর মিঃ বেকারের, 
উপরই বিলের দায়িত্ব পড়ে! তিনি অবিরতই ছিলেন ন্থায়ভাবাপন্ন | 
তিনি যেরূপ নির্দেশ পাচ্ছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা! করে? 
বিরোধী পক্ষকে বিশেষ স্মুযোগ স্থুবিধ! দিতেও সচেষ্ট ছিলেন। 
তবে নিদ্দিই সীমার বাইরে যাবার তার ক্ষমতা ছিল না। 

কাউনসিলে আমি আমার সর্বশেষ বক্তৃতা করবার পুর্বে তিনি 
আমার কাছে এসে আমাকে বললেন, স্ুরেন্দ্রনাথ সব কিছু শেষ, 
করে' দেবেন নাঁ। অর্থাৎ আমি ধেন এমন কিছু নাবলে বসি 
যার অর্থ হবে যে, নূতন আইন অনুসারে কপেখরেশন যখন 
পুনর্গঠিত হবে তখন তার সঙ্গে বা তার কোন কাজে আমি কোন 
সম্পর্কই রাখব না। আমি বললাম, প্তা” কিছুতেই সম্ভব নয়”। 
আর ১৮৯৯ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর যে দিন আটাশজন কমিশনার 
পদত্যাগ করেছিলেন, সেদিন থেকে আমি কপোরেশনের বাইরেই 
রয়েছি। নরেন্দ্রনাথ সেন ও নলিন বিহারা সরকার-এর মত 
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আইনসভা নংশিষ্ আমাদের কাজকর্ষ 


ব্যক্তিগণ ধাতে আমি বিষয়টিকে পুনবিবষেচনা করে আমার মত 
পরিবর্তন করি সেজগ্ হু একবার বিশেষ চেষ্টাও করেছেন । কিন্ত 
আমি আমার সঙ্কল্প পারবর্তন করি নি। এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার 
ফলে সেই ম্যাকেঞ্জী আইন পুনরায় পুঙ্থান্থুপুঙ্খ রূপে বিচার করে' 
সংশোধন করে" কর্পোরেশনের আইনকে গণতন্ত্রমলক করবার 
ভারও আমার উপর ম্যত্ত হল। 

১৮৯৩ সালে এমন এক ঘটন। ঘটেছিল বা” আমাদের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রকৃতই ম্মরণযোগ্য ৷ সে বছর ২বা জুন 
মিঃ হাবা্ট ইংলণ্ডে ও ভারতে ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের পরীক্ষা 
যুগপৎ নেওয়ার সুপারিশ করে হাউস-অব-কমনস-এ এক প্রস্তাব 
উত্থাপন করলেন মিঃ দাদাভাই নওরোজী তখন পাল্প্যামেণ্টের 
সদস্য ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন এবং প্রস্তাবটি 
পাশ হয়ে গেল। প্রস্তাবটি গ্রাহা হওয়ায় এদেশের সরকারী জগতে 
যেন এক বিক্ফষোরণ হ'ল। অবিলম্বে ইগ্ডিয়! অফিস তা” মেনে নিতে 
অস্বীকার করল। সে সময় ভারত সচিব ছিলেন স্যার ছেনরী 
ফাউলার। ইনি মেই লোক যিনি এক সময় পাল্যামেন্টে 
বলেছিলেন যে, পাল্যামেন্টের প্রত্যেক সদস্যই ভারতের জনসদস্য 
এবং যার কথায় এদেশে প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, সকলের 
কাজের অর্থ হল কারও কাজই নয়। তিনি অভিমত প্রকাশ 
করলেন, এ ভোট হঠাৎ হয়েছে। এতে হাউস-অব-কমনস-এর 
অভিপ্রায় বা নুচিস্তিত মত প্রকাশ করে না। আর সরকারও এ 
মানতে বাধ্য নয়। কিন্ত ভোট হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাকে 
এড়িয়ে যাবার উদ্দেস্টে ভারত সচিব বিষয়টি ভারতের কর্তৃপক্ষের 
মতামতের জন্য অপেক্ষা করবার মনস্থ করলেন । ভারত সরকারের 
ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মতামত চেয়ে পাঠালেন । মতে 
কিছবে সে বিষয়ে কারও জানতে বাকী ছিলনা । একমাজজ 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 

মাঞ্জাজ সরকার ব্যতীত প্রাদেশিক অন্ত সমস্ত সরকার ভোটের ফলের 
বিরোধিতা করল। উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মাদ্রাজ কেবল এবারেই যে 
খ্যাতি অঞ্জন করল তা? নয়। লর্ড লিটনের আমলে যখন ভারপণাকুলার 
প্রেস আইন পাশ হয়েছিল তখনও ডিউক-অব-বামিংহামের অধীন 
মান্রাজ সরকার ওরূপ ব্যবস্থা অলম্বনে আপত্তি করেছিল । তার ফলে 
মাদ্রাজ প্রেসিডিক্সিতে সে আইন কখনো প্রয়োগ করা হয় নি। 

ভোটের ফল সম্পর্কে মতামতের বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা 
চলছিল, বঙ্গদেশে তখন স্যার ফ্যাণ্টনি ম্যাকভডোচ্চাল অস্থায়ীভাবে 
লেফটেন্য্যাণ্ট গভর্ণরের পদে অধিষ্টিত। স্যার চারলস্‌ ইলিয়ট সে 
সময় ছয় মাসের জন্য ছুটিতে ছিলেন । স্যার এ্যান্টনি ম্যাকভোগ্ঠাল 
আমাকে ডেকে পাঠালেন। “বেলভেডিয়ার-এ” তার সঙ্গে আমার 
দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। সেই আলোচনার সারাংশটি আমি এখানে 
যথাসম্ভব উদ্ধত করছি । লেফটেন্টাণ্ট গভর্ণরের সঙ্গে আমার যে 
আলোচন! হয়েছিল তাকে কথোপকথনের মত করে' লিখলেই বোধহয় 
বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে । 

লেফটেম্যাণ্ট গভর্ণর £__মিঃ ব্যানার্জী, যুগপৎ পরীক্ষার জন্ত আপনি 
এত উৎন্থক কেন বলুন ত? 

মিঃ ব্যানাঙ্গী £-_-তার কারণ, মনোনয়নে আর আমাদের কোন 
আন্মা নেই। তাছাড়া আমাদের মনে হয়, একমাত্র যুগপৎ পরীক্ষা 
গ্রহণের দ্বার ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসে আমরা আমাদের স্টায়সংগত 
অংশের চাকরী পাব আর তাতে মহারাদীর ঘোষণায় যে প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছে তাও রক্ষা কর! হরে। 
লেফটেম্ডাণ্ট গভর্ণর ২--কিস্ত পাবলিক সাভিনস কমিশন যে সুপারিশ 
করেছে তদম্থুসারে প্রভিন্দিয়্যাল সাভিসে তপশ্ীলভুক্ত অনেকগুলি 
চাকরীর স্বযোগই ত আপনার দেশীয় লোকদের জন্য করে দেওয়! 
হয়েছে। আর আপনার! বিলেতে গিয়েও পরীক্ষায় বসতে পারেন। 
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আইনসভা সংক্গিঃ আমাদের কাজক্ণ 


মিঃ ব্যানার্জী --আমি আপনাকে আবার বলছি সরকারী 
মনোনয়ন আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না, আর আমরাও তাতে 
সন্তষ্ট হব না। ১৮৭* সালের যে ষ্ট্যাট্যুট আছে তাতে বলা হয়েছিল, 
মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দিগকে সিভিল সাভিসে নিযুক্ত করা 
হবে এবং সে উদ্দেন্তে নিয়মাবলী রচিত হবে । অথচ সে সব নিয়মাবলী 
প্রণয়ন করতে করতে ছ'ব্ছর কেটে গেল। এমন কি, তারপরও 
আপনার! সে আইনকে কাধ্যকরী করেছেন শামুকের গতিতে । 

লেফটেম্তাট গভর্ণর £ কিন্তু কি বিলেতে কি এখানে আপনাদের 
শক্তি অনেক বেড়েছে । ভারতের জনমতকে আপনারা সংগঠিত 
করেছেন। আর আপনাদের স্বার্থ দেখাবার জন্য লগ্নে ত আপনাদের 
বুটিশ কমিটিই রয়েছে । 

মিঃ ব্যানার্জী তাতে কি? এত সত্বেও ত দেখছি ভারতের 
মতামত এতই হ্র্বল যে, তা সরকারের কাণেই যায় না । আমাদের 
অধিকার নির্ভর করে আমাদের ধেধ্যের উপর। আর আপনাদের 
বিশেষ সুবিধা সে ত আপনাদের করুণা, আপনাদের অন্থ্গ্রহ | 

আমাদের এই বাক্যালাপ হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। পরে 
১৯০৯ সালে আমি যখন লগুনে যাই এবং লর্ড ম্যাকডোগ্ঠালের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কি তখন আনার মনে হ'ল তিনি কিয় পরিমাণে তার মত 
পরিবর্তন করেছেন এবং যুগপৎ পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী হয়েছেন। 
অবশ্য এই পার্থক্যটি এসেছিল কার্জন-উইলী হত্যাকাণ্ডের ঘটনার 
'পরে। তখন তার ধারণ! হয়েছিল এই যে, ভারতীয় ছাত্রদিগকে 
ক্রমাগত ইংলগ্ডে আসতে দেওয়াট। উচিত হবে না । আইন ব্যবসার 
জন্য “বার-এ কল” হওয়ার পরীক্ষ। এবং ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষ। 
' এ ছুতিই ভারতে ও ইংলগ্ডে যুগপৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
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জয়োধশ অধ্যায় 
ভ্ঞাক্পভ্ডীল্প ভ্গাব্ডীক্স মন্ডান্নভ্ডা, ৯১৮৯১৪--৯৮৯২৬ 


১৮৯৪ সালে মাত্রাজে ভারতীক্স জাতীয় মহাসভার ( ইগ্ডিয়ান 
শ্যাশন্ঠাল কংগ্রেস ) অধিবেশন বসল । বঙ্গদেশ থেকে সমস্ত প্রতিনিধি 
একসঙ্গে একখানি জাহাজ ভাড়া করণে” যাত্রা করলাম । জাহাজে 
করে” সকলের একসঙ্গে যাওয়াটি বিশেষ সুফলপ্রন্থ হয়েছিল । কারণ 
সমস্ত প্রতিনিধি বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। 
এসে সবারই একই প্রকার জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার সহায়তা হওয়া 
ছাড়াও নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ও শ্রীতিপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন 
জনহিতকর প্রক্মাদির আলোচনার অনেক সুবিধাও হয়েছিল। 
আছ্ষ্ঠানিকভাবে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এভাবে অগ্রসর হ'লে 
বন্ছক্ষেত্রে কোন উত্তেজনার স্থষ্টি না করেও অনেক সমস্তার সমাধান 
করা বায়। 
জাহাজে থাকতে আমর! আমাদের প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলির 
অধিবেশন করার সম্পর্কে খুব এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এলাম। 
প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলি বস্তুত কংগ্রেসেরই উপাঙ্গত্বরপ। এরূপ 
এক কনফারেন্স-এ সভাপতিত্ব করবার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল 
বলেছিলেন, যেমন শাখানদীসমৃহ প্রধান নদীর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে 
তার জলধারাকে স্ফীত করে তোলে, তেমনি এই কনফারেন্সগুলি 

গ্রেস আন্দোলনকে উচ্ছৃসিত করে । এ বাবৎ আমাদের প্রাদেশিক 
কনফারেন্স-এর অধিবেশন হ'ত কোলকাতায়, কিন্তু তার গতি ছিল 
মন্থর । আর 'তার আয়তন বা শক্তিও বুদ্ধি হ'তে দেখা যায় নি। 
আমরা এ অবস্থার একথ। পরিবর্তন করতে মনস্থ করলাম। আমরা 
সক্কল্প করলাম প্রাদেশিক কনফারেন্সগুলি এক এক বছর মফন্বল 
সহর্গুলির এক এক সহরে করাই উচিত হবে । আমরা স্থির করলাম 
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কংগ্রেসের শ্তায় এগুলিকেও ইতস্তত চলমান করা দরকার। বহুরমপুরের' 
বৈকুষ্ঠনাথ সেন কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসাবে জাহাজে ছিলেন। 
১৮৯৫ সালের কম্ফারেন্স-এর অধিবেশন বহরমপুরে করবার জন্ত 
তিনি আহ্বান জানালেন । এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে সেই আন্দোলনে 
এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হ'ল । আর ১৮৯৫ সালে প্রধম মফস্বল 
সহরের যে অধিবেশন বহরমপুরে বসেছিল তা বাস্তবিকই অত্যন্ত 
সফল হয়েছিল । তারপর থেকে এ ব্যবস্থার পুনর্টন ক্রমাগত অধিক 
সাফল্যের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে করা হয়েছে । এই স্থতিচারণের 
প্রথমদিকে বলেছি সংখ্যা ও উৎসাহের দিক থেকে এই কনফারেন্স 
সমূহ বিরাট কংগ্রেস সমাৰেশগুলিরই প্রকৃতি প্রতিফলিত করে। 
পালামেন্টের একজন আইরিশ সদস্ত মিঃ ওয়েব ১৮৯৪ সালের 
মান্রাজ কংগ্রেন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সম্ভবত কংগ্রেসে 
স্তার সভাপতিত্ব করাতে মিঃ ডবল্যু, সি. ব্যানাজরি সম্মতি ছিল ন!। 
অনেকের ন্যায় তারও অভিমত ছিল, বিশেষ কোন কারণ ভিন্ন ভারতীয় 
জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে একজন ভারতীয়েরই সভাপতি হওয়! 
উচিত। 
ইপ্ডিয়ান সিভিল সাভিস সম্পর্কে আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন 
করলাম। কংগ্রেসে ছুটি বিষয় নিয়েই লেগে থাক! ছিল আমার 
নিয়ম এবং এগুলির মধ্যেই ছিল আমার সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। 
যেমন, উচ্চস্তরের সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে আমাদের দেশবাসাগণকে 
ব্যাপকভাবে নিয়োগ এবং প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা । 
আমার মনে হত ভারতের সমস্ত সমস্যার মূলে ছিল এগুলি। আর 
তাদের সম্তবোসজনক সমাধান হলেই অন্ত সমস্তাগুলিরও সমাধান হয়ে: 
যাবে । আমাদের যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমত! দেওয়া হ'ত, আথিক 
অবস্থ! নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা! দেওয়া হ'ত, নিদ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী আমাদের 
প্রতিনিধির সাহায্যে আমাদের লোকদ্বার! প্রশাসন কার্ধ্য পরিচালনের; 
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ক্ষমতা দেওয়া হত, তবেই বাস্তবিক অর্থে আমাদের স্থায়ত্তশাসন লাভ 
হ'ত। পেক্ষেত্রে আমরা আমাদের শক্তি সামর্থ্যের সর্বপ্রকার উন্নতির 
স্ুযোগন্থুবিধার অধিকারী হয়ে জগতের উন্নত জাতিসমূছের মধ্যে 
আমাদের ন্যায়সঙ্গত আসন লাভ করতে সমর্থ হতাম। নিজেদের 
জন্য শক্তি সঞ্চয় করাই আমাদের চরম উদ্দেশ্য নয়। সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর আমাদের উপর যে কর্মভার অর্পণ করেছেন, সেই মহান 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্তই আমাদের শক্তির প্রয়োজন । 

মান্রাজে আমাকে এক ছাত্রসভায় বক্তা করতে অনুরোধ করা৷ 
হালে আমি সানন্দে তাতে সম্মত হলাম। বক্তৃতার বিষয় ছিল, 
“রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা তা” নিয়ে আলোচনা করা কি ছাত্রদের 
পক্ষে উচিত 1” সমসাময়িক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিষয়টি নিয়ে খুব এক প্রাণবন্ত আলোচন৷ হয়েছিল । 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মিঃ খাপার্দেও তাতে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন । তখন তার! জনেই আমার বিরোধিতা করেছিলেন। 
ভার পরবতী বক্তৃতাগুলি বিবেচনা করলে আমার বিরোধিতা করা 
মিঃ খাপার্দের পক্ষে অদ্ভুত বলেই মনে হয়। আমি সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, ছাত্রেরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 
আলোচন! ত' করবেই, উপযুক্ত ও সংযত নেতৃত্ের অধীনে থেকে 
রাজনীতিতে অংশও গ্রহণ করতে পারে । আমি চিরদিন এ মত পোষণ 
করেছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে । 
যখন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠাবান জনসেবকেরাও 
আমার এ মতকে সাঙঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছেন তখনে। আমি 
সামান্য মাত্রও বিচলিত হইনি । আমি গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য 
করেছি যে, ধারা এক সময় অন্ধ সুরে গাইতেন করাও এখন আমার 
মতই অনুসরণ করছেন। কোলকাতা ইউনিভাসিটি ইনিষ্টিট্যুট আরম্ত 
হওয়ার পর সেখানে যোগ দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা 


ও 


ভারতীয় জাতীয় মহাসত।, ১৮৯৪--১৮৪৩ 


হয়েছিল। প্রথম বর্ধপুত্তি উপলক্ষে যে সভা! হয়, সে সভার প্রথম: 
প্রস্তাবটি রিপোর্ট গ্রহণ সম্পকিত বিষয় নিযে উত্থাপন করবার জন্য 
ইনিপ্রিট্যুটের সম্পাদক মিঃ উইলসন আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন । 
আমি উত্তর দিয়েছিলাম, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি তা” করতে 
প্রস্তত। তবে কেবল এই শর্তে যে, ছাত্রদিগকে এই ইনিপ্রিট্যুটের 
মধ্যে রাজনীতি আলোচনা করতে দেওয়া হবে। বিষয়টি স্যার 
চারল্স ইলিয়টের সামনে উপচ্ছিত কর! হ'লে তিনি তা” নিষেধ করেন। 
ফলে আমি ইনিষ্রিট্যুটে যোগও দিইনি, আর সেই প্রস্তাবও উত্থাপন 
কবধতে যাই নি। বাস্তবিক পক্ষে ইনিষ্রিটুটে কোন রাজনৈতিক সমস্যা 
আলোচনা করতে দেওয়। হয় না। তবে মিঃ লায়ন ও মিঃ কুমিং-এর 
ন্যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মমচারিগণ এই ইনিষ্রিট্যুটের মঞ্চ থেকে 
ভারতীয় প্রশাসন স্বায়ত্বশাসন প্রভাতি বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ 
করেছেন। 

রাজনৈতিক প্রশ্নাদির আলোচনা! থেকে ছাত্রগণকে বঞ্চিত করার 
অযৌক্তিকত ক্রমশ অনুভূত হচ্ছে। ভাল থব! মন্দ যে প্রকারই 
হোক ছাত্রেরা রাজনীতি করবেই । বদি তাদের ভাল রাজনীতি শিক্ষা 
না দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনাদি করে সে পথে যেতে তাদের প্রলুব্ধ 
করা হয়, তবে ছাত্রসমাজের নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাদের 
নিকট থেকে উদ্দেশ্হীন অসংযম ও উৎশৃঙ্খলতা ভিন্ন আর কিছু 
পাওয়া যাবে না৷ বলেই ধরে নিতে হবে । অকস্‌ফোর্ড ও কেম্ত্রিজের 
ইউনিয়ণগুলিতে রাজনৈতিক প্রশ্বাদি নিষিদ্ধ কর! হয়নি। আলোচন। 
করবার জন্য দেশের রাজনৈতিক নেতাদদিগকে আমন্ত্রণ করা হয়ে 
থাকে। ভারত ইংলও নয়। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই ছাত্র-মনের কোন 
তারতম্য হয় না। জ্ঞানের সুনিয়ন্তরণ ও স্বাস্থ্যকর আলোচন! 
পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় প্রাচ্যদেশেও ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। 

একদিকে যেমন আমি এরূপ অভিমত পোষণ করি, অপরদিকে 
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“তেমনি শুরুণেরা বখন তাদের মতের বিরুদ্ধ মতের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য 
অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, অসংঘম ও উৎশৃঙ্খলত। প্রদর্শন করে, তখন 
আমি তার নিন্দা করি। অনাদ্িকাল থেকে হিন্দুজাতি সহিষুণতার় 
দুঢবিশ্বাসী। আর শৃঙ্খলাই ছাত্রজীবনের গুঢ়দত্ত!। হিন্তু ছাত্রসমাজের 
পক্ষে এই সুপ্রাচীন প্রথা ও বন্ধমূল চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হওয়া 
আমাদের স্ুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে সাঙঘাতিক রূপে 
ভীতিকর । আমাদের বাড়ীতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়মানুবপ্তিতার 
বন্ধন ব্ছল পরিমাণে শিথিল হয়ে গিয়েছে এবং তার পরিবর্তে 
উৎশৃঙ্খলতাই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আশ! করি এটি একটি 
বপ্স্থায়ী সাময়িক অবস্থা মাত্র এবং যে সকল উত্তেজনার কলে এ 
অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাদের প্রত্নমনের সাথে-দাথে এ অবস্থারও 
বিলুপ্তি ঘটবে। 

বুটিশ ইগ্ডিয়া কোম্পানীর “রেওয়।” জাহাজে আমর! মাত্রাজ 
থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। ইপ্ডিম়ান সিভিন সাভিের ৰন্ধুবর 
মিঃ বি. এল, গুপ্ত, মিঃ ঘোষ ও মিস, মুলার আমাদের সহযাত্রী ছিলেন | 
[মস মূলার একজন ভারতীয় ছাত্রকে পোষ্য নিয়েছিলেন। “হিতবাদী' 
পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও আমাদের দলের মধ্যে 
ছিলেন। কিন্ত জাহাজের ইউরোপীয় যাত্রীদের মধ্যে তাসের খেলা ও 
ভোজবাজি দেখিয়ে প্রমোদ" করতেন। বহুগুণে গুণী বিশারদ 
এবিছাতেও ছিলেন পারদর্শা। তার স্বভাব ছিল অতিশয় অমায্িক। 
তার বাংল! লেখা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। তা ছাড়া তিনি সুন্দর 
কবিতা লিখতেন এবং মনোরম করুণরসাত্মক সঙ্গীত রচন! করতে 
পারতেন। আমাদের হ্বদেশী সভাগুপিতে বখন তার গান গাওয়া 
হ'ত তখন শ্রোতাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। কাব্যবিশারদ্‌ 
ও তার রচনাদি নিয়ে আমি পরে আরও বিশদভাবে আলো5ন। 
করব; কংগ্রেদ সম্থন্ধে কিছু বলবার জন্য আমার সহধাত্রীগণ আমাকে 
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বারবার অন্গুরোধ করতে লাগলেন। আমার ভারতীয় বন্ধুগণও 
তাদের সঙ্গে যোগ দ্িলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তাদের 
অনুরোধ রক্ষা করলাম। একটি সেলুনে বসে প্রায় আধঘন্টা 
কাল আমি বক্তৃতা করলাম। যাত্রীদের ভীড় জমে গেল। জাহাজের 
ক্যাপটেন হেনসাড” সভাপতিত্ব করলেন। ইংরেজ ছাড়াও জাহাজে 
বন্ধ অন্যান্য যাত্রী ছিলেন। উপসংহারে তার্দের কাছে এক 
আস্তরিক আবেদন জানিয়ে আমি বলেছিলাম; 

“এখানে বারা ইংরেজ ন'ন তাদের কাছেও আমি আবেদন 
জানাচ্ছি। যে কার্ধ্যে আমরা ব্যাপৃত রয়েছি, আমি বিশ্বাস করি সে 
কার্যে তারাও আপনাদের সহায়ক হবেন। কারণ, সভ্য জগতের 
মানবের সঙ্গে তারাও কি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ন'ন? আমি 
দ্াবী করতে পারি ষে, কংগ্রেসের কাজ কেবল ভারতের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক এবং আরও 
গভীর। মানবের মুক্তি, মানব সভ্যতার অগ্রগতিই তার কাম্য । 
পঙ্গাতীরবর্তী এই মহান জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংবাদে 
সমগ্র বিশ্ব উল্লসিত হয়ে তাকে সানন্দে সাদরে অভার্থনা করবে” 

১৮৯৫ সালে আমি প্রথম বারের মত ভারতীয় জাতীয় মহাসভার 
সভাপতি নির্বাচিত হলাম। পশ্চিমী প্রেসিভেন্সীর এক গুরুত্বপূর্ণ 
সাংস্কৃতিককেন্দ্র দাক্ষিপাত্যের রাজধানী পুণা সহরে সেবার কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসল। নভেম্বর মাসের প্রথমের দিকে মিঃ মহাদেও 
গোবিন্দ রাণাডে আমাকে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব অর্গণ করে 
একখানি তারবার্থ পাঠালেন । আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তার দান 
গ্রন্ণ করে সেদিনই উত্তর পাঠালাম! এ সম্মানের জন্য তখন 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া বা! সমর্থন লাভের জন্য দরজায়- 
দরজায় ঘুরে বেড়াবার প্রচলন ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতি 
নিব্ধাচিত করত এবং অন্যেরা তাই নিবিববাদে মেনে নিত। 
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যতদূর স্মরণ হয়, ১৯০৬ সালেই সর্বপ্রথম এই সভাপতিত্বের জন্য 
প্রতিদ্বন্ঘিতা হয়। আর তার চরম পরিণতি দেখা দেয় পরের, 
বংসরে সুরাট কংগ্রেষে | তখন কংগ্রেসের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক 
বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা! দিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার 
পর বৈধউপায়ে সংগ্রামের আপাত নিক্ষলতা নিয়ে ঠিক এ একই: 
সময়েই কংগ্রেসের মধ্যেও সাঙঘাতিক মঙভেদ দেখা! দিয়েছিল। 

পশ্চিমী প্রেসিডেন্দীতে সমস্ত গণআন্দোলনের পেছনে শক্তি. 
যোগাতেন মিঃ রাণাডে । তিনি ছিলেন একজন সরকারী কন্মচারী, 
সরকারের প্রতি অন্ররস্ত। তার অন্ুরাগের মধ্যে কোন খাদ 
ছিল না। ব্যক্কিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা ছিল ন! বা এ অন্থরাগ 
কোন খআকম্মিক প্রবণতা প্রস্থত ছিল না । সরকারের প্রতি তার 
অন্ুরাগের মুলে ছিল জনসাধারণের পশ্চমী প্রেসিডেন্সীতে 
জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি ছিলেন বন্ধু, গুরু এবং 
পথপ্রদর্শক | ধর্মনৈতিক বা সমাজনৈতিক যে কোন প্রকার 
গণআন্দোলনেই তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিলক্ষিত 
হ'ত। আমার জনসেবামূলক কর্মজীবনের প্রারস্তেই আমি তার 
সংস্পর্শে এসেছিলাম । সিভিল সাভিসের প্রশ্ন নিয়ে আমি 
১৮৭৭ সালে যখন পুণায় গিয়েছিলাম তখন আমি তার অতিথি 
হয়েছিলাম । তার অসাধারণ কর্মদক্ষতা, তার আন্তরিক দেশপ্রেম, 
তার গৃহের সরল ও অনাড়ম্বর পরিবেশ, তার ব্যক্তিগত চরিত্রের 
মাধুধ্য ও মহত্ব দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। 

সভাপতিত্ব গ্রহণ করার পর আমি সভাপতির অভিভাষণ- 
প্রস্ততির কাজ আরম্ভ করলাম। এ ছিল এক বিরাট কাজ। 
ছুবার আমি কংগ্রেসের সভাপতি হবার সম্মানলাভ করি। হ্বারেই 
অভিভাষণ প্ররন্তির কাজটি আমার নিকট অত্যন্ত কঠিনবোধ 
হয়েছিল। আমাকে কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে হ'ত ।. 
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“বেঙ্গলী' পত্রিকাথানি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল আমার এবং 
কোলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হিসাবে মিউনিসিপ্যাল কাজও দেখা 
শুনা! করতে হ'ত। এ পরিস্থিতিতে আমি একটি সহজ পন্থা 
অবলম্বন করলাম । প্রতিদিন বেল! ছুটে? নাগাদ আমি ব্যারাকপুরে 
আমার বাড়ী চলে যেতাম এবং আমার ভাষণ লিখতে আরম্ভ 
করতাম । আমার কাজে বাধ দিয়ে আমার কম্মতালিক থেকে 
আমাকে বিচ্যুত করতে আমি কোন ব্যক্তিকেই সুযোগ দিতাম না। 
কোন ব্যক্তি এলে আমি সোজাস্বজি “না” বলে দ্িতাম। কেবল 
একবার তার ব্যতিক্রম হয়েছিল । আমার মনে পড়ে একদিন যখন 
আমি এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম বন্ধুবর আশুতোষ বিশ্বাস আমার 
ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এলেন। জনৈক ভদ্রলোক কোলকাতা 
কপ্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান পর্দের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হয়ে 
দঈাড়িয়েছিলেন, আশুতোষ এসেছিলেন তার হয়ে আমার নিকট 
ভোট প্রার্থনা করতে । আশুতোব বিশ্বাসকে আমি প্রত্যাখ্যান 
করতে পারি না। বললাম, আমি দশ মিনিট মাত্র সময় তা'কে দিতে 
পারি। অবশ্য পাঁচ মিনিটের বেশী সময় তার লাগল না। 

দিনের পর দিন দৈনিক হুঘ্ণ্ট) করে একলা! আমার ঘরে বলে 
আমি এ কাজে নিবিষ্ট থাকতাম । আমার ছেলের অস্থখের দরুণ 
আমার সহধদ্মিনী থাকতেন তখন এলাহাবাদে। আমার বক্তৃতা 
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলল । বোধহয় এত দীর্ঘ বক্তৃতা কংগ্রেসের 
কম সভাপতিই দিয়েছেন। হৃঘণ্টা ধরে বক্তৃতা প্রস্তুত করার পর 
আমি প্রত্যহ নিয়ম মত নদীর ধারে স্বাস্থা ভ্রমণে যেতাম । প্রায় পৌনে 
এক ঘণ্টা ভ্রমণ করতাম এবং সে সময় আমার বক্তৃতার লেখা অংশগুলি 
পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা করে, পুনরুক্তি করে মনে মনে শংশোধন 
করে নিতাম । আর বাড়ী ফিরে আগার খলড়াতে তদছুযামী 
সংশোধন করে রাখতাম । আমি অবিরাম যথাসাধ্য একাগ্রচিত্ত হয়ে 
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ছয় সপ্তাহ ধরে' একাজ করে চললাম। যখন বক্তৃতা দিতে গেলাম 
তখন কেবল মাত্র দীর্ঘরাশি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন সমস্ত বক্তৃতাটিই 
কোন কাগজ পত্র না দেখে একটান! মুখস্থ বলে গেলাম। আমি 
চার ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করেছিলাম। এবং আমার মনে হয় 
আমার পাঁচ হাজারের অধিক শ্রোতাকে অক্লাস্তভাবে তন্ময় করে 
রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম । 

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর! হয় কোন্‌ ষাছবলে আমি কোন 
কাগজ-পত্রের সাহায্য না নিয়েই এত দীর্ঘ বক্তৃতা করতে সক্ষম 
হতাম । এমন কি, আমার মনেষে সমস্ত উদ্ধৃতির কথা উদয় হয় 
তা” পর্যযস্ত অবিকল বলে যেতে পারতাম । এর কি গোপন রহস্য বা 
মন্ত্র ত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বক্তা নিজেও তাঃ জানে না। 
অনেকটাই নির্ভর করে তার বাক্য রচনা! ও তার গঠন ভঙ্গীর উপর | 
রচন! ভঙ্গী ও গঠন প্রণালী যদি স্বাভাবিক যৌক্তিক ও পরস্পরের 
সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা'তে মনে রাখার পক্ষে অনেক পরিমাণে 
সুবিধা হয়। বাক্যের মধ্যে যদি ছন্দ থাকে তার তাল স্মৃতিতে 
বসে যায়। মনে দাগ কাটে । জর্ড সেলিসবেরি বলতেন, তিনি 
বখন তার বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন তখন তার সব চেয়ে সুন্বর 
সুন্দর কথাগুলি আপনা থেকেই তার মনের মধ্যে এসে তাকে 
উদ্দীপিত করে তভুলত। আমার মনে হয়, ধারাই জনসমাবেশে ভাষণ 
দেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই কথাগুলি সমভাবে প্রযোজ্য । 
মোটের উপর প্রস্ততটাই হুল আসল এবং বাস্তবিক পক্ষে এটিরই 
বিশেষ প্রয়োজন। কারলাইল সত্যই বলেছেন, পরিশ্রম করবার মত 
অসীম ক্ষমতাই বাস্ববিক প্রতিভা । জন ব্রাইট বলতেন, যত্বের সঙ্গে 
যে-বক্ভৃতা৷ প্রস্তুত করা হয় না সে বক্তৃতা শ্রবন কর! অনর্থক । এই 
বাগীপ্রবর বখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা! প্রস্তুত করতে ব্যাপৃত 
থাকতেন, তিনি ক্যাবিনেট মিটিংএও উপস্থিত হতেন না| এই 
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অবিরাম প্রস্তুতির ফলেই বিনা প্রস্তৃতিতেও অনেক সময় বিতর্ক 
ইত্যাদিতে অংশ নেওয়া সহজ হয়। শব্দসম্ভীর আয়ত্ত করা, 
সামর্কে অবিলম্বে প্রয়োগ করা, এক কথায় একজন সফল 
বিতাকিক হ'তে হলে যে সকল গুণথাকার একান্ত প্রয়োজন, 
প্রস্তুতির অভ্যাস থেকেই সে সব অর্জন করা যায়। কৃতী বিতাক্িক 
মাত্রেই সফল বাগ্মী নয়। বুদ্ধির প্রথরতা অপেক্ষা নীতিগত 
যোগ্যতাই বাগ্মীর বৈশিষ্ট্য । মহৎ চিন্তাধারার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারা 
যে আবেগ ও প্রবণতা স্থত্টি করে থাকেন, তার মধ্যেই থাকে 
তাদের বক্তার মোহিনী-শক্তি ও বিশিষ্টত] । 

যেনিজের দেশকে মন প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে না তার পক্ষে 
বাগ্ী হবার আশা না! করাই উচিত। যে ব্যক্তি বাগী হ'তে 
অভিলাধী তার পক্ষে তার দেশই মুখ্য, অন্ঠ সবই গৌণ। 
দেশ-প্রেমের পবিত্র হোমানলে যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয় নি, সে যত বড় 
বুদ্ধিসম্পন্ন হোক না কেন, বাগ্ী হবার যোগ্যতা তার নেই। 
প্রথর বুদ্ধি থাকলে সচ্ছন্দ বিতাকিক হওয়া যেতে পারে, নিজের 
বক্তব্যটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা আয্মত্ত হতে পারে, 
আকর্ষণীয় বক্তা হওয়া যেতে পারে, শ্রোতাদিগকে সে হাসাতে 
পারে, খুশী করতে পারে, এমন কি, প্রয্লোজন হ'লে শিক্ষাও 
দিতে পারে। কিন্তু ধর্টের প্রবণতা বা দ্বেশ প্রেমের গভীরতা! যার 
নেই মানুষের মন টলাবার মত, তাদের মধ্যে আবেগ স্থষ্টি করবার 
মত, উচ্চ আদর্শের অন্ুরক্ত হয়ে সঙ্গীদার্নন্দের উপাসনা করবার 
আকুলতা স্থৃত্টি করাবার মত ক্ষমতা তার পক্ষে অজ্জন কোন 
দিনই সম্ভব নয়। স্বতরাং নৈতিক সম্বলই বাগ্মীর প্রধান সম্পদ্ধ। 
দেশের বা ভগবানের সেবায় যারা আত্মনিবেদন করেছেন, 
যারা মহং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারকার্ধ্য চালিয়েছেন, শিক্ষা! দিয়েছেন, 
বার! আদর্শকে সফল করবার উদ্দেশ্ে কার্ধ্য করেছেন, ত্যাগ এবং 
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কষ্ট শ্বীকার করেছেন, মানব-সমাজের সে সকল মহাপুরুষের 
অবিরাম সংসর্গ বাগ্পীদের পক্ষে যেরূপ সহায়ক হয় অন্য কিছু 
সেরূপ হয় না। 

জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করবার কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
বহু বছর পুর্ধের্ব তরুণদের এক সভায় আমি বলেছিলাম, “দেবতাদের 
নিঃশ্বাসে পবিত্রকরা সুউচ্চ পরিবেশে তোমাদের বাস করতে হবে। 
বার্ক, ম্যাজিনী, যিশুপুষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, রামমোহন রায়, কেশব- 
চন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাপুরুষকে করতে হবে তোমাদের নিত্য সহচর । 
সুললিত বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের ধ্বনির সঙ্গে তোমাদের আত্মার সংযোগ 
সাধন করতে হবে ।” যা" সত্য, যা? সর্ব্বোৎকৃষ্ট, একজন বাগ্মির নৈতিক 
চরিত্র গঠনে তা? একান্ত প্রয়োজন । বে পরিমানেই হোক না কেন, 
তাঁকে তা” পেতেই হবে । আর একবার যদি তা” পাওয়া যায়, তখন 
শব্দরাশি হৃদয়ের উৎস থেকে কলকল করে বেরিয়ে আসবে । তার 
বুদ্ধিগত সম্বলের গুরুত্ব থাকলেও তার প্রয়োজন অপ্রধান__ নৈতিক 
সম্বলই প্রধান । 

বুদ্ধিগত ষোগ্যতার মধ্যে একমাত্র একাগ্রতার ক্ষমতাকেই আমি 
গুরুত্ব দিয়ে থাকি । এই ক্ষমতাটি গ্ল্যাডষ্টোনের কাছে প্রচুর পরিমানে 
ছিল। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তার প্রয়োজন আছে। যে বাগ্ধী 
সর্বক্ষণ আপন চিন্তাধারার মধ্যে বাস করে' তাকে হৃদয়গ্রাহী করে, 
উপস্থিত করবার উপযুক্ত করে সঙ্দিত করতে পারে তার কাছে 
একাগ্রতা বিশেষভাবেই মুল্যবাঁন। সারা জীবন আমি অত্যন্ত যত্বের 
সঙ্গে এ বিষয়টি অভ্যাস করেছি এবং আমার সকল কাজেই তা? থেকে 
যথেষ্ট উপকারও পেয়েছি । আমার ৰয়ল যখন এগার বছর তখন 
আমি একবার আমাদের পৈতৃক বাড়ী ব্যারাকপুরের নিকটস্থ মনিরামপুর 
থেকে নৌকা! যোগে কোলকাতায় আসছিলাম। আমার বাবা, দাদা, 
আমার খুড়তুত ভাই ন্বর্গায় হ্বারকানাথ ব্যানাজী, ব্যারিষ্টার এট-ল, 
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এবং আরও ছু" একজন লোক সেই নৌকাতে ছিলেন। সকলেই খুব হৈ-চৈ 
করে গল্পগুজব করছিলেন! আমার ক্লাসের জন্ত আমার পড়া প্রস্তত 
করা প্রয়োজন ছিল। বার ছত্রের একখান! কবিতা মুখস্থ করতে হবে। 
অন্ঠেরা কি বলছে সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে আমি নৌকার এক 
কোণায় গিয়ে বসলাম এবং যত্ক্ষণে আমরা কোলকাতা! পৌছালাম 
ততক্ষণে আমি কবিতাটিও কণ্ঠস্থ করে ফেললাম । অভ্যাসে সমস্ত 
কন্মশক্তিই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । আজকাল আমি যখন কাজ করি 
তখন আমি তার মধ্যে ডুবে যাই। নেহাৎ আনার সঙ্গে এসে কথা 
না! বললে কোথায় কি হচ্ছে আমি তা” জানতেই পারি ন!। 

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করি, যা কেবল মাত্র আমি আর 
আমার পরিবারের জন কয়েক ব্যক্তি ছাড়া আর কারও জানা নেই। 
মহারাণী ভিকুটোরিয়ার মৃত্যুর পর, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কর্পোরেশনের 
তখনকার চেয়ারম্যান দিঃ গ্রিযারের মাধ্যমে লর্ড কাজ্জন টাউন হলে 
এক স্মৃতিলভায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন । 
ভাইসরয় স্বয়ং সে সভায় সভাপতি হবেন ! আমার প্রস্তাব আমাকেই 
নির্বাচন করতে অনুমতি দিলেন। আমি যতগুলি উৎকৃষ্ট বন্তৃত। 
করেছি তাদের অন্ততম এই বক্তৃতাটি প্রস্তত করতে "মামার প্রায় দেড় 
স্বণ্টা লেগেছিল । আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ষোল ফুট লম্বা বার ফুট 
চওড়া একখানা ঘরের এক কোনে একখানি টেবিল নিয়ে বসলাম, 
ঘরের অন্যদিকে আমার ছেলেমেয়ের! খেলাধুল! করে ঘর তোলপাড় 
করতে লাগল। কিন্তু তাদের হটগোলে আমার কাজের কোন 
অস্ুবিধ। হল ন!। তাদের হৈ চৈ আমার কানেই গেল না। আমার 
বক্তৃতা প্রস্ততির কাজ যখন শেষ হল, 'আমিও গিয়ে তাদের সঙ্গে 
যোগ দিলাম । 

আমি কলেজে আমার ছাত্র্দিগকে ইংরেজী পড়াতাম । আমার এই 
'অধ্যাপনার কাজ আমার প্রক্কাশ্টয বক্তৃতার পক্ষে বিশেষ স্হায়ক ছিল। 
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বার্ক, ফ্রাউড, লর্ড মর্লে ও অন্যদের লেখ! ও বন্তৃত৷ প্রভৃতি 
আমার পড়াবার বিষয় গুলির অস্তভূরক্ত ছিল। এ ভাবে আমি সর্বক্ষণ 
ইংরেজী ভাষার বিশারদদের সংসর্গ থেকে তাদের শব্দ সম্ভার, তাদের 
চিন্তাধার৷ ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হবার স্থযোগ পেতাম । 
এবং বলতে পারি যে, সকলের চেয়ে এডমাগড বার্ক-এর নিকটেই আমি 
এ বিষয়ে অধিক খণী|। কারণ, সমাজ ও সরকার সম্পকিত বিষয়ে 
আমার মতামত প্রধানত তারই রাজনৈতিক দর্শনের ছাচে তৈরী 
হয়েছে । কোলকাত। বিশ্ববিদ্ধালয় একটি আশ্চর্যজনক কাঁজ করেছিল 
বাক-এর লেখাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান নিষিদ্ধ করে দিয়ে। অবশ্য 
এই নিষেধ এখন আংশিক ভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে । বোধ হয় 
কারও কারও মনে এই ধারণ ছিল যে, বাক” বিদ্রোহাত্মক উপদেশাবলী 
শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ঢাকা যড়যন্ত্র মামলায় একজন কৌশুলী স্পষ্ট 
ভাবে বাকের “রিফ্লেকশন অন দি ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন” পুস্তকের উল্লেখ 
সে ভাবেই করেছিলেন। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে 
গ্রন্থথানি সসস্ত প্রকার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এক অতিশয় শক্তিশালী ও 
সযুক্তিপুর্ণ প্রতিবাদ মাত্র ! 

পুণা কংগ্রেলে যাবার পথে আমি একদিনের জন্য এলাহাবাদে 
আমার জামাতা কর্ণেল মুখার্জার বাড়ীতে কাটিয়ে গেলাম। তার 
উপর তখন এক ইগ্ডিয়ান রেজিশেণ্টের চিকিৎসার ভার ছিল। এ 
ডাইং রেশ” ( একটি ক্ষীয়মান জাতি) নামক এক গ্রন্থের প্রণেতা 
হিলাবেও সে এখন বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। কংগ্রেসের পুণ। 
অধিবেশনের জন্ভ আমি যে সভাপতির ভাষণ প্রস্তত করেছিলাম তার 
উপসংহারটুকু আমি তাকে শুনিয়ে দিলাম । সে শুনে বলল, “এ 
বক্তৃতা ত আজ বিশ বছর ধরে তেরী হচ্ছে”। শুনে আমার মনে 
হয়েছিল কথাটির মধ্যে এক চালাকী ছিল। আর সব ক্ষেত্রেই ত 
এই একই কথ! বলা চলে। কারণ তার অর্থ ছিল, বন্তৃতাটি প্রস্তত 
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করতে আমি প্রকৃতপক্ষে বা সময় নিয়েছিলাম, আমার এই আয়াসসাধ্য 
বক্তব্যের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণকালের প্রস্তাতি ও 
বিষয়বন্ত ছিল। পূর্ববপ্রস্ততি ভিন্ন কেবল হাতের কাছে যা” পাওয়া 
যায় তাই নিয়ে কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির রাজ্যে 
বা শিল্পের কার্যে সোজা রাস্তা বলে কিছু নেই। পূর্ব্বপ্রস্তাতি ব্যতীত 
ধাদের প্রকাশ্য বক্তৃতায় সুনাম অর্জন করতে দেখা যায়, অনুসন্ধান 
করলে দেখা যাবে তারাও অন্গুরূপ কোন কর্মক্ষেত্রে অবিরাম কঠোর--- 
পরিশ্রম করেন এবং তার মধ্যেই থাকে তার মূল। সেই বাগ্মীর মনের 
প্রকোষ্ঠে থাকে আদর্শ চিন্তারাশি ও মনোরম শব্রাজির এক অফুরস্ত 
ভাণ্ডার। প্রয়োজনমত তা থেকে তিনি সে সমস্ত টেনে নিয়ে স্থচারু 
ভাবে ইচ্ছামত বাক্য রচনা করেন। সারিবদ্ধভাবে একে একে তারা 
বেরিয়ে আসে । আর তিনি পছন্দমত তাদের নির্বাচিত করে বা 
পরিবর্তন করে ভার বাণী দিয়ে থাকেন! প্রকৃতি এবং যে সমস্ত ধারণ! তার 
অন্তরে পুর্র্ব হতেই গেঁথে রয়েছে সে সমূহ, তাকে জগতের অমরবৃন্দের 
পরিবেশে নিয়ে যায়। তাদের নিঃশ্বাসে পৃত আলোবাতাসে 
বিচরণ করতে তারা তাঁকে সহায়তা করে। বুদ্ধিপ্রস্থত শিক্ষা ও 
সামর্থা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা ও সম্পদে অধিক বলীয়ান হন তিনি। 
কার প্রেরণা আসে অন্তর থেকে। বুদ্ধি তারই অনুসরণ করে। 
কারলাইল বলেছেন, সমস্ত মহৎ চিন্তা অন্তর থেকেই উৎসারিত হয় 
এবং মনের ভিতর দিয়েই তা” মস্তিষ্ককে পরিচালিত করে । একজন 
বাণীর ক্ষেত্রে একথা আরও বিশেষরূপে সত্য । কারণ, এক্ষেত্রে হয় 
অস্তুরের সঙ্গে অন্তরের পরিচয়। ভাবকেন্দ্রের বন্তা শ্রোতাদের শ্রাতি 
প্রবাহিত হয়ে তাদের নিমজ্জিত করে দেয়। আবেগের উদ্দীপনায় 
দীপ্ত যুক্তিই ত বাস্তবিক বাস্মিতা। আত্মার দেদীপ্যমান আলোকে 
উজ্জ্বল হয়ে তা” কখনো হয় মনুষ্যত্ব, কখনো! দেশপ্রেম । শন্দরাশিই 
এক্ষেত্রে জ্বলস্ত অঙ্গারের মত প্রজ্ঘলিত হয়, তারাই দীপ্ত হয়ে ওঠে, 
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তারাই স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, আর কেবলমাত্র তারাই আত্মাকে 
উদ্দীপিত করে তুলতে সমর্থ হয়। এবং অন্তর সেই স্বরণীয় অনল 
নিয়েই রসনাকে স্পর্শ করে। 

পুণাতে আমার ভাষণ উদ্ছুদিতভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। স্যার 
হারবার্ট রিজলী ছিলেন একজন ম্থলেখক । তিনি নিজেই তারযোগে 
আমায় জানিয়েছিলেন যে, আমার বক্তৃতার নিখুত সম্পাদনে তিনি 
মুগ্ধ হয়েছিলেন । পুণা ও অন্ান্ত স্থানে আমার প্রতি যে সম্মান 
প্রদর্শন করা হয়েছিল কোলকাতাতেও তা” এক গভীর রেখাপাত 
করেছিল। একজন স্কুলের শিক্ষক, ষে কেবল লোককে উত্তেজিতই 
করতে জানে, সে যে এক ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে এরূপ সম্মান লাভ করবে 
তা” সরকারী মহলের উচ্চস্তরের দেবতাদিগকেও যেন চঞ্চল করে 
তুলল। যেরপ স্বগ্তাপুর্ণ অভ্যর্থনা আমি পেয়েছিলাম তাতে আমি 
নিজেও অত্যধিক অভিভূত হয়েছিলাম । আমার অভিভাষণ সাঙ্গ 
করবার পর কংগ্রেসের অধিবেশন প্রাঙ্গনে যে বিপুল হর্যধ্বনি উঠেছিল 
সে দৃশ্য কখনে ভূলবার নয়। কংগ্রেসের কার্যাবলীর সম্পর্কে আমার 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল । অধিবেশন শেষে আমাকে যে বক্তৃতা দিতে 
হবে তাও আমি প্রস্তুত করে ফেললাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, 
সর্ধবব্রই যেন এক আশাতীত উৎসাহের বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে চলেছে । 
এরূপ এক উদ্দীপনাময় পরিস্থিতির জন্য, এমন কি, আমি নিজেও 
প্রস্তুত ছিলাম না। অবস্থার উৎসাহের প্রাণচাঞ্চল্য ও মম অন্থভব 
করতে আমার বিলম্ব হল না। আমি অধিবেশনের জন্য যে সমস্ত 
বক্তৃতা প্রস্তৃত করেছিলাম তা” রেখেদিলাম । আবেগের যে ভাববন্যায় 
অগণন শ্রোতা তখন দোলায়মান আমি নিজেও মনেপ্রাণে তার মধ্যেই 
ডুবে গেলাম। সেই আনন্দশআ্রোতের তরঙ্গ আমাকে ভাপিযে নিয়ে 
চলল । এখন বক্তা শ্রোতাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করার পরিবর্তে 
প্রোভারাই যেন বক্তার অন্তরে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করতে 
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লাগলেন। তাদের ও আমার মধ্যে যেন বাস্তবিকই কোন বর্ণনাতীত 
তড়িৎ্প্রবাহের স্থপতি হয়ে গেল। আমি সে অবস্থার মধো বিনা 
প্রস্ততিতেই একটি বক্তৃতা দিয়ে কার্য সাঙ্গ করলাম। আমি আসন 
গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের মধ্য থেকে তরুণের দল মঞ্চের দিকে 
পাগলের মত ছুটে এসে আমার পদধূলি নিতে লাগল । মুহুর্তের জন্য 
আমি একবার অতীতের গৌরবময় দিনগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলাম । আমার মনে হ'তে লাগল, যে-উৎসাহ ও উদ্দীপন নিয়ে 
এসমস্ত তরুণের পূর্বপুরুষের! বর্তমানকালের বিরাট হিন্দু সাম্রাজ্য 
স্থাপন করেছিলেন, তাদের সেই প্রতিভা যেন আমার সম্মৃথে 
আত্মপ্রকাশ করল । আমার সে দিনের স্মৃতি আমি কোপ কালেই বিস্মৃত 
হ'তে পারব না। এছিল আমার জীবনের এক অত্যস্ত 
গৌরবময় দিন। 

আমি এলাহাবাদে একবার নেমে পুণা থেকে কোলকাতা ফিরে 
এলাম। এলাহাবাদে আমার ছেলে গুরুতররূপে অস্ুস্থ ছিল। রাজ 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুরের নেতৃত্বে আমার বন্ধুগণ শিয়ালদহ স্টেশনে 
হর্ষ প্রদর্শনের এক বিরাট আয়োজন করেছিল। আমি হুগলীতে 
গাড়ী পরিবর্তন করে নৈহাটা হয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এলাম । সেখানে 
এত ভীড় হয়েছিল যে, রাজ! বাহাছুর মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এবং 
আমি অতি কষ্টে আমার গাড়ীতে উঠে বলতে পেরেছিলাম । 

রাজ বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার 
বাব! ও বিনয়কৃষ্ধের বাবা মহারাজ! কমলকুষ্ ছিলেন সহপাঠী । তারই 
ফলে আমার ও তাদের পরিবারের মধ্যে এক প্রকার উত্তরাধিকার 
স্ত্রেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিনয়কৃষ্ণ নিজে ও তার ভ্রাতা মহারাজকুমার 
নীলকৃষ্ণ ছিলেন এক হিগাবে আমার রাজনৈতিক শিষ্য | প্রথম 
থেকেই ভার! ভারত সভায় যোগ দিয়ে তার কাজকর্মে উৎসাহ দিতে 
ও আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং এভাবে রাজনৈতিক কাজের 
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প্রতি তাঁদের আসক্তি জন্মে । মহারাজকুমার নীলকৃষণ তার বন্ধুদের 
মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়সে 
মারা যান। তার বন্ধুগণ ও অন্য যারা কাকে জানতেন ক্ঠারা সকলেই 
তার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হন। তার মৃত্যু হয়েছিল দেশের 
পক্ষেও এক বড় রকমের ক্ষতি! রাজ! বিনয়কৃঞ্ণও মাত্র কিছুদিনের 
ব্যবধানে তার ভাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ১৮৯৭ সালের 
মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে ষে আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি এক 
প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ( একাদেমী 
অব বেঙ্গলী লিটারেচার ) তিনিই স্থাপন করেছিলেন । দাতব্য সমিতি 
(বেনেভোলেন্ট সোসাইটি ) বলে যে সর্ধজনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে 
তারও স্থাপযিত্বা ছিলেন তিনি। আমার প্রতি সর্বক্ষণ তিনি ছিলেন 
সদয় ও ন্সেহপরায়ণ। দৈনিক বেঙ্গলী নামক পত্রিক! প্রকাশে তিনি 
আমাকে সাহাব্য করেছিলেন । রিপণ কলেজের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
সময় আমি স্টার সহায়তা পেয়েছিলাম । যখনই আমার কোন 
প্রকারের সাহায্যের প্রয়োজন হত তিনি এগিয়ে আসতেন । সমাজে 
তার যে স্থান ও প্রতিষ্ঠ। ছিল তার ফলে সরকারের বিরোধিতা করার 
পক্ষে তার কিছুটা অন্ুবিধা ছিল। সেটুকু বাদ দিলে বাঙ্গালী 
সমাজের পক্ষে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি । 
যৌবনে তার স্ৃত্যু ছিল আমার পক্ষে ও যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
তিনি যুক্ত ছিলেন তাঁদের পক্ষে এক সাভ্বাতিক ক্ষতি । 

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ১৮৯৬ সালের অধিবেশন কোলকাতাতে 
হবে বলে স্থির হয়েছিল। এজন্য আমাদের সম্মুখে ছিল বিরাট কাজের 
বোঝা । একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হল! স্তার রমেশচক্ 
মিত্র হলেন তার সভাপতি । এরূপ একজন খ্যাতিমান বিচারপতির 
সহযোগিতা পাওয়ার মূল্য তখন কম নয়। অবশ্ঠ দে সময় 'তিনি 
অবসর নিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগ দেবার জঙন্তক তাকে বিশেষ 
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অনুরোধ করবার বা জোর করে রাজী করাবার প্রয়োজন হুল না। 
তিনি স্পষ্ট ভাবেই আমাদের প্রতি সহান্ভূতি জানালেন। যদিও, 
বিচারপতি রাণাডে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে, বিচারপতির পদে 
আসীন থাক! কালে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে কখনো ঘনিষ্ঠ 
ভাবে যুক্ত হতে পারেন নি অথব। তার কোন সভাসমিতিতে কোন অংশ 
গ্রহণ করতে পারেন নি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিলাবে স্যার 
রমেশচন্দ্র মিত্র একটি আকর্ষণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন সংক্ষিগুভাবে 
তাকে কিছু তথ্যাদি দিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন । 
আমি সানন্দে তা' দিয়েছিলাম । কিন্তু তীর ভাষণটি ছিল তার নিজন্ব। 
তার প্রতি ছত্রে ছিল তার মতামত ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। তার ভাষণে 
তিনি এক বিশেষ মূল্যবান কথা বলেছিলেন। এবং তাঁর নিকট থেকে 
আসার ফলে তার মুল্য অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 
শিক্ষিত সমাজই দেশের বিবেক ও মস্তিষ্ককে প্রতিফলিত করে। 
নিরক্ষর জনগণের অস্তরের কথা একমাত্র তারাই প্রকাশ করতে পারে। 
এবং তাদের স্থার্থরক্ষ! করাও কেবল মাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব ৷ স্যার 
রমেশচন্দ্র মিত্র আরও বলেন, যদি কেউ এবূপ মনে না! করে, তার অর্থ 
হবে একথ। শ্বীকার করা যে, জনসাধারণের কি প্রয়োজন সে কথ! 
তাদের দেশের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিদেশীয় 
প্রশাসনিক সরকারী কর্মচারী অধিক জানের । তৎপর তিনি বলেন, 
একথা এক চিরকালীন সত্য যে, “যার! চিন্তাশীল ব্যক্তি তারাই যাঁরা 
শ্রম করে তাদ্দের শাসন করবে” । তিনি প্রশ্ন করেন, “এই ছর্ভাগা 
দেশেই কি সে রীতি বিপরীত হয়ে গেছে”? এ দাবী আজ কার্ধ/তঃ গ্রাহ্া 
হয়েছে। সুতরাং তাকে সমর্থন করা হবে কথার অপব্যয় মাত্র । কিন্তু 
লে যুগে বিষয়টি এত সহজ ছিল না। এ নিয়ে তখন অনেক মতবিরোধ, 
ছিল। একারণেই স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের স্তায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি 
দ্বারা জোরের সঙ্গে একথা ব্যক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল এবং 
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তাতে উপকারও হয়েছিল । কেন না একথা কারও অবিদ্িত ছিল ন! 
যে, এমন কি জনম্বার্থ রক্ষার জন্যও তার মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব 
ছিল না। 

আজ কাল যে অন্ুুবিধ! হয় তা কিছুট। ভিন্ন প্রকৃতির । ভারতীয় 
নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে নিজন্ব মতের প্রতি আগ্রহের আতিশয্যে 
নিজের মতকে দেশের মত এবং নিজের কণন্বরকেই জনগণের 
কম্বনিনাদ বলে ভুল করে থাকেন। যখনই তারা দেশের জন্ত কথা 
বলেন মনে হয়, তখন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা নিজের জন্য ব্যতীত 
অন্তা কারও জন্য বলেন না । | 

১৮৯৬ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে আরও একটু উন্নতি লক্ষ্য 
করা গেল। কোন ঘটনা উপস্থিত হবার পূর্বেই তার ছায়া দেখা 
যায়।'অনতিকালের মধ্যে যে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বিরাট 
এক শিল্প বিপ্লব আ্মপ্রকাশের জন্য প্রস্্ত হচ্ছিল, কংগ্রেসের নুতন 
এক পথচ্যুতি জানাল তারই আগমন বার্তা । আর মিঃ জে. চৌধুরীর 
দুরদৃষ্টি ও সাংগঠনিক শক্তির কাছে কংগ্রেস সেজন্য খণী। 
মিঃ জে. চৌধুরীকে বঙ্গদেশের শিল্প আন্দৌলনের অগ্রদূত বলা যায়। 
তিনি প্রস্তাব দিলেন কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় একটি শিল্প প্রদর্শনীরও 
ব্যবস্থা করা হোক। আমি তার প্রস্তাবটি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন 
করেছিলাম। প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসা সত্বেও আমরা তাকে 
কাধ্যে রূপায়িত.করার সঙ্কল্প করলাম। এবং আমাদের বথাঁশক্তি 
সামর্থ্য সহায়তা দিয়ে তা" করতে লাগলাম । সরকারের কাছে এজন্য 
সাহায্যের আবেদন করলাম । প্রদর্শনী উদ্বোধন করবার জন্য আমি 
ব্যক্তিগত ভাবে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন উডবাঁরণ-এর নিকট 
গিয়ে তাকে অন্থুরোধ করলানদ। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, এটি 
কেবল একটি শিল্প আন্দোলন ভিন্ন আর কিছু নয়। ফ্যাডভোকেট 
জেনারেল মিঃ উডরফ-এর মত একজন ইংরেজও এক্ষেত্রে যোগ 
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দিয়েছেন। এবং তিনি যদি প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেন তা? হলে 
তাতে সবকারের দিক থেকেও একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে। 
কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সরকার তখন এতই বিরূপ ছিলেন যে, 
স্যার জন উডবারণ আমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি 
বললেন, “মিঃ ব্যানার্জী, আপনার প্রদর্শনী বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসের 
একটি অঙ্গ। রাজনৈতিক তীব্রতা তার মধ্যে প্রচুর। আমি বিশেষ 
ছুঃখিত যে, আমি আপনাদের প্রদশ'নীর দ্বারোদঘাটন করতে অক্ষম” 
কুচবিহারের মহারাজাই একটি সুন্দর বক্তৃত। দিয়ে উদ্বোধন কাঁধ্যটি 
সম্পন্ন করলেন । 

তার দশ বছর পরে যখন কোলকাতায় আবার কংগ্রেস 
অধিবেশন হয়েছিল, তার অঙ্গ হিসাবে সেবার আরও বৃহংভাবে 
এক প্রদর্শনীরও আয়োজন কর! হয়েছিল । তদানীন্তন ভাইসরয় 
লর্ড মিন্টো সেবার প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেছিলেন। 
১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল এই দশ বছরের মধ্যে কংগ্রেসেরপ্রতি 
সরকারী কনম্মচারীদের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল । 
১৮৮৮ সালের আন্দোলনের প্রতি কিরূপ খোলা-খুলি ভাবে 
সরকার পক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন আমরা তা লক্ষ্য করেছি। 
১৮৯০ সালে কোলকাতার কংগ্রেমস অধিবেশনে যোগ দিতে 
সরকারী কম্মচারাদের নিষেধ করে বঙ্গীয় সরকার এক আদেশ 
জারী করেছিলেন । এমন কি, পরিদর্শক হিপাবেও যাতে ভার যোগ 
ন! দেন সেজন্ত নিদ্দেশ দেওয়া হয়েছিল । কংগ্রেল কর্তৃপক্ষ ভারত 
সরকারের কাছে আবেদন করবার পর তাদের নিদ্দেশক্রমে বঙ্গীয় 
সরকার উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন । ১৮৯১ সালে কংগ্রেস 
অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
সে সময় মধ্যপ্রদেশের চিফ, কমিশনার স্যার য্যাণ্টনি ম্যাকভোম্যালের' 
নিকট থেকে কংগ্রেসের প্রতি তার মনোভাবের বিষয়ে জানতে চাইলেন। 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


তার য্যান্টনি ম্যাকভোস্তাল ছিলেন একজন পুরোদস্তর সরকারী কর্মচারী, 
কিন্ত তবুও তার মধ্যে উদার মনোভাবের অভাব ছিল না। তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন, “মশাই, কেউ যদি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেয় 
আমি তাকে দোষও দেব না, আর তার প্রশংসাও করতে যাব না ।” 
১৮৯৯ সালে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল, সেই একই স্যার 
য্যাপ্টনি ম্যাকডোন্তাল এক ভিন্ন প্রকার মনোভাব অবলম্বন করলেন। 
তখন তিনি যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্টাণ্ট গভর্ণরের পদে সমাসীন। 
প্রেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন হিসাবে তিনি লক্ষ্মো বা তার 
নিকটবর্তী কোন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যাপারে আপত্তি 
করলেন। সহর থেকে প্রায় সাতআট মাইল দূরে এক ইক্ষু ও 
ধান্ ক্ষেত্রের মধ্যে অধিবেশনের স্থান নিদিষ্ট হ'ল। আর দিনের 
বেলায় মাছি ও রাত্রিকালে বন্ত শুকরের উৎপাতে কংগ্রেসে উপস্থিত 
প্রতিনিধিদের ছুর্ঘশার অন্ত ছিল না। যে সমস্ত লোক লক্ষ্ৌ শহর 
দেখতে গেলেন তাদের কোন আপত্তি করা হ'ল না ব৷ তাদের জন্য 
কোন পৃথক ব্যবস্থাও করা হ'ল না। - গতানুগতিক সতর্কতা 
অবলম্বন করে তাদের সেখানে যাতায়াতে বা থাক। খাওয়াতে কোন 
বাধাও হল না। কেবল কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রেগ পরু্যদত্ত 
অঞ্চল থেকে কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রতিনিধি গসেছিলেন তাদের 
ক্ষেত্রেই সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করা হল। আমাদের ধারণ] নীতিগত 
ও শারীরিক নিরাপত্তার জন্তই হয়ত তাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক 
ব্যবস্থা করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে? রাখা হয়েছিল। আমি ছিলাম 
ব্যারাকপুরের অধিবাসী । সেখানে প্রেগের কৌন চিহ্ন ছিল না। 
কিন্তু প্রতিনিধিদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়জন অনেক ছিলেন। 
সে সমস্ত সহকম্মী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের থেকে পৃথক ভাবে 
থাকতে আমার ইচ্ছা হল না। আমিও তাদের মধ্যেই থেকে 
উার্দের সমস্ত অভাব অন্ুবিধার ভাগ নেবার সমল করলাম। 


৩৮ 


ভারতীয় জাতীয় মহাসভা--( ১৮৯৪-১৮৯৬ ) 


কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জ্বরে শযাগত হলেন। কালীচরণ 
ব্যানার্জী মহাশয়ের শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। অস্বিকাচরণ 
মজুমদার মহাশয় তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একত্র একই শিবিরে 
থেকে এরূপ খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও বতটুকু ভাল থাকা যায়, 
সকলে তার চেষ্টা করতে লাগলাম । 

এখন আর সে দ্দিন ব অবস্থা নেই। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই 
এখন লোকে জিজ্ঞাসা করে, সরকারী মতি-গতির এ পরিবর্তন কি 
করে হল? কংগ্রেস ত তার কর্মনূচীর কোন ব্যতিক্রম করে নি। 
সাম্প্রতিক কালে যে-পধ্যস্ত কংগ্রেস অসহযোগ নীতি গ্রহণ না 
করেছে সে-_পর্যস্ত কংগ্রেসের নীতি বা আদর্শের কোঁন পরিবর্তন 
হয়নি। কংগ্রেসের ভাষা ব। চিন্তার মধ্যে কোন দিন কোন 
অধৈর্ধা পর্ধ্যস্ত প্রকাশ পায় নি। আত্মসংষম ও মধ্যাদ। জ্ঞানের জন্য 
কংগ্রেসের তখন যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। যেমন ১৮৮৮ সালে সরকারী 
লমালোচকের! সাজ্বাতিক ভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছিল, 
তেমনি ১৯০৬ সালে ভাইসরয় প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করে 
কংগ্রেসকে সম্মানিত করেছিলেন । সর্বদা কংগ্রেস ছিল জনগণের 
আশ! আকাঙ্ক্ষার এক জীবন্ত প্রতিমৃতি। এবং তাদেরই প্রতিনিধিদের 
সাহায্যে শাস্ত ভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে তখন জনগণের অন্তরের 
অভিলাষকে উচ্চকণ্ঠে কংগ্রেস প্রচার করেছে । আমি আবার 
জিজ্ঞাসা করছি, তা হলে এমন কি ছিল” বার ফলে সরকারী মনোভাবে 
এই পরিবর্তন এসেছিল ? আমি অণুমাত্র ইতঃস্তত না করে একথা 
বলতে পারি যে, এরূপ হবার অন্যান্ত কারণ ছাড়াও, লর্ড মলের 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং নবভারতের দক্ষতাঁই সরকারী আবহাওয়াকে পরিষ্কার 
করে সরকারী মন থেকে সমস্ত ভুল ধারণাগুলি অপসারণে সহায়তা 
করেছিল। শৃঙ্খলাবোধ এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট মনেপ্রাণে 
আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবার মনোভাবের জন্য সিভিল সাভিসের 


২৩৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


লুনাম আছে। উদ্ধাতন কর্তৃপক্ষ একবার যদি কোন নিদ্দেশ দেয় বা 
কোন নীতি রচনা করে কিম্বা স্পষ্ট ভাবে কোন বিষয়ে কোন মত. 
প্রকাশ করে, নিম্নতন কর্মচারীরা বিনা দ্বিধাতে তা, মেনে নেয়।' 
মন মেজাজে প্রায় অর্ধসামরিক এই ষে সিভিলসাভিল যন্ত্র, তার 
কার্ধ্যদক্ষতাও তার এই গুণের উপরেই নির্ভরশীল | সম্ভবত তার ষে 
দুর্বলতা তাও এর মধ্যেই নিছিত। ১৯০৬ সালে পাল্যামেণ্টে 
ভারতের আয়ব্যয় সম্পকিত বিতর্কের সময় হাউস-অব-কমনস-এর 
মধ্যে আপন আসন থেকে লর্ড মলে” বলেছিলেন £ 

“তারপর সেখানে কংগ্রেল রয়েছে । তা” যা” চায়, আমি বলছি 
না যে, সে বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত । কিন্তু মোটামুটিভাবে, 
বলতে গেলে, কংগ্রেসের মূলে যা' রয়েছে বলে আমার ধারণা, ভারত 
সরকারকে শাপ্ত ও স্থির ভাবে যাঁরা বিচার করেন, তাদের ভয় পাবার 
কিআছে আমি বুবতে অক্ষম । কোন ব্যক্তিকে যদি অসস্তুষ্ট বা 
অথুসী দেখি সঙ্গে সঙ্গেই আমি ধরে নেব না যে, তার মধ্যে অনুরাগ 
বলে আর কিছু থাকবে না। যে-সকল ব্যক্তির অনুরাগ আমার বা 
আপনাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না, তাদেরই অসস্ভোষের 
দ্বারাই আমাদের যত সংস্কার, যত পরিবর্তন সব এসেছে ।” ঠিক 
একই ভঙ্গীতে এবং সম্ভবত অধিকতর জোর দিয়েই তিনি কংগ্রেসের 
মাধ্যমে প্রকাশিত ভারতের নূতন উৎসাহ উদ্দীপনার কথাও 
বলেছিলেন। যে বক্তৃতা থেকে আমি উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি দিয়েছি, 
সে বক্তৃতার মধ্যেই লর্ড মর্লে বলেছিলেন, “কি সৈনিক, কি সাংবাদিক, 
কি ভ্রমণকারী, প্রত্যেকেই আমাদের বলে যে, ভারতে এক নৃতন 
উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। তাই ত হবে। আপনারা কি করে 
অন্তরূপ আশা করতে পারেন? বছরের পর বছর আপনারা সে 
দেশের লোককে পাশ্চাত্য ভাবধারা পাশ্চাত্য সাহিত্যাদি শিক্ষা 
দিচ্ছেন! পরস্পরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে” 


২৪৬ 


ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ( ১৮৯৪-৯৬ ) 


দিয়েছেন। আপনার! কি করে ভাবতে পারেন যে, যখন তাদের 
শিক্ষা ছিল না, যখন দেশের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্থ প্রান্তের 
যোগাযোগ ছিল কষ্টকর ও অতি সামান্য, তখন ভারত যে অবস্থায় 
ছিল এখনও সেরূপই থাকবে 1? কিরূপে চিন্তা করতে পারেন যে, 
পুর্বেবে যেভাবে চলত আজও সেভাবেই চলবে? আমরা যদি অকপটে 
ও স্থুবিবেচকের ন্যায় এই নূতন উদ্চমশীলতার মুখোমুখি হ'তে ভীত 
হই, তা" হ'লে পুরুবানুক্রমে ও বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি উদারপন্থ্ী 
দলের নেতৃত্ব করে গেছেন তাদের প্রতি এবং পালণামেপ্টের এতিম্যের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে আমরা অপরাধী হব 1” 

ভারত সম্পকিত উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এরূপ যে সমস্ত 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তৎসহ ভারতের ক্রমবদ্ধমান জনমত ও 
কংগ্রেস নেতৃবর্গের অবিচল সংবম একত্রে ভারতের সরকারী মনমানসে 
যে তার গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। 
লড হাডিঞ্জের সমগ্র প্রশাসন এই পরিবন্তিত দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকতর 
স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং শক্তিশালী করেছিল। কংগ্রেমষের ফে 
প্রতিনিধিমগুলীকে কয়েক বৎসর পূর্বে লর্ড কার্জন অগ্রাহ্য করেছিলেন, 
১৯১১ সালে লর্ড হাডিঞ্জ তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। আর 
১৯১৪ সালে লর্ড পেপ্টল্যাণ্ড স্বয়ং মাজ্রাজের কংগ্রেম অধিবেশন 
পরিদর্শন করতেও কুষ্ঠিত হলেন না। 


যি ০৩০ শান নারাজ 


২৪১ 
১৩ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


০ক্চ্বান্ব্র হুক্তি ুশুস্ন্্ 


ওয়েলবি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল ভারতের ব্যয় সম্পকিত বিষয়াদির 
অনুসন্ধান এবং ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত সম্পর্কের 
সমন্বয় সাধনের উদ্বোস্ে । এ কমিশনের প্রধান ছিলেন লর্ড ওয়েলবি | 
আর সদম্তদের মধ্যে ছিলেন স্যার উইলিয়ম ওয়েভারবারন, 
মিঃভবল্যু, এস. কেইন এবং মিঃ দাদাভাই নওরোজী । ১৮৯৭ সালে 
সেই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি আমন্ত্রণপত্র পেলাম । 
বঙ্গদেশ থেকে একজন ভারতীয়সাক্ষী হিসাবেই আমি আমন্ত্রিত 
হয়েছিলাম । ভারতের অপরাপর সাক্ষীগণ ছিলেন বোম্বাই থেকে 
মিং গোখলে ও স্যার দিনশ! ওয়াচ্চা এবং মাদ্রাজ থেকে 
মিঃ জি. সুত্রহ্ষণ্য আয়ার। ( পরিশিষ্ট-__-ণখগ দ্রষ্টব্য )। 

আমি আমন্ত্রণ রক্ষা করার সন্কল্প করে সাক্ষ্য দেবার জন্ক প্রস্তুত 
হ'তে লাগলাম । এ কাজে আমি তখন যে সব স্হায়তা পেয়েছিলাম 
তজ্জন্য আমি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ও তৎকালীন অর্থ নৈতিক বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কণ্মচারী পরলোকগত স্যার হারবাট রিজলীর স্মৃতির প্রতি 
আমার কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করছি। স্যার আআলেকজেগার ম্যাকেজী 
তখন লেফটেম্তান্ট গভর্ণর। রাজস্ব বিষয় নিয়ে আমাকে যেরূপ 
সাজ্বাতিক ভাবে জেরা কর! হবে তাতে আমি কতদূর টিকতে পারব 
সে নিয়ে স্যার আলেকজেগডার-এর বোধ হয় যথেষ্ট সন্মেহ ছিল। 
আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্থির করলাম । আমার মনে হয় আমি 
মন্দ করি নি। প্রার্দেশিক রাজন্ব, প্রাদেশিক কণ্ট-ক্্র ইত্যাদি বিষয় 
বিশদ ভাবে জেনে নিয়ে ও পড়াশুনা করে আমি সম্পূর্ণরূপে আমন 
করে নিলাম । আমার এই যত্ধ ও পরিশ্রমে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের 
সদস্য হিসাবেও আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছিজ্সাম। 
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মে মাসের প্রথম দিকে লগুনে উপস্থিত হয়ে দেখি অপরাপর 
বন্ধুদের জের! শেষ হয়ে গিয়েছে । যে-বিষয়ে আমার জেরা হবে সে 
সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করে কমিশনের সামনে দাখিল 
করতে হবে। স্মারকলিপি প্রস্তত করতে প্রায় পনর দিন সময় লাগল । 
কাঁজটি ছিল অতিশয় কঠিন ও ক্লাস্তিকর। সকাল দশটায় প্রাতরাশ 
শেষ করে আমি কাজ নিয়ে বসতাম। উঠতাম অপরাহ্ছে পাঁচটায়। 
মাঝে আমার ঘরে বসে আহার করবার জন্য কিছুক্ষণের মত কাজের 
বিরতি থাকত। আমার ও ভারতীয় অন্ত সাক্ষীদের স্মারক লিপিগুলি 
ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বুটিশ কমিটি মুদ্রিত করিয়ে কংগ্রেসের 
“রর. বুক্‌” হিসাবে এক পৃথক গ্রন্থ সঙ্কলন করেছে। 

এ ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মিঃ দাদাভাই নওরোজী 
খ্বয়ং কমিশনের একজন সদ্য হওয়া সত্বেও কমিশনে সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন এবং তাকে জেরাও করা হয়েছিল। 

সারাদিন ধরে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হয়েছিল। সকাল 
এগারটায় আরম্ভ করে, প্রায় বিকাল চারটা পধ্যস্ত চলেছিল। মাঝে 
আহারের জঙন্গ সামান্ত বিরতি ছিল। ইগ্ডিয়া কাউনসিল ও কমিশনের 
সদস্য স্যার লুইস পাইল্‌ জেরা করতে লাগলেন। ভারতের উচ্চতর 
অফিস সমূহে ব্যাপক ভাবে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে আমি যে 
সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তার উপরেই সাজ্ঘাতিক জের! করা হ'ল। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি পাবলিক সাভিস কমিশনের রিপোর্ট 
পড়েছেন ?” উত্তর দিলাম, “খুব ভাল ভাবেই”। বোধ হয় তিনিই 
এবার অন্ুবিধায় পড়লেন। শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদগুলি থেকে 
আমার দেশীয়দের যে এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে 
আমি সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করলাম। আমার যখন 
সাক্ষ্য ও জেরা হচ্ছিল তখন মি; গোখলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি আমাকে বলেছিলেন, “চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন” | 
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আমার সাক্ষ্য দেওয়! শেষ হওয়া মাত্রই আমি এক অনুষ্ঠানে যোগ? 
দিতে গেলাম । সেখানে স্যার চারলস্‌ ইলিয়টের সঙ্গে আমার দেখা 
হয়। তিনি হ্ন্ভতার সঙ্গে আমার সাথে করমর্দন করে আমাকে সান্ধ্য 
ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন! আমাদের হুজনের মধ্যে বিস্তর: 
মতভেদ ছিল । তা” সত্বেও ১৯০৯ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রীতির সম্পর্ক 
অটুট ছিল। ইন্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেনস্-এর সদস্য হিসাবে ১৯০৯ 
সালে আমি যখন বিলেত যাই তখন এক পত্রযোগে স্যার চারলস্‌ 
ইলিয়ট সন্ত্রাসবাদী অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে ও তাদের 
প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করতে আমাকে অনুরোধ 
করেন। এবং তার বিনিময়ে আমাকে তার আতিথ্য গ্রহণের সম্মান 
দেবার প্রস্তাব জানান । আমি তার এই অদ্ভুত পত্রখানি আমার 
একাধিক বন্ধুকে ও স্যার হেনরী কটনকে দেখিয়েছিলাম। আমি 
পত্রথানি অগ্রান্থ করলাম এবং তার কোন উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন 
বোধ করলাম না । কিন্তু বখন আমি সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলাম তখন 
এ মেঘ জমে নি। তখন আমরা ছিলাম অত্যন্ত বন্ধ ভাবাপন্ন এবং. 
পরস্পরকে দেখে আনন্দিতই হয়েছিলাম । 

এ সময় কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের বিচারাধীন ছিল। এ বিষয় নিয়ে আমি তার সঙ্গে কথা 
বললাম । স্যার চারলস ইলিয়ট স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনকে প্রীতির 
চোখে দেখতেন না। কিন্ত আমি লক্ষ্য করলাম ইংলগ্ডের মুক্ত বাতানে 
এবং স্থানীয় স্বায়ত্র শাসন সম্পকিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে আসার 
দরুণ তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। তিনি লগুন স্কুলে বোর্ডের, 
একজন সদস্য ছিলেন। আমায় বললেন, “ইংলগ্েে এসে এ সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান কি ভাবে কাজ করে দেখে আমি আপনাদের কপেণরেশন 
সম্বন্ধে আজকান যত চিস্তা করি আর কখনো সেরূপ করি নি।” 
কোলকাভা৷ মিউনিসিপ্যাল বিল-এ যে সমস্ত মারাত্মক পরিবর্তনের 


6৪ 


মেঘাবৃত ছুটি বৎসর 


প্রস্তাব কর! হয়েছিল তাতে তার সমর্থন ছিল না। তার আগ্রহ ছিল 
বং ক্ষমত। থাকলে তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করতেন । 

আমার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হওয়ার পর ভারতে ফিরবার আগে 
আমার হাতে বিশেষ সময় ছিল না। যতটুকু ছিল আমি ভারতের 
সমস্যাবলী নিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করে তা” কাটিয়ে দিলাম । স্যার 
হেনরী ফাউলারের নির্বাচনকেন্জ স্যাগ্ডারল্যাণ্ড-এ আমাদের সভা! 
খুবই সফল হয়েছিল | মিঃ দাদাভাই নওরোজী সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন । 

ভারতের বিবয় নিয়ে স্যার হেনরী ফাউলারের সঙ্গে আমার খুব 
উৎসাহব্যঞ্তক আলোচনা হয়েছিল। সরকারী চাকরীতে আমাদের 
দেশীয় লোকদের নিয়োগ করার বিষয় নিয়েই কথা চলতে লাগল । 
তিনি সে সময় চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। অকপট ভাবে 
আমাকে বললেন, “রাজনৈতিক কারণ বশতঃ যুগপৎ পরীক্ষা হওয়ার 
বিষয়ে মামাদের আপত্তি আছে 1” আমি বললাম, “ইগ্ডিয়ান সিভিল 
সাঁভিস সম্পর্কে আপনাদের ইতঃস্ততঃ করবার কারণ হয়ত আমি বুঝাতে 
পারি কিন্ধু যেগুলি নিম্নমানের সিদ্ভিল সাভিস তাদের ক্ষেত্রে যুগপৎ 
পরীক্ষা গ্রহণে আপনাদের আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে? সে 
ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে না1” এতে তাঁর কোন 
জবাব ছিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলাম, “স্যার হেনরী, 
আপনি আবার যখন সেক্রেটারী অব্‌ এষ্টেট হবেন, তখন আবার এ 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবার অনুরোধ নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা আসবেন। 
তাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন” । তারপর হাসতে হাসতে 
ছুজনেই পরস্পর থেকে বিদায় নিলাম । 

আমার মনে হল অবশেষে সরকারী মনের গভীরে প্রবেশ করে 
বুঝতে পারলাম যুগপৎ পরীক্ষা নিতে এত আপত্তি কেন। একজন 
অকপট সত্যবাদী ইংরেজের মতই স্যার হেনরী ফাউলার অফিসের 
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সমস্ত গানভীর্ধ্যমুক্ত হয়ে মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বললেন। এই 
যে বল! হয় সিভিল সাভিসে কিছু সংখ্যক ইংরেজ না রাখলে ভারতে 
ইংরেজ শাসনের প্রকৃতিই বদল হয়ে যাবে (যেন ভারতের লোক দিগকে 
পাশ্চাত্য প্রশাসনিক নীতিতে শাসনকাধ্য চালাবার জন্য শিক্ষিত কর! 
অপসম্ভব ) এ সমস্ত কথ! সবই অলীক আড়ম্বর মাত্র । বাস্তবিক পক্ষে 
আসঙ্গ উদ্দেন্টকে গোপন করবার জন্য এ সমস্ত ছলন। ছাড়া আর কিছু 
নয়। আমাদের দেশবাসীকে ব্যাপকভাবে সরকারী কর্মে নিযুক্ত না' 
করবার যে রীতি এতকাল ধরে চলে আসছে তার প্রকৃত কার্ণ 
প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সাধন নয়, রাজনৈতিক উদেশ্ঠ সাধন। 

১২ই জুন বোম্বাইতে ফিরে এসে শুনতে পেলাম বঙ্গদেশে এক 
সাজ্বাতিক ভূকম্পনের ফলে অনেক প্রাণহানি ঘটেছে এবং ধনসম্পত্তি 
বিনষ্ট হয়েছে । ভূমিকম্প বিশেষভাৰে উত্তর বঙ্গেই অত্যন্ত মারাত্মক 
হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেনসের 
আঁধবেশন চলছিল । তাও বন্ধ করে দিতে হয়েছে । আমাকে 
অভ্যর্থনা করবার জন্য অনেকে হাওডাতে অপেক্ষা করছিলেন । আমি 
হাওড়া না এসে শ্্রীরামপুরেই নেমে গেলাম । ভূমিকম্প সম্পর্কে 
খবরাদি শুনে আমি আমাদের পরিবারস্থ লোকজনের সংবাদের জন্থা 
ব্যগ্র হয়েছিলাম । বিলম্ব না করে নদী পার হয়ে শ্রীরামপুর থেকে 
নদীর অপর পারে আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে গেলাম । যখন 
ভূমিকম্প হয়েছিল তখন মহরমের সময় ছিল। আমার ছেয়েমেয়েরা 
মহরমের তামাসা দেখতে গিয়েছিল । তারা ছিল খোলা জায়গাতে । 
কম্পনের ধাক্কাতে গাড়ী ঘোড়া পাক খেয়ে পড়ল। আমার স্ত্রী ঘরে 
একা ছিলেন। তিনি ছুটে বাগানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন । আমাদের 
ঘরে ফাটল ধরেছিল । তবে গুরুতর ক্ষতি থেকে রেহাই পেয়েছিল। 

বাড়ী ফিরে জানতে পারলাম আমি যখন অনুপস্থিত ছিলাম তথখন 
আমাকে প্রেসিভেন্সী বিভাগের জিঙগাবো্ড সমূহ লেজিসলেটিভ, 
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কাউনসিলের সদস্য নির্বাচন করেছে। সে সময় কাউনসিলের 
নির্বাচনে এত উত্ভতেজন৷ দেখা যেত না। ব্যক্তিগত ভাবে ভোট 
প্রার্থনার স্বঘোগও বিশেষ ছিল না। জিলাবোর্ড আর 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি প্রথমে প্রতিনিধিমণ্ডলী নির্ধাচন করত । এবং 
এই প্রতিনিধি মণ্ডলীই ভোট দিয়ে নির্বাচন প্রার্থীদের ভিতর থেকে 
কাউনসিলের সদস্য নির্বাচন করত । সেরা এবং সং লোক দেখেই 
প্রতিনিধিমগুলী নির্ববাচিত হত। তার ফলে ভোটের জন্য ব্যক্তিগত 
ভাবে জোর দেওয়া, প্রভাবিত করা বা কোন ছ্নীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করার কোন প্রশ্ন তখন উঠত না। 

১৮৯৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল টিটনাজী | অমরাবতী 
ছিল বিদর্ভের রাজধানী এবং আমার পূর্বোক্ত পরলোকগত বন্ধুবর 
মিঃ মুধোলকার-এর প্রধান কন্মক্ষেত্র । তার ন্যায় অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ 
দেশসেবী সহজে দেখ! যায় না। প্রচুর কর্মদক্ষত1 ও সহজবুদ্ধির সঙ্গে 
তার চরিত্রের নম্রতা ও অমায়িকত। মিলে তাকে এক অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল । তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য 
তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ 
সেন, কালীপ্রসঙ্গ কাব্যবিশারদ এবং “বেঙ্গল' পত্রিকার তত্বাবধায়ক 
টি. পি. মিত্র নামে খ্যাত তারাপ্রসন্ন মিত্র প্রমুখ বন্ধুবর্গ ছিলেন। 
আমার এ সমস্ত একাম্ত অন্ুরক্ত বন্ধুগণ আমার এত গ্রীতিপূর্ণ যত্ব 
নিচ্ছিলেন যে, তাদের ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
প্রতিনিধিদের জন্ত যে বাসস্থানের ব্যবস্থা! হয়েছিল তাদের সকলের 
সঙ্গে সেখানে আমি সুখেই ছিলাম । মিঃ সঙ্করণ নায়ারকে কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচনের জগ্য প্রস্তাব করতে আমাকে অন্থরোধ করা হ'ল। 
তারপর থেকে এ কাজটি আমাকে প্রায়ই করতে হত | আমি বল্লাম, 
আমর! এক সন্কটময় মুহুর্রে এসে দাড়িয়েছি। এ সময়ে মিঃ সঙ্করণ 
নায়ারের মত একজন লোকের পরামর্শ ও নেতৃত্বের আমাদের বিশেষ 
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প্রয়োজন । তখন তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের য্যাভভোকেট হিসাবে 
আইনজ্ঞজ সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পরে তিনি 
হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
সদস্য হয়েছিলেন। তার সভাপতির অভিভাষণ অত্যন্ত দৃঢ় 
মনোভাবাপন্ন ও পৌরুষব্যজক এবং ভার যোগ্যই হয়েছিল । সে সময় 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যেভাবে আখ্খপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল 
তাতে এরূপ এক অভিভাষণের বিশেষ প্রয়োজনও হয়ে পড়েছিল। 
তিনি বলেছিলেন, “ইংরাজী ভাষায় গোলামী করতে কোন লোককে 
রাজী করান সম্ভব নয়।” ভার মতে মানুষের অবনতি, হুর্গতি, জাতি 
ধর্মমূলক সংঘর্ষ ইত্যাদ্দির হাত থেকে নিস্তারের প্রকৃত উপায় হ'ল 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থট্টি। এবং তজ্জন্ত তিনি এক শক্তিশালী আবেদন 
জানিয়েছিলেন | 

পুপার নাথুভাই্দের নির্ববাসন বিষয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করবার 
ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল । নাথুভাইরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 
সর্দার । যে সমস্ত ঘটনার ফলে পশ্চিম ভারতে বুটিশ শক্তি স্থাপিত 
হয়েছিল তাতে নাথুভাইদের পূর্বপুরুষের বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। এবং তারা নিজেরাও ছিলেন বিদ্বান ও মহারাষ্ট্রের 
রাজধানীতে নেতৃস্থানীয় । কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমি যখন 
পুণায় গিয়েছিলাম তথন তারা আমাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছিলেন । 
আর আমি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ তাদের আতিথেয়তা লাভ 
করেছিলাম । যদিও তখন কংগ্রেস আন্দোলনের মাথার উপর 
সরকারী সন্দেহের কালমেঘ ছিল ঘনায়মান, তবুও [ন্র্ভয়ে এবং 
খোলাখুলি ভাবেই নাথুভাইয়েরা কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। 
প্লেগ, বলপ্রয়োগে পৃথকীকরণ, বাধ্যতামূলক গৃহে অবস্থান 
প্রভৃতি ঘটনার ফলে পুণীর নাগরিকদের মনে এক উৎকণ্ঠা ও 
অতষ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মিঃগোখলে তথন বিলাতে ছিলেন। 
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তিনি সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে তা' প্রকাশ করে দেন। তখন 
থেকেই তার হৃর্গতি আরম্ভ হয়। সাংসারিক বিষয়ে বাইরের লোকের 
হস্তক্ষেপ এবং গৃহের পবিভ্রতাকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা আমাদের দেশের 
লোকেরা সহ্য করতে পারে না। সে সময় উত্তেজনার মাত্রা এমন 
চরমে পৌছেছিল যে, লেফটেগ্যান্ট অয়াষ্ট ও প্লেগ কমিটির 
প্রেসিডেন্ট মিঃ রেণু ছুর্ভাগ্য বশত নিহত হলেন। যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান জনমত প্রচার করে তাদের মধ্যে চরমপন্থী লোকেরও 
অভাব হয় না। তার ফলে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধ! দেবার জন্া, 
নির্বাসিত করবার জন্য ও অপরাপর চিরাচরিত নিম্পেসনের জন্য 
ব্যবস্থার আয়োজন করা হল। 

স্থানীয় নাগরিকগণের নেতা হিসাবে নাথুভ্রাতারা সরকারের 
হস্তক্ষেপের জন্য আম্ুষ্ঠানিক ভাবে আবেদন করলেন । তার অনতি 
কাল পরেই এক অতি পৃরাতন ও অপ্রচলিত রেগুলেশন ( ১৮১৮ 
সালের বেঙ্গল রেগুলেশনের ৩নং রেগুলেশনের অনুরূপ ১৮২৭ 
সালের বোম্বাই রেগুলেশনের ২৫ নং “রগুলেশন) প্রয়োগ করে 
তাদের নির্বাসিত করে? তাদের সমস্ত সম্পত্তি সরকার নিজের 
হাতে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের দেশবাসীর জন্য তারা যে সমস্ত 
প্রচেষ্টা ঢালাচ্ছিলেন একি তারই পুরফ্কার, না, কি মানুষের মনে 
ভীতি সঞ্চারের জন্য এও এক আমলাতম্ত্রী ফন্দি? যে-টিই হোক, 
এ ছিল অত্যন্ত অনর্থক ও নিতাস্ত অনাবশ্বাক । এডমাগু বার্ক-এর 
ভাষায় বলা যায়, “এ ছিল মানুষের অমূল্য ধৈর্যের অপব্যয় মাত্র” । 
কারণ অনতিকাল পূর্বেই মিঃ রেণগ্ড ও লেফটেন্তান্ট অয়াষ্ট-এর 
হত্যাকারীদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের বিচার 
হয়ে, দণ্ডাদেশ হয়ে, তাদের ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। 
কংগ্রেসের অধিবেশনের পাঁচমাস আগে থেকেই তারা অস্তরীণ 
ছিলেন। 
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কংগ্রেসে আমাকে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের ভার দেওয়া 
হয়েছিল। আমাকে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, যদিও কংগ্রেসের 
মতে কোন কোন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে বিশেষ জরুরী 
ক্ষমত] প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে, তবুও দেশে যখন 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া থাকে তখন কোন রেগুলেশনে উক্ত কোন, 
বিশেষ জরুরী ক্ষমতার ব্যবহার নিন্দার যোগ্য--এই মন্মে যেন 
প্রস্তাবটি কর! হয়। কংগ্রেস সে-বার আরও ম্ুপারিশ করেছিল 
যে, কোন প্রদেশ বা অঞ্চলে যদি কখনে। জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের 
উপযুক্ত কোন পরিস্থিতির উত্তব হয়, সরকার যেন বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে 
জনসাধারণকে জানিয়ে দেন যে, তার! প্রয়োজন বোধে রেগুলেশনে 
নিদ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সঙ্কল্প করেছেন। এবং একথাও, 
বল! হয়েছিল যে, বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকেই কোনক্রমে তিন 
মাস কালের অধিক সময় অস্তরীণ করে রাখা চলবে না। 

লর্ড মিন্টোর প্রশাসনের সময় যথেচ্ছভাবে রেগুলেশনের 
ব্যবহার হতে লাগল । পাঞ্জাব থেকে লালা লজপত রায় এবং 
সর্দার অজিত সিং নির্বাসিত হলেন। বঙ্গদেশে বাবু কৃষ্ণকুমার 
মিত্র, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাবু শ্যামনুন্দর চক্রবর্তা এবং আরও 
অনেকের ভাগ্যে একই অবস্থা ঘটল। আমার প্রদেশের ইতিহাসের 
এই বিষাদময় ও হতাশাব্যগরক অধ্যায় সম্পর্কে আমি পরে 
আলোচনা করঘ। এ সবের কলে ১৯০৭ এরং ১৯০৮ সালে 
রেগুলেশনেউক্ত নির্বাসন সম্পকিত প্রশ্ন নিয়ে সর্ধজ্জ ব্যাপক 
আলোচনা চলতে লাগল। জনসাধারণের কাছে যে-শাসকের 
কোন দায়িত্ব নেই, কোন নিকৃষ্ট আইন তার হাতে ভুলে দিয়ে তার 
হাত যদি শক্ত করে দেওয়া হয়, তবে তার অপপ্রয়োগ এতই অধিক 
পরিমাণে হয়ে থাকে যে, অবশেষে মানুষের মনে সাজবাতিক. 
অসন্তোষ দেখ! দেয়। উত্তেজনাপুণ পরিস্থিতিতে ঘখন গভীর 
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ও অধিকস্থায়ী প্রতিবিধানের প্রয়োজন হয়ঃ তখন জরুরী ক্ষমতা 
ইত্যাদির ব্যবহার পরিস্থির প্রতিষেধক হিসাবে সহজ ও সোজা! 
ব্যবস্থা হলেও, তাতে যে পরিনাণ গরল উৎপন্ন হয় বন্ছ বংসরেও' 
তা? নিঃশেষ হয় না। 

১৮৯৮ সালের প্রথমাবধি দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে ব্যাপক 
বিক্ষোভ, অশান্তি, দলননীতির ঘনঘটা দেখা দিল। দেশের উপর 
পড়ল গ্রেগ ও ছুভিক্ষের করাল ছায়া । প্লেগরোগ নিবারণের জন্ পুণা 
সহরে যে সমস্ত নিশম্মম ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল তাতে জনসাধারণের মনে 
উত্তেজন প্রবলতর হয়ে উঠল। তারপরেই একের পর এক এল ছুজন 
ইউরোপীয় কর্মচারীর হত্যাকাণ্ড, নাথুভ্রাতাদের নির্ব্বাসন ও পশ্চিমী 
প্রদেশে গোপন বড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়। গেছে বলে অভিযোগ । 

এন্সুপ নানাবিধ অশাস্তিকারী শক্তির ফলে ভারতের রাজনৈতিক 
আবহাওয়া খন ভারী হয়ে ছিল ঠিক সেই সময়েই ভাইসরয়-এর পদ 
গ্রহণ করে লর্ড কাঙ্জন ভারতে এলেন। ভারতে আমরা জানতাম 
পাল্যামেণ্টের তিনি একজন সুদক্ষ সদন্য এবং তিনি যে গাজনৈতিক 
দলের অন্তভূর্তি ছিলেন সে দলের একজন ভাবী নেতা৷ বলে। সম্পূর্ণ 
ন্র্ভর না করলেও তার নিকট থেকে আমরা! অনেক আশ করেছিলাম । 
এবং সেরূপ মনোভাব নিয়েই আমরা তার সঙ্গে ব্যবহার করতে 
লাগলাম । ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেসের 
অধিবেশন চলছিল তখন তিনিও ভাইসরয়-এর কাধ্যভার গ্রহণ করেন। 
ভার ষে সমস্ত গুণের খবর আমাদের নিকট এসেছিল সে সমস্ত তিনি 
তারতের প্রশাসন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এই আশা নিয়ে অধিবেশনে 
আমর! ঝাঁকে প্রশংসাও করেছিলাম। তাকে আস্তরিক অভিনন্দন 
জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের দ্বায়িত্বও আমাকেই দেওয়া হয়েছিল। 
আর সেই প্রস্তাবের মধ্যে আমর! বলেছিলাম যে, বে-অবিচল বিশ্বাস 
ও উন্নতিকামী নীতি বুটিশ শাসনকে সর্বাধিক এঁতিহামণ্ডিত করেছে» 
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আমর! বিশ্বাস করি ও আশা করি যে, মহামান্ত ভাইসরম-এর 
কাধ্যকালেও সে নীতি পালিত হবে। 

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে, ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হবার পর 
লর্ড কাঙ্জন যে সমস্ত বক্তৃতাদি করেছিলেন তা? থেকে কিছু অংশ 
উদ্ধৃত করেছিলাম। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমি ভারতকে, 
ভারতবাসীদিগকে, ভারতের ইতিহাসকে ভারতের শাসনপ্রণালীকে 
এবং ভারতের সভ্যতা ও জ্তীবনধারার জটিলতাকে ভালবাসি । প্রায় 
একই সনয়ে তাঁর অপর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ভারতের 
ভাইস্রয়-এর পক্ষে অপরিহার্ধ্য গুণ হ'ল, “সাহস ও সহানুভূতি” | 
সাহসের ঠার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। জনমতকে অগ্রাহ্য করবার 
এবং যে সমাজের শাসনকার্ধয তার উপর অপিত হয়েছিল তাদের 
আদর্শকে পদদলিত করে আপন ব্যক্তিগত আদর্শকে তার বনু উর্ধে 
স্থাপন করবার সাহস তার ছিল। কিন্তু সহানুভূতি তার ছিল না 
বললেই চলে । আর ভারতবাসীদিগকে তিনি এমনই ভালবাসতেন 
যে, তা ত তারা বুঝতেই পারত না, বরং তাতে তাদের ক্রোধেরই 
সঞ্চার হত তা ছাড়া যে সমস্ত বিহ্বলতা ও অন্থুবিধায় বহুকাল 
যাঁবং সরকার ভুগছে তাদের জগ্য পথ আরও পরিঞার হয়ে যেত। 

সভাপতি কংগ্রেসের বার্তা লর্ড কাজ্জনের নিকট পাঠিয়ে দিলে 
তিনি সভাপতি ও কংগ্রেসকে সেই অভিনন্দনের জঙ্য খন্যবাদ 
জানালেন। 

১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতসভ1 লর্ড কাজ্জনকে 
একখানি অভিনন্দন পত্র দিল। সভার সম্পাদক হিসাবে সভার 
প্রতিনিধিমগ্ডলীকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অভিনন্দন পত্রথানি 
আমিই পাঠ করেছিলাম । সেদিন সেখানে একটি ঘটন৷ হয়েছিল যা? 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । আমরা ভাইসরয়-এর দরবারকক্ষে 
একত্র হয়ে তখন তার "আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছি। তার 


মগ 


মেঘাবৃত ছুটি বৎসর 


আগমনের কয়েক মিনিট আগে সেখানে সব ব্যবস্থা ঠিকমত করা 
হয়েছে কি ন৷ দেখবার জনতা ার এক সহায়ক কর্মচারী ( এইড ভ্যা- 
কাং) কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন আমাদের 
প্রতিনিধিমগ্ডলীর ছুজন সদস্তের পায়ে ভারতীয় পাম্পন্থ। তিনি 
তাদের নির্দেশ দিলেন হয় তারা জুতো খুলে খালি পায়ে থাকুন অথবা 
সেই প্রতিনিধিদের দল ছেড়ে যেন চলে যান। তারা শেষের পথটিই 
বেছে নিলেন। ঘটনাটির ফলে খুব এক দুঃখজনক পরিস্থিতির উন্তব 
হল। দলের আরও ছুএকজন চলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। 
কিন্তু তাতে দেশীয় সরকারের প্রধানের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ হতে 
পারে এবং যাদ্দের প্রতিনিধি হয়ে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম 
ভবিষ্যতে তাদের স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা স্প্টি করতে পারে ভেবে তাদের 
ত। থেকে বিরত করান হল। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি কেবল হুবারই ভারতে লর্ড কার্জনের 
সংস্পর্শে এসেছিলাম। তার নির্দেশে আমি কোনদিন তার নিকট 
যাই নি। তার নীতি ও তার সরকারী খ্যবস্থাদি কখনে! আমাকে তার 
সঙ্গে গিয়ে দেখ! করতে ব৷ তার সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত কোন 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করেনি। প্রতিনিধিমগ্লীর 
সঙ্গে যখন গিয়েছিলাম আঁমই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখ]। 
ভাইসরয়-এর পরিবেশ ও জাকজমকভাব দেখে এবং তার মধ্যাদাযোগ্য 
রাজকীয় ও গাস্ীধ্যপূর্ণ শ্রুতিমধুর স্বরে উত্তর দেওয়ার ধরন দেখে 
আমি অভিভূত হয়েছিলাম। লর্ড রিপণের সময় এরূপ ছিল না। 
ক্রমশ আমাদের সমস্ত স্থখ লোপ পেতে লাগল। কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে ভারত সরকার যে আদেশ জারি 
করেছিলেন তার ফলে গভীর নৈরাশ্য স্থষ্টি হ'ল এবং ভবিষ্যতের জঙ্য 
উৎকণ্। বৃদ্ধি পেতে লাগল । 

লর্ড কাজ্জনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখ! হয়েছিল মহারানী. 


৫৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি উদ্দেশে অনুষ্টিত টাউন হলের এক জনসভায় । 
তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম । 
আমার ঠিক পাশেই বসেছিলেন বিশপ ওয়েলডন। আমার বন্তৃতা 
শেব হওয়ার পর তিনি আমার করমর্দন করে বলেছিলেন, “চমৎকার 
হয়েছে”। ভাইসরয়-এর একাস্ত সচিব স্টার ওয়ালটার লরেন্স সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আমাকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, 
“আশ! করি আমাদের প্রায়ই দেখা হবে।” বাস্তবিকপক্ষে তার পর 
আমাদের আর কোনদিন দেখ! হয় নি। 

১৮৯৮ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের কথা শেষ করবার পূর্বের 
মিঃ আনন্দমোহন বস্থর সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে কিছু বল। দরকার। 
ভাষণটি ছিল গভীর পাণ্ডিত্যপুর্ণ এবং কংগ্রেস মঞ্চ থেকে যে সমস্ত 
শ্রেষ্ঠ বাগ্সিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তাদের অন্ততম। বাশ্মীপ্রবরের 
কণ্ঠস্বর হয়ত সময়োপযোগী হতে পারে নি, তবুও প্রত্যেক কথার 
পশ্চাতে যে এঁকাস্তিক প্রেরণ ও সুদৃঢ় বিশ্বাম ছিল তাতে সে ক্রটি 
বিলীন হয়ে গিয়েছিল । সে সঙ্গে যখন মনে করা যায় যে সে সময় 
মিঃ বোসের শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল তখন তার সেই কর্ম্মশক্তি দেখে 
বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। 

সহজাত বুদ্ধি ও নৈতিক বলে মিঃ আনন্দমোহন বোস যেরূপ 
বলীয়ান ছিলেন, শারীরিক বলে সেক্সপ শক্ত সমর্থ ছিলেন না। হঃখের 
সঙ্গে জানাতে হয় যে, ফে-স্বাস্থ্যের প্রতি যত্বকে আমি জনসেবীদের 
পক্ষে এক বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করি আনন্দ্রমোহনের সেদিকে 
বিশেষ দৃষ্টিও ছিল না। এরূপ ব্যক্তিদের জীবন দ্বেশের এক অমূল্য 
সম্পদ। সুদীর্ঘ জীবন পেলে তাদের বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়, শাদের 
কথার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তাদের ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করে এবং 
পবিভ্রময় হয়ে উঠে। আর এভাবেই ভারা হন অমূল্য জাতীয় সম্পদ । 
কিন্তু আমাদের দেশ ও সমাজসেবীগণ একথাগুলি প্রায়ই ভূলে যান । 


২৫৪ 


মেঘাবৃত ছুটি বৎসর 

'আর তারই ফলে তাদের অকালমৃত্যুর জন্তচ আমর! শোক করতে 
বাধ্য হই। 

রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ইত্যাদি বহুমুখী জনহিতকর 
কাজে মিঃ বোস ডুবে থাকতেন । শরীরের প্রতি কোনই যত্ব নিতেন 
না। এজন্য তাকে প্রায়ই ভুগতে হত। ১৮৯৮ সালে তিনি বিলেত 
গেলেন। সেপ্টেম্বরে ফিরে এলেন । টাউন হলে জনসাধারণের পক্ষ 
থেকে ডাকে অভার্থনা করা হল । অভ্যর্থন! সম্পকে প্রস্তাব উত্থাপন 
করে আমি একটি বক্তৃতা করলাম! উপযুক্ত একটি উত্তর দেবার জন্য 
তিনি আসন ছেড়ে উঠলেন । কিন্তু হএকটি মাত্র কথ। বলবার পরই 
ভেঙ্গে পড়লেন কার আসনের উপর । সভা ভেঙ্গে গেল। যখন তার 
শরীরের এই হ্র্র্বল অবস্থা, মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা 
সমিতি সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্ত তাকে আমন্ত্রণ জানাল । 
তার হিতৈষী বন্ধুগণ ইতস্তত; করতে লাগলেন। চিকিৎসকের! 
আপত্তি করলেন। কিন্ত তার কর্তব্যজ্ঞান তাকে সম্পুর্ণ অধিকার করে 
বসল। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই অভিভাষণ দিয়েছিলেন যাঁর 
কথা আমি পুর্ব্বেই বলেছি। 

তার জীবন ছিল মহতৎ। তার চেয়েও মহৎ ছিল দেশের সেবায় 
তার রোমাঞ্চকর তন্ময়ত্তা ও পুর্ণ আত্মসমর্পণ | -এবিষয়ে পরে আমি 
পুনরায় উল্লেখ করব। 


২৫৫. 


পঞ্চদশ ক্থ্যায় 
সুবীব্রগত্ভিল্র ভন হওাজ্স 


১৮৯৮ সালের জান্ুয়ারীতে আমার শিমুল তলার বাজী 
নিশ্মাণের কাজ শেষ হ'ল। আমি আমার বাধিক অবকাশ নিতে 
আরম্ভ করলাম। কিছুকাল বাব বছরে ছুবার করে আমি বিশ্রাম 
নিতে লাগলাম । আমার মত বয়সে ভারতের খুব কম লোকেই 
কাধ্যক্ষম থাকে | তবু আমি যে এখনো স্বাস্থ্য রক্ষা করে শক্ত, 
সমর্থ থাকতে পেরেছি, মাঝে মাঝে বিশ্রাম মেবার দরুণই তা৷ 
সম্ভব হয়েছে । শিসুলতল। বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। হাওড়া থেকে 
কর্ড লাইনে গেলে ২১৭ মাইল। ১৮৯৪ সালে আমার পুত্র 
যখন কেবল আট মাসের শিশু, তখন অন্ুস্থ হয়ে পড়ে। 
শ্রীরামপুরের প্রপিদ্ধ চিকিৎসক রায়বাহাছুর কেদারনাথ চাটার্জ 
হাওয়া পরিবর্তনের জন্ত তাকে শিমুলতল! নিয়ে যাবার পরামর্শ 
দেন। সে অন্ুযায়ী তাকে নিয়ে আমি ও পরিবারের সকলেই 
শিমুলতলায় আসি। 

সে সময় সেখানে একটি মাত্র ঘর ছিল। বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র 
ছিলেন তার মালিক। তিনি অনুগ্রহ করে তাতে আমাদের থাকতে 
দেন। আমার ভাই তখন ম্যালেরিয়। জ্বরে ভূগছিল। সেও 
ছিল আমাদের পরলে । যথোপযুক্ত স্থানের অভাব বশতই আমাদের 
এলাহুবাদ চলে যেতে হয়। শিমুল তলার প্রাকৃতিক সৌন্বধ্য ও. 
মনোরম জলবায়ু আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন থেকে আমি 
কিছু জমি কিনে বাড়ী করে প্রতিবছর কিছুদিন এসে এখানে 
থেকে আমার অবসর যাপনের ও হাওয়া পরিবর্তনের সন্কল্ করি। 

ইংলগ্ডে থাকতে একট বিষয় আমাকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট, 
করেছিল, তা হল প্রতি বছর গরমের দিনে সে দেশীয়দের 


১৫৯, 


স্বীকৃতির জন্ত সংগ্রাহ 


সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন এক সহরে বা ইউরোপের কোন দেশে ভ্রমণের 
জন্য যাওয়া । এবং আমার সেই তরুণ বয়সেই ১৮৬৮ সালে আমি 
ইংরেজদের জীবনধারায় এই বৈশিষ্টটি লক্ষ্য করে' এবং আমাদের 
দেশের লোকের জীবনে তার অভাবের জন্চ অন্থযোগ করে? 
বাবার কাছে পত্র দিয়েছিলাম । মধুপুর তখনো! স্বাস্থ্যকেজ্ 
হিসাবে গড়ে ওঠে নি। ছূর্গা পূজার ছুটি সকলে বাড়ীতে 
থেকেই কাটিয়ে দ্রিত। পুজার আনন্দ উৎসবে মেতে উঠত। 
কিন্ত এই ছুটিতে বিশ্রাম ও হাওয়া বদলের ন্থুবর্ণ স্ুযোগটিকে 
সম্পূর্ণ অবজ্ঞ/ করত। মধুপুর, বৈভনাথ ও কোন কোন সময় 
দাঞ্জিলিং-এ হাওয়া পরিবর্তনে যাবার বীতি তার পরেই ক্রমশঃ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠে । শিমুলতলাকে এভাবে মধ্যবিত্দের উপযোগী 
করে একটি স্থাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে ও জনপ্রিয় করে? 
তুলতে পেরে আমি বেশ সন্তোষ ও গর্ব অচ্গভব করতাম । 
পরজোকগত বাবু হেমচন্দ্র রায় ছিলেন আমার বন্ধু। তার 
অকাল বিয়োগে যেমন ভার পরিবারের তেমনি জাতীয় দলের 
পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি হয়েছিল। আমর! সকলেই সেজন্য 
বিশেষ মর্দাহত হয়েছিলাম । তারই চেষ্টার ফলে শৈলশ্রেণীর 
উপর এক টুকরা জমি যোগাড় করতে. পেরেছিলাম। বাড়ী 
নির্দাণের পক্ষে এ ছিল শিসুলতলার এক অতিশয় উৎকৃষ্ট স্থান। 
আমার এই জমিটি ছিল বৈদ্নাথের তদানীন্তন ব্যবসারত উকিল 
স্বগ্গায় বাবু বিছারীলাল চাটা মহাশয়ের জমির একটি অংশ। 
সেই শৈলসারিতে ভার যত জমি ছিল বিহারীবাবু টুকরো 
টক্ররো করে সমস্ভই তার বন্ধুগণের মধ্যে বিলি বিক্রয় 
করে” দিয়েছিলেন । এভাবে স্তার রাজেজ্্রনাথ যুখাভর্শ, 
ক্ব্গীয় বাবু পুলিনবিহারী সরকার এবং আরও অনেকে জঙি 
পান। জষি পাওয়ার জনতিকাল পরেই কাজক্ষেপ না করে, 


২৪৭ 
১৭. 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

আমি বাড়ী নিল্দমাণ করতে আরম্ভ করলাম এবং ১৮৯৮ সালে 
নির্মাণ শেষ হয়ে তা" আমাদের বাসোপযোগী হ'ল । 

শিমুলতলায় আমার বাড়ীটিই প্রথম নিশ্মিত হয়েছিল। 
তার পর থেকে গত বিশ বছরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে এ স্থানটি 
খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লর্ড ফিংহ, স্তার রাজেন্দ্রনাথ 
মুখার্জী ও আরও অনেকে এখানে বাড়ী নিশ্মাণ করেছেন এবং 
কখনো কখনো বাস করেন। স্থানটি অনেককেই স্বাস্থা ও 
জীবন দান করেছে। প্রসিদ্ধ কণ্ট_যাকটার ও কোলকাতার কায়স্থ 
সমাজের নেতা ন্বগাঁয় ভবনাথ সেন মৃত্যুর কবলে পড়েও প্রতি 
বৎসর ছয় মাস করে' এখানে বাম করে" স্বত্যুকে বহুদিন পর্য্যস্ক 
ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। 

আমি সকল সময়েই শিসুলতলায় গিয়ে সময় কাটাবার 
আশা ও আকুলত নিয়ে থাকতাম । এবং হাওয়া পরিবর্তনের জন্য 
সেখানে গিয়ে বিশেষ উপকার পেতাম। এখানে বসে যে 
কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি দেখে ও অতীতের ঘটনাবলী 
রোমস্থন করে আমি অলস ভাবে দিন কাটাতাম তা? নয় | এখানে 
বসেই আমি আমার ১৯০২ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেস 
অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ রচনা করেছিলাম । বর্তমান 
ক্মুরণিকার তিন ভাগের এক ভাগ আমি এখানে বদেই লিথেছি। 
এখানে অতিথি অভ্যাগতের উৎপাত ছিল না, কারও জন্ত কোন 
সময় নির্ণয় করে দেবার জন্য অনুরোধ ছিল না, কেউ.আমার 
পরামর্শ নেবার জন্য এখানে আসত না। এসব থেকে. সম্পূর্ণ 
মুক্ত থেকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও আরামের মধ্যে উৎসাহ ও. 
উদ্ভম সহযোগে আমি আমার কাজ করে' যেতে পারতাম । 
আমি এখানে বিশ্রাম নিই বটে, কিন্তু কার্ধ্যে অণুগ্রাণিত হই 
বলে ত।' আমার নিকট অধিকতর উপভোগ্য হুয়। পুরাগুরিভাঁবে 
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'আলস হয়ে বুদ্ধিবত্তিকে অব্যবহার্্য করে রেখে জবুখবু 
হয়ে বিশ্রাম করাতে আমার বিশ্বাস নেই। পুর্ণ' বিশ্রামের 
সময়েও বুদ্ধিবৃত্তিকে সাধারণ ভাবে পরিচালিত করতে পারলে 
আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে তা' শক্তিদায়ক হু'ত। তাতে আমার 
দ্বেহ উদ্দীপিত হ'ত, আমার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ রক্তের প্রবাহ 
সঞ্চারিত হ'ত আর সমস্ত দূষিত পদার্থ দূরীভূত হয়ে নৃতন 
জীবনীশক্তি লাভ হ'ত। হাক্ষা! কাজের মধ্যে নিমগ্ন থেকে বিশ্রামজাত 
নিরাময়তা লাভে আমি বিশ্বাসী। আমাদের মধ্যে অনেকেই 
স্বাস্থ্যের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানাস্তরে দ্রেত ছুটোছুটি করে' 
গ্বুরে বেড়ান। এসবের প্রতি আমার কিছুমাত্র আস্থা নেই। 

১৮৯৮ সালে এক নৃশংস দুর্ঘটনার প্রতি ভারতীয় এবং বিশেষ 
ভাবে বাঙ্গালী জনসাধারণের দৃষ্টি পড়ে এবং তাতে যথেষ্ট উত্তেজনার 
সি হয়। ব্যারাকপুরের ডাক্তার স্থরেশচন্দ্র সরকার চিকিৎসক 
হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন । রোগীদের প্রতি সদয় 
ব্যবহার ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করত! অবশ্য 
তার ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। 
ব্যারাকপুর ষ্টেশনের গায়েই ছিল তার ভিসপেনসরী। ১৮৯৮ সালের 
এপ্রিল মানে একদিন রাক্রিবেলা কাজ শেষ করে তিনি গৃহে ফিরবেন। 
এমন সমস্ম পানোন্মত্ত তিন জন ইউরোপীয় সৈনিক তার 
ভিসপেনসরীতে প্রবেশ করে ছ' একটি কথাবার্তার পর উভয় পক্ষের 
মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয় । তারপর সেই সৈনিকের! তাকে 
মারাত্বক ভাবে আক্রমণ করে। ফলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে 
হয় এবং চবিবশ ঘণ্টার মধোই সেখানে তার মৃত্যু হয়। 

এই নৃশংস আক্রমণের পর ডাক্তারের চিৎকার শুনে নিকটস্থ 
লোকের! ছুটে আসে এবং আততায়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্ত 
অপরাধীরা পালাতে সক্ষম হয়। সেই আতঙ্কজনক অবস্থা! স্ৃষ্টি'করার 
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পর আততায়ীদের মত্ততাও সম্ভবত লোপ পেয়েছিল। ডাক্তার 
রক্তের মাঝে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। যে সমস্ত লোক সেখানে 
ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন আসামীদের তাড়া করেছিল।, 
হজন সৈনিক ব্যারাকে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের এক 
জনের টুপি রাস্তায় পড়েছিল। বারা তাদের পেছনে ধাওয়৷ করেছিল, 
তারা সেটি কুড়িয়ে নিল। অবশিষ্ট একজন এক মসজিদে প্রবেশ 
করতেই তৎক্ষণাৎ বাইর থেকে মসজিদের দরজা! বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। পুলিশে খবর দেওয়া হু'ল। পুলিশ এসে সৈনিকটিকে 
মসজিদের ভিতর থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলল । 

এই ডাক্তার ছিলেন আমার পারিবারিক চিকিৎসক । তাকে 
আমর! শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতাম | এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের 

বার্দে আমি অতিশয় মন্্াহত হয়েছিলাম। আমার ঘরের কাছেই 

ছিল সে হাসপাতাল। ডাক্তার সেখানেই পড়েছিলেন। আমি 
আমার সেই মরণাপন্ন বন্ধুর নিকট ন! গিয়ে ছুটে গেলাম ষোল মাইল 
দূরবর্তী আলীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এবং এই নারকীয় 
হত্যাকাণ্ডের আসামীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন ক'রে তার বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা! করবার সুপারিশ করতে। 
তার কারণ, তখনকার দিনে ইউরোপীয় জুরীদের মনমেজাজের কথা 
বিচার বিবেচনা! করে” এ ধরণের মামলায় প্রথমাবধি হবু নেওয়! 
অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। 

ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট ছিলেন মিঃ চারলস্‌ এলেন। অনেক সম্ভাবনাময়, 
জীবন ছিল তার। বেঁচে থাকলে হয়ত চাকরী জীবনের উচ্চতম 
পর্দেও উদ্লীত হতেন। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। চট্টগ্রামে 
তিনি বখন সেটেলসেণ্টের কাঞ্জ করতেন তখনই তার সঙ্গে আমার 
আলাপ হয়। স্বর্গীয় কবি নবীনচন্্র সেন ছিলেন চট্টগ্রামের 
'অধিবালী। তিনি মিঃ এলেনকে বিশেষ ভাবে জানতেন । তিনি, 
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বলতেন মিঃ এলেন একদিন লেফটেম্তাণ্ট গভর্ণর হবেন। একবার 
তিনি আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এসেছিলেন । তখনকার বিনে 
কোন ভারতীয় ভদ্রলোককে কোন ইউরোগীয় কর্মচারী এভাবে 
কচি সম্মানিত করতেন। আমর! জনহিতকর বিষয়াদি নিয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম | 


ডাক্তারের উপর আক্রমণ সম্পর্কে আমিই তাঁকে প্রথম সংবাদ 
দিয়েছিলাম। তার পূর্বে এবিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। 
ডাক্তার তখনে! বেঁচে ছিলেন! আমি সমস্ত ঘটনাটি ঠাকে বুঝিয়ে 
বললাম । সব শুনে তিনিও আমারই মত ত্বুণা প্রকাশ করলেন। 
বললেন, বিন! বিচারে আসামীরা যাতে মুক্তি না পায় সেজগ্। তিনি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । সে সময়ে সরকারী উকিলবাবু আশুতো'ৰ 
বিশ্বাসের ফৌজদারী উকিল হিসাবে খুব নাম ডাক ছিল। আমি 
প্রস্তাব করলাম অবিলম্বে এ মামলা আরম্ভ করবার জন্ তাকে 
নির্দেশ দেওয়া হোক। মিঃ এলেন আমার সঙ্গে একমত হলেন। 
নির্দেশ দেওয়। হল। এবং আশুতোষ বাবু মামলার খবরাখবর 
নেওয়ার জন্য নিজে ব্যারাকপুরে এসেছিলেন। 


বিষয়টি আমি এখানেই শেষ করলাম না। লগুনে *ইত্ডিয়।” 
নামে একখানি পত্রিক। প্রকাশ হ'ত। আমি তারযোগে সমস্ত 
ঘটন! বিবৃত করে সে পত্রিকায় এক সংবাদ পাঠিয়ে দিলাম। তার 
ফলে এ বিষয় নিয়ে পালামেণ্টে প্রশ্ধ উঠেছিল। লেফটেন্তাপ্ট 
গাভণর স্যার জন উডবারর৭ণ-এর সঙ্গে আমি দেখা করে তাকেও 
ঘটনার সম্পর্কে বললাম। তিনি শুনে এ অন্যায় কার্ধ্যের প্রতি 
অতিশয় ঘৃণ। প্রকাশ করলেন। তিনি আমাকে জানালেন বে, 
মহামান্য ভাইসরয় লর্ড এলগিন স্বয়ং এ বিষয়ে উদ্ভোগী হয়ে 
খবরাখবর করছেন। আলাপ করে" বুঝ! গেল যে, পাপ্যামেণ্ে প্রশ্থ 
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উঠার ফলে ভারত সচিবের নিকট থেকেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে” 
বার্তা এসেছে। 

হাইকোর্টের দায়রাতে মামলা সোপর্দ হ'ল। বিচারপতি 
মিঃ জেনকিনস তখন হাইকোর্টের সাধারণ বিচারপতিদের অন্যতম । 
তিনি তখন হাইকোটের দায়রা জজ হিসাবে বসতেন । কিন্তু এই 
মামলার জন্য অধিকাংশ ইউরোপীয় নিয়ে এক বিশেষ জুরী গঠন 
করে প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্পিস ম্যাকলীন স্বয়ং বিচার করতে 
বলেন । আসামীদের বিরুদ্ধে থুন, খুন অপেক্ষা লঘ্বু ধরণের নরহত্যা 
ও গুরুতর আঘ্বাতের অভিযোগ করা হয়েছিল । গুরুতর অভিযোগ 
ছুটির ক্ষেত্রে নির্দোষ হলেও গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে 
সমস্ত জুরী একমত হয়ে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। 
আইনত যা” ছিল সব্র্বাধিক দণ্ড প্রধানবিচারপতি আসামীদ্িগকে 
সেই দণ্ডেই দণ্ডিত করেছিলেন । এ থেকেই বোঝা যায় জুরীর মত 
সম্পর্কে কি মনোভাব তিনি গ্রহণ করেছিলেন । 

পাল্যামেণ্টের সদস্য মিঃ ডবল্যু. এস. কেইন এ মামল। সম্পর্কে 
সস্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, আসামীদের তিনজনকেই গাছে ঝুলিয়ে 
ফাসি দেওয়া উচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে একে যদি সুচিস্তিত ও 
সুপরিকল্পিত হত্য! বলে অভিহিত নাও কর! যায় তবুও এটি এমনই 
এক গুরুতর দৈহিক আঘাত ছিল যে, তাতে মৃত্যু ঘটবার যথেষ্ট 
জস্তাবনা ছিল | স্মুতরাং তাকে নরহত্যা না বলে? অন্য কি বলা যায় 
তা' ধারণার অতীত। আজ অবধি আমি এমন কোন ইউরোপীয় 
কর্মচারীর দেখা পাই নি িনি এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র 
নিন্দা না করেছেন৷ ছূর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয়দের উপর ইউরোপীয়েরা 
এরূপ ভাবে আক্রমণ করতে প্রায়ই দেখা যায়। 

আমি এরূপ আরও একটি মামলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী 
হয়েছিলাম । সে ক্ষেত্রে জন ইউরোগীয় গুরুদত্ত মাইতি নামে এক 
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ব্যক্তিকে ভীষণ ভাবে প্রস্থার করেছিল। তার অপরাধ ছিল সেই 
ইউরোগীয়েরা যখন দাড়িয়েছিল সে-সময় সে সে-পথে ঘোড়ায় চড়ে 
যাচ্ছিল। লোকটি ছিল বৃদ্ধ। প্রহারের চোটে লোকটির মৃত্যু 
হয়। নিয় আদালত সেই আসামীদের সামাহা জরিমানার সাজা 
দিয়ে মুক্তি দেয়! অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির ছিল এই ঘটনা । এ 
অবস্থায় আসামীদের সমুচিত দণ্ড হওয়া! উচিত ছিল। “বেজলী” 
পত্রিকাতে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম । এবং ব্যক্তিগত ভাবে 
স্যার জন উডবারণকে এ বিষয়ে বলেও ছিলাম । সাজ! বন্ধিত 
করবার জন্ক এক আবেদন কর! হল। ইতিমধ্যে আসামীদের 
একজন বুয়র যুদ্ধে যোগ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গিয়েছিল । 
তাকে আর পাওয়া গেল না। অপর আসামীদের পুনবিচারে চার 
মাস কারাবাসের হুকুম হ'ল। মে সরকারের অধীনে পাঙ্সিক 
ওয়াক 'স ডিপার্টমেন্টে চাকরী করত । তার মুক্তির পর আমি তার 
প্রতি কিছু আগ্রহশীল হই এবং তাকে পুনরায় কাজে নিযুক্ত করাতে 
সক্ষম হই। 

এ ধরণের মামলায় নিয় আদালতগুলিতে প্রায়ই নিতান্ত 
ছুংখজনক শ্রেণীবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যতই উপরের দিকে ওঠা ম্বায় 
আবহাওয়া বিশুদ্ধ হয়ে উঠে । আমি ধন্যবাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি 
যে, এ বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দের মতের বিশেষ পরিবত্তন ও উন্নতি 
হয়েছে । যতই সময় বাবে এবং ছুটি সম্প্রদায় পরস্পরের সংস্পর্শে 
আসবে উত্তরোত্তর ততই সমস্ত ভ্রাস্ত ধারণার অবসান হয়ে পরস্পয়ের 
সম্পক' ঘনিষ্টতর হয়ে উঠবে । | 

ডাক্তার স্ুরেশচন্দ্র সরকারের মৃত্যুর পর ভার পরিবারে দারুণ 
অর্থাভাব দেখ! দেয় এবং তাহার! অসহায় হয়ে পড়ে । পরিবারে 
তিনিই ছিলেন কর্তা ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবার মত একমাত্র 
ব্ক্কি। তার রোগীর সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্ত তাতে অর্থাগম 
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সে রকম হত না। কারণ এ সমস্ত রোগী ছিল দরিজ্র মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীভূক্ত । তীর পুত্রদদের বয়স ছিল খুব অল্প। একজন মেডিক্যাল 
স্কুলের ছাত্র। আমি লেফটেস্কান্ট গভর্ণর স্যার জন উভবারণ-এর 
নিকট গিয়ে তাদের জন্ত কিছু সাহায্য প্রার্থনা করলাম । স্যার 
জন উডবারণ ছিলেন অতি সদ্দাশয়। আমার প্রার্থনা তিনি 
অবিলম্বে পূর্ণ করলেন। তিনি আমাকে বললেন, “মিঃ ব্যানার্জী, 
ডাক্তার সরকারের ছেলে যদি প্রবেশিক! পরীক্ষাটিও পাশ করত, 
আমি তাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটে করে দিতে পারতাম । তার 
যোগ্যতার অভাবের দরুণ সেদিকে আমার হাত বন্ধ। তবুও তাকে 
আমি সবরেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করব। ডাক্তার সরকারের এক 
পুত্র সে পদে নিযুক্ত হয়েছিল। পরে ক্রমশ পরিবার বড় হওয়ার 
ফলে সকলের ব্যয়ভার বহন করা তার পক্ষে বখন ছুঃসাধ্য হয়ে উঠে 
তখন আমার অনুরোধে তদানীস্তন লেফটেম্ঠাণ্ট গভর্ণর স্যার 
এডওয়ার্ড বেকার অনুগ্রহ করে” তার ভাইকেও সবরেজিষ্ট্রীরের 
চাকরীতে নিযুক্ত করলেন। 

লর্ড কার্জনের সহাগ্ুভূতি সথচক কথাবার্তার জন্য ১৮৯৮ সালের 
কংগ্রেস অধিবেশনে আমর! তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করেছিলাম। আমর! এটিও আশা করেছিলাম যে, তিনি দেশের 
ক্রমোল্পতি ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসের শীতিই গ্রহণ করে চলবেন । 
পরবর্তী বৎসরের ঘটনাবলী দেখে আমাদের মধ্যে ধারা ছিলেন সব 
চেয়ে আশাবাদী তাদেরও সমস্ত আশ! ভরসা! হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে 
লাগল। কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি যখন সিলেক্ট কমিটির 
স্তর অতিক্রম করে এল, তার সম্পর্কে ভাইসরয় যা' নিদ্দেশ দিলেন 
তা” থেকে সহজেই প্রমাশিত হল যে, লর্ড কার্জনের নীতি যে কেবল 
প্রতিক্রিয়াশীল তাই নয়, ভারতের জনমতের প্রতিও ভার কিছু মাত্র 
সন্ধা নেই। তার সে সমস্ত নিদ্দেশি সম্পর্কে আমি এই স্মরণিকার মধ্যে 
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'ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি । সে-সব নিদ্দেশের ফলে কোলকাতা 
কর্পোরেশনে আমলাতন্ত্রী ভাব প্রবেশের সুযোগ হুল। 
ওসমস্ত নিদ্ধেশ এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, লোকে বলাবলি 
করতে লাগল স্যার জন উডবারণ এ কারণে পদত্যাগ করবেন বলে 
পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলেন । পরে কি কারণে যে তিনি পদত্যাগ 
করলেন না, তা+ আমাদের জানা! নেই। তবে তার ফলে কোলকাতায় 
এত উত্তেজনার স্যি হয়েছিল বে, লর্ড কাজ্জনের অপর এক 
নীতিপ্রস্থত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গেই একমাত্র তার তৃলন! সম্ভব । 
জনগণ দ্রেত ভাইসরয়-এর প্রতি তাদের আস্থা হারাতে লাগল । 
১৮৯৯ সালে লক্কৌতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে সে সময় 
ভার প্রতি জনগণের অবিশ্বাস প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। প্রস্তাবটির উত্থাপক আমিই ছিলাম। প্রস্তাব ছিল 
নিষ্বোক্তরূপ-_ 

“জন সাধারণের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্বেও কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করিয়া সরকার স্থানীক্স স্বায়ত্ত শাসন 
বিনাশী ও প্রতিক্রিয়াশীল বে নীতির প্রমাণ দিয়াছেন এবং 
অনুরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তৎপরতার সহিত বোম্বাই লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলেও এক প্রস্তাব আনয়ন করিয়া স্থানীয় স্বায়ঘ শাসনের 
গুরুতর বিদ্ধ সাধনে যে নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন এই কংগ্রেস তাহ। 
অন্থমোদন করে না।” 

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল ছিল একটি স্থানীয় ব্যবস্থা । 
কিন্ত সারা! ভারতে স্থানীয় স্বায়ত শাসন নীতির বিকাশে ও 
অগ্রঙ্গতিতে তার প্রভাব থাকার ফলে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি তখন 
তার প্রতি নিবন্ধ ছিল এবং এজন সকলেই বিশেষ উদ্বেগ বোধ 
করেছিলেন। সে সময় কংগ্রেসের স্থায়ী নীতি ছিল, যে সমস্ত 
প্রশ্থের সঙ্গে সারা ভারতের স্বার্থ ও মতামত জড়িত থাকত 
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সে সমস্ত প্রশ্ন প্রাদেশিক সমস্যা সংগ্লিই হলেও কংগ্রেসে সেগুলি 
আলোচনা করা হবে। কোলকাত1 মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে 
আলোচনা করেও কংগ্রেস তার সেই চিরাচরিত রীতিরই অন্থসরণ 
করেছিল । অপর পক্ষে একই নিম্বমে অনেক সর্ধভারতীয় সমস্যা 
নিয়েও প্রাদেশিক কনফারেন্স সমূহে আলোচন! হত। এরূপ 
নীতি অন্থসরণের ফলে প্রদেশের জনভীবনের সঙ্গে সর্ব্ব 
ভারতের জনজীবনের সম্পর্ক নিবিড় হ'ত এবং তা” একটি স্ুসংবদ্ধ 
জাতীয় জীবন গঠনের সহায়ক হ'ত। কোলকাতা কর্পোরেশনকে 
ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কে যখন কংগ্রেসে আলোচনা 
চলছিল তখন সেই কংগ্রেস অধিবেশনে মিঃ আর, সি. দত্তের 
সভাপতিত্ব করার এক বিশেষ তাৎপর্য্যও ছিল। কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইন নিয়ে আমরা যখন বিলাতে আন্দোলন আরম্ভ 
করেছিলাম তখন তিনিও বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে 
তখন যোগাযোগ করি। সে সময় প্রধানত তারই চেষ্টার ফলে 
১৮৯৭ সালে এই বিল নিয়ে এক মস্ত বড় বিতর্কের আয়োজন 
হয়। মিঃ হারবার্ট রবার্টস, বর্তমান লর্ড ক্লাইড, একটি অনুসন্ধান 
কমিশন গঠনের উপর জোর দেন। তখন বিপক্ষদলীয় স্যার 
হেনরী কফাউলার বলেছিলেন ঘষে, নির্বাচিত কনিশনারের1 তাদের 
কর্তব্য কন্ম করেন নি বলে নির্ণয় করবার মত কোন প্রমাণ, 
তিনি পান নি। 

সেই বিতর্কের পর আমার ধারণা হয়েছিল হয়ত 
মিউনিসিপ]াল বিলটিতে কিছু রদ বদল হবে। আমাদের সে আশ! 
মিথ্যে হল। লর্ড কার্জনের প্রভাবই জয়ী হু'ল। সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশীল শর্তদহ সে বিল আইনে পরিণত হ'ল | সে সবনিষে 
এত মন্তব্য এত সমালোচনা সমস্তই বিফল হ'ল। যে-প্রশ!সন 
নীতির ফলে পরবর্তা কালে দেশময় ব্যাপক অশান্তি বিশ্ুঙ্খজা 


সি 


স্বীকৃতির জন্ত সংগ্রাম 


ও উত্তেজনার স্থি হয়েছিল এই আইন ছিল সে সমস্ত নীতির 
পুর্র্বাভাষ। 

ইংলগ্ডে বৃটিশ কমিটির সঙ্গে একযোগে কাজ করে? ও সভা 
সমিতির মধ্য দিয়ে সে দেশের জনসাধারণকে ভারতের বিষয়ে 
সম্যক অবহিত করার এবং অর্থ সংগ্রহার্থে একটি ভাগার 
স্থাপনের উদ্দেশ্টে একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করবার সুপারিশ 
করে? লঙক্ষ্দৌ অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে অর্থের জন্য আবেদন 
জানিয়েছিপাম। আমার আবেদন যে সফল হয়েছিল একথা বলতে 
পারি না| আর সেই প্রস্তাব রূপায়িত করবার জন্য তখনই কোন 
ব্যবস্থাও গ্রহণ কর! হয় নি। প্রস্তাবটি কেবল কংগ্রেসের স্থায়ী 
কশ্মতালিকার অন্তর্ভ,ক্ত হয়েই রইল। প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার 
চেষ্টাটি ছিল এক আকন্মিক বিক্ষুব্ধ আবেগের প্রকাশ মাত্র । 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা” সম্পূর্ণ বা সফল করবার কোন চেষ্টা তেমন 
ছিল না। 

১৯০০ সালের কংগ্রেস অধিবেশন বসল লাহোরে | লালা 
মুরলীধর ছিলেন একজন পাকা কংগ্রেস কম্মী। যতদিন তার 
শক্তি ও স্থাস্থ্য অটুট ছিল ততদিন ব্যঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা ইত্যাদি 
দিয়ে কংগ্রেলের অধিবেশনে তিনি সকলকে কি' রকম জমিয়ে রাখতেন, 
সে কথা অতীতের কংগ্রেপীদের এখনো মনে আছে। তারপর 
বাঞ্ধক্যে যখন তিনি নিতান্ত হ্র্বল হয়ে পড়েছিলেন তখনো 

প্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে তার উৎসাহের অন্তু ছিল না। 
লাহোর কংগ্রেসে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছিল সেই লাল। মূরলীথরের 
নিকট থেকে। 

লালা! জয়শীরাম আমার কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি 
আদায় করে নিয়েছিলেন, ঘেন লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন 


গণ. 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

'আরম্ত হবার পূর্বে আমি পাঞ্জাবের কয়েকটি নগর পরিদর্শনে 
যাই এবং সে সব নগরে জনসভায় বক্তৃতা করি। তিনি ভেবেছিলেন 
যে, কংগ্রেসের কাজে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য এটার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে এটি ছিল একটি কর্তব্য। 
সুতরাং আমি প্রফুল্ল চিত্তেই তা'তে সাড়া দিলাম । ১৯০০ 
সালের অক্টোবরে আমি আমার শিমুলতলার বাড়ীতে বাধিক 
পুজোর ছুটি বন্ধ করে" দিয়ে পাঞ্জাব যাত্র! করলাম । আমাদের 
প্রথম সভা হল দিল্লীতে । এখানে ব্যারিষ্টার সর্দার গুরুর্টাদ 
সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর থেকে পাঞ্জাবে 
অমণের সময় তিনি বরাবরই আমার সঙ্গে ছিলেন । দিল্লী, অমুতসর, 
লাহোর ও রাওয়ালপিগ্ডিতে জনসভায় আমি বস্তা করলাম | 
লাহোরে স্বর্গীয় মিঃ ব্র্যাডলো'"র সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ নিন্মিত 
হয়েছিল। এবং তার মধ্যেই কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা! কর! 
হচ্ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অনুরোধে আমি এই স্ত্রতি সৌধের 
হলের দ্বার উদঘাটন করি। পরবর্তী কালে এই হল এক 
অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভন্মীভূত হয়ে যায়। অবশ্য তা” পুনরায় নিমিত 
হয়েছে। 

রাওয়ালপিপ্ডিতে থাকতে আমি লালা জয়শীরামের অভাবনীয় 
স্বত্যুর সংবাদ পাই। লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি স্বর্গত বাবু কালীপ্রসন্পন রায়ের ভাষায় লালা জয়শীরাম 
ছিলেন “পাঞ্জাব প্রদেশে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রাণ ও আলোক 
বত্তিকা |” কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনার বোঝা ও দায়িত্ব পড়েছিল 
প্রধানত তারই উপর। ১৯০০ সালের লাহোর কংগ্রেসের সফলতার 
মূলে বিশেষ ভাবে ছিল তারই অক্লান্ত ও অবিচল উৎসাহ এবং 
বিচক্ষণ দুরঘৃষ্ি। জীবনের বিকাশ হবার প্রারন্ডেই এমন 
একজন লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে ও তার আদর্শের পক্ষে 
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ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। আর তার বিষ ছায়া আলন্ন 
কংগ্রেস অধিবেশনকেও ছেয়ে ফেলল। 

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, লাহোর কংগ্রেসে অভ্যর্থনাসমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী উকিল । এ থেকে 
প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষ সন্তাব ছিল। 
এই বীরজাতিরা আমার্দের প্রদেশের লোকের প্রতি অবজ্ঞার চোখে 
দেখে বলে যে কুৎসা রটন! করা হয় এই ঘটনা! থেকে তা? মিথ্য। 
বলেই প্রমাণিত হয়। বাবু কালীপ্রসন্ন রায় ছিলেন পাঞ্জাব 
আইন-ব্যবসায়ী সজ্বের এক নেতৃস্থানীয় ভারতীয় । ইউরোপীয় ও 
ভারতীয় মকলে সমভাবেই তাকে শ্রদ্ধা! করত। আর এই শ্রন্ধার 
মূলে ছিল তার আইনবিষয়ক দক্ষতা, নাগরিক কর্তবের প্রতি তার 
উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের 
নির্মলতা । লাহোরে লোকের ধারণ! ছিল যে, তিনি হদি স্বাধীনচেত। 
না| হতেন ও কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকতেন, 
তা” হ'লে তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতাও পেতেন এবং 
পাঞ্জাব চীফ কোর্টের বিচারপতি পদেও উন্নীত হতে পারতেন । 

সরকারী মেজাজের খেয়ালীপনা এক-এক প্রদেশে এক-এক 
রকম। কোন কোন প্রদেশে আইন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা! একটি অযোগ্যতা বলে' 
বিবেচিত হু'ত। কিন্ত আবার কোন কোন প্রদ্দেশে বিশেষভাবে 
মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এ নিম্ষে কেউ আপত্তি করত না। ১৯০০ 
সালের লাহোর কংগ্রেসের মুল সভাপতি ছিলেন মিঃ ( পরে স্যার) 
নারায়ণ চজ্দ্রভারকার। তাঁকে বখন কংগ্রেসের সভাপতি হবার 
জন্ত আমন্ত্রণ জানান হয়, তার পূর্বেই তিনি স্বর্গভ বিচারপতি মিঃ 
রাশাভের স্থলাভিবিক্ত হুয়ে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । তখন বোম্বাই হাইকোটেরর প্রধান বিচারপতি ছিলেন 
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সভার জরেম্স জেনকিনস্‌। তাকে জিজ্ঞাসা কর. হ'লে তিনি 
কোন আপত্তি করলেন না। মিঃ আশুতোষ চোধুরী ছিলেন একজন 
গোঁড়া কংগ্রেসী। স্যার লরেন্স জেনকিনস্‌ কোলকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি হবার পর মিঃ আশুতোষ চৌধুরীকে বিচারপতির 
পদ অর্পণ করেন এবং সে পদ গ্রহণ করতে সম্মতও করেন। 
লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে সভাপতির কাধ্য শেষ হবার 
পর মিঃ চন্দ্রভারকার বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির কার্ধ্যে 
যোগদান করেন। কংগ্রেম সমাবেশে প্রত্যেকেরই জান! ছিল যে, 
মিঃ চন্দ্রভারকার হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন । তাকে 
সভাপতি নিব্বাচনের জন্য প্রস্তাব করতে আমাকে অন্থরোধ কর 
হয়। এবং সেই প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, 
প্রেসের সভাপতির পদ হাইকোর্টের বিচারপতি হবার সদর 
রাস্তা বলেই বন্ছুবার প্রমাণিত হয়েছে। 
পুলিশ, কাষ্টমস, সরকারী রেল অফিস, ওপিয়াম, পার্রিক ওয়ার্কস, 
সার্ভে ও অন্যান্ত বিভাগে নিম্নতর সিভিল সাভিসের উচ্চপদ্গ্চলি থেকে 
ভারতীয়দের কাধ্যত বাদ দেওয়া হ'ত। এজন্য ছুঃখ প্রকাশ করে; 
লাহোর কংগ্রেসে আমি এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম । 
হাউস অব কমনস্-এ স্যার হেনরী ফাউলারের সঙ্গে এ সম্পর্কে 
আমি যে কথ! বলেছিলাম, তা” আমি কথনে। ভুলতে পারব ন।। 
আমার মনে একথা গেঁথে গিয়েছিল যে, আমাদের এভাবে বঞ্চিত 
করা কোন রূপেই সমর্থন করা চলে ন1 এবং আমি একথা বিশ্বাস 
করতাম যে, এ বিষয়ে বলবার উপযুক্ত যা” কিছু আছে সরই 
আমাদের পক্ষে । ভারতে ফিরে এসে ভারত সভার সম্পার্দকহিসাবে 
সরকারের নিকট আমি একখানি স্মারকলিপি দ্বাখিল করলাম। 
প্রাচীন ধারায় অভ্যস্ত সরকারী বিভাগগুলি সহঞ্জে নড়ে না!, 
আমাদের চেষ্টার ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক হয়েছিল সে কথা, 
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বলতে পারি না। অথবা! আমাদের ঘা পাবার অধিকার ছিল তা 
ষে পেয়েছিলাম সে কথাও বলা যায় না। তবে সেই ম্মারকলিপিৰ 
ফলে সরকারী বিভাগগুলির কাজকণ্ম একটু ত্বরান্বিত হয়েছিল। 
সরকারকে সহজে নাড়ান যায় না । তবে জনসেবাই ধাদ্দের কাম্য 
ভাদের প্রথম এবং শেষ যোগ্যতাই হল ধৈর্য্য । 

১৯০১ সালে কোলকাতায় যখন কংগ্রেমের অধিবেশন হষ় 
তখনো আমি প্রায় একই প্রকারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি 
এবং তৎসঙ্গে একথাও বলি যে, যুগপৎ ইংলণ্ডে ও ভারতে ইগ্ডিয়ান 
সিভিল সাভিস পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ১৮৯৩ সালের ২র! জুন 
হাউস-অব-কমনস্-এ বে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা” যেন 
কার্ধ্যকর করার ব্যবস্থা হয়। 

মিঃ ভবল্যু, সি. বোনাজীঁর পক্ষে এই অধিবেশনেই ছিল 
কংগ্রেসে শেষবারের মত যোগদান। ভগ্র স্বাস্থ্যের দরুণ ১৯০২ 
সালের প্রথম দিকে তিনি ইংলণ্ডে যান। রোগে পঙ্গু হয়েও 
কংগ্রেসের প্রতি তার উৎসাহ শেষ পর্য্যস্ত অটুট ছিল। সেখানে 
তিনি নরম পন্থী দলের পক্ষ থেকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়ে পালণামেন্টের 
সদস্য হবার চেষ্টা করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তার 
জয়ের সম্ভাবনাও ছিল বথেষ্ট। কিন্তু ব্ধি ছিলেন বাম। 
স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ সেই নির্বাচনী ঘন থেকে নাম প্রত্যাহার 
করে নিতে তিনি বাধ্য হুলেন। তার অনতিকাল পরেই গভীর 

£খের সঙ্গে তার স্ব্দেশবাসীগপ জানতে পারলেন যে, ইংলণ্ডে 
ভার স্ৃৃত্যু হয়েছে। 

তার সময়ে কোলকাতা হাইকোর্ট বার-এ মিঃ ডবল্ুযু, সি. 
বোনার্জা ছিলেন নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম । তার আইন ব্যবসা 
যেমন ছিল লাভজনক তেমনি ব্যাপক। অথচ কংগ্রেসের 
কার্ধ্যকলাপেও তার উৎসাছের অবধি ছিল না। একথা বললে 


৭৯ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত হবে না! যে, সে সময়ে বঙ্গদেশে কংগ্রেস 
আন্দোলনের তিনিই ছিলেন নেতা । সাধারণ লোকের! যাকে 
উত্তেজন! স্থষ্টিকারী বলে তিনি তা? ছিলেন না ।. এ শব্দটি শুনলে 
সরকারী মহুলও নাসিক কুঞ্চিত করে থাকে । আন্দোলনের 
সঙ্গে তার যোগাযোগের ফলে তার মর্ধাদ! যেমন বুদ্ধি পেল 
তেমনি সরকারী মহলের চোখেও তার একটি দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্নতা 
ধর] পড়ল, বা অন্য কোনরূপে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল 
নিতান্তই কম। 

মিঃ ডবল্যু, সি. বোনাজী যে সার! জীবন একজন “পাবলিক ম্যান” 
ছিলেন একথা! বল! যায় না। তার কম্মজীবনের প্রথমে 
এ সমস্ত জনহিতকর কাজের প্রতি তার উৎসাহ ছিল না, আর 
উৎসাহ দেবার মত সময়ও ছিল না। তার ব্যবসার প্রকৃতিই 
ছিল এমন যে, একাস্ত একাগ্রতা ভিন্ন তাতে উন্নতি করা চলে না । 
এজন্য সব সময়েই তিনি তার আইনব্যবসা নিয়ে তন্ময় হয়ে 
থাকতেন। অবশ্য তাতে তার অর্থাগমও হত প্রচুর । যেমন 
অন্তদ্দের ক্ষেত্রে তেমনি তার নিজের ক্ষেত্রেও চোখ ফুটিয়ে দিল 
ইলবার্ট বিল। নিতান্ত নগ্ন ভাবেই তা' প্রকাশ করল আমর! 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোথায় দাড়িয়ে ছিলাম । সেই প্রকাশের 
দীপ্ত আলোকে নিঃচেষ্ট হয়ে বসে থাকা কোন আত্মসম্মান বোধ 
সম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বোধশক্তি যাদের 
ছিল তাঁর! বুঝতে পারল এটি উচ্চতম দেশসেবার ও দেশের প্রতি 
কর্তব্যের ডাক ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। মিঃ ভবল্য. সি. বোনাজা্‌ 
সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লেন। কংগ্রেসের 
জন্মাবধিই তিনি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিজেন। আর এতে তার 
নেতৃত্ব যে কিরূপ শক্তি সঞ্চারিত করেছিল আইনজ্ঞ মহলে সেক! 
বুঝতে কারও বাকী ছিল না। বক্ত! হিসাবে সে সময় তার.জোড়া। 
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ছিল না । উৎসাহের দ্বিক থেকে সার সহকষ্মীদের মধ্যে কেহ কেন 
ছিলেন যাঁদের প্রায় ইঈশ্বরপ্রেরিত বলেও বলা যেতে 
পারত। কিন্তু তার ন্যায় ধার, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভবে দক্ষ, 
উদ্দেন্ট সাধনে নিজেকে তার উপযোগী করে নেওয়াতে 
সিদ্ধ হস্ত, সংবুদ্ধি দিয়ে ও শাসনকার্ধ্যের জন্য নুপরামর্শ দিয়ে 
পরিচালনা! করতে বিচক্ষণ এরূপ ব্যক্তি ছিল হছুর্গভ। এবং তার 
সহুকম্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । জনসাধারণের নেত! 
হিসাবে আইনজ্ঞদের মধ্যে ভার আসন আজ অবধি শুষ্তাই রয়েছে। 
ফরাসী মনীষী মিরাবে। তুল্য এই মহান নেতা মহ্হাপ্রয়াখ করেছেন । 
ভার আসন পুর্ণ করবার মত যোগ্য ব্যক্তি আর নেই। এই 
অসাধারণ সন্তানের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ আজ শোকে মুহ্থমান। এরূপ 
এক ব্যক্তিকে স্থারাণ দেশের পক্ষে ছিল এক সাভ্বাতিক ক্ষতি। 
আর বুটিশ শাসনের প্রারস্ত থেকে এ বাবৎ যত উত্তেজনার স্থপ্টি 
হয়েছিল তাদের মধ্যে সর্বাধিক যে উত্তেজনার ফলে এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রাস্ত পথ্যস্ত কম্পিত হয়েছিল, তাতে এরাপ এক 
ব্যক্তিকে হারাশ বঙ্গদেশের পক্ষে ছিল এক অপুরণীয় ক্ষতি । 

১৯০৬ সাল ছিল বজদেশ তথা ভারতের পক্ষে এক অতি 
দুর্ভাগ্যের বৎসর । ডবল্যু, সি. বোনাজাঁ, . বদরুদ্দিন তৈয়বজী, 
আনন্দমোহন বনু, নলিন বিহারী সরকার সব একের পর এক 
সেখানে চলে গেলেন যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে 
আসেন নি। আর দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ তখন আঘাতের যন্ত্রণায় ও 
শোকে আকুল। 
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আমার সাংবাদিকতার কার্য্য যে আরও বিস্তৃতি লাভ করেছিল 
একথা না বলে আমি ১৯০০ সালের কথা শেষ করতে পারি না । 
১৮৭৯ সালে আমি “বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারিত্ব ও সম্পাদনার 
কার্যভার গ্রহণ করি । তখন থেকে ১৯.০সাঁল পথ্যস্ত পত্রিকাখানি 
ছিল সাপ্তাহিক। তারপর থেকে তাকে করা হ'ল দ্েনিক। 
তাকে দৈনিক পত্রিকা করার জন্গে আমার নিকট একাধিক বার 
নানা জনের প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু পত্রিকাথানি দৈনিক করলে 
আমার অন্যান্ত ও জনসেবার কাজ ব্যাহত হ'তে পারে এই ছিল 
আমার ভয় | কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম ভারতের 
স্বার্থ প্রচারের উদ্দেশ্টে বঙ্গদেশে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক 
পত্রিকার প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে । জনগণ জাগ্রত হয়েছে । 
জনজাগরণের অন্থুপাতে সগ্ভজাত খবরের চাহিদাও বেড়ে পিয়্েছে। 
সাপ্তাহিকের প্রতি আগ্রহ কমে গিয়েছে। পরিস্থিতির চাপে 
আমাকে এখন উপধযোগিতার ধার] মেনে তার কাছে নতি স্বীকার 
করতে হবে | সময়ের সঙ্গে আমাকে চলতে হবে । 

স্বর্গত রাজা বিনয়কৃ্ণ দেব আমার সমস্ত ব্যক্তিগত বা 
সমপ্তিগত কাজে বদ্ধুর মত হত্বশীল হয়ে উৎসাহ দিতেন। 
পঞ্জিকাখানি দেনিক করার জন্চ তিনিও বিশেষভাবে জোর দিতে 
লাগলেন । “হিতবাদী” পত্রিকার আংশিক মালিক, মেসার্স সি, কে. 
সেন ফ্যাণ্ড কোম্পানীর বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন ও আমার মধ্যে দশ 
বছরের জন্য এক অংশীদদারী চুক্তি সম্পাদিত হ'ল এবং তারপর 
থেকে “বেজলী” দেনিক পত্রিক! হয়ে রয়েছে । ভারতীয় পত্রিক! 
সমুছের মধ্যে আমরাই সব্প্রথম রঞ্ছটার সংবাদসরবরাহ সংস্থার 


খ৪ 
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অঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তজ্জন্ত আমাদের কোন দিনও 
অনুশোচনা! করতে হয় নি। 

বেঙ্গলী বতদিন আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল ততদিন কি পর্য্যস্ত 
সফলত। অর্জন করেছিল সে কথা বলা অনর্থক। তবে পন্জ্িক। 
জগতে তার য1।” স্থান হয়েছিল তা” ছিল প্রধানত পত্রিকাখানির 
পরিচালক তারাপ্রসন্ন মিত্রের আন্তরিকতা ও ব্যবসানিষ্ঠ 
দক্ষতারই ফল। তিনিই ছিলেন পত্রিকাখানির সত্বা ও প্রাণ স্বরূপ । 
তার উপর যে কর্তব্য ন্যস্ত কর! হয়েছিল তিনি তাতে দক্ষতা অর্জন 
করে” স্ুকৌশল, একাগ্রতা ও সাংগঠনিক শক্তির সমবায়ে 
পত্রিকাখানি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অবিরাম কঠোর পরিশ্রম 
করেছিলেন এবং বেঙ্গলীর সেবায় আক্ষরিক অর্থেই যেন 
আত্মনিবেদন করেছিলেন। আজ তিনি ইহ জগতে নেই। অথচ 
বাদ্দের একদিন তার সঙ্গে বা ভার অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল তাদের কাছে তার স্থতি আজ এক কাম্যসম্পদ হচ্কে 
রয়েছে। 

স্ব্গয় তারাপ্রসন্ন মিত্র ও রিপন কলেজের স্ুপারিণটেনডেন্ট 
স্বর্গীয় অমৃতচন্দ্র ঘোষ-এর জীবন থেকে আমি এক বিরাট শিক্ষা! 
লাভ করেছি। আর তা" হ'ল, কোন ব্যবসা বা অপর কোন 
প্রতিষ্ঠানকে সফল করে তুলতে হলে বে গুণের সর্বাধিক প্রয়োজন 
তা? হ'ল সম্পূর্ণ ও অসীম একাগ্রতার সঙ্গে সততা! ও কিছু পরিমাণ 
সাধারণ জ্ঞানের সংমিশ্রণ । 

চল্লিশ বংসরের উপর আমি সাংবার্দিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম । 
এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বলতে পারি যে, একখানি 
খবরের কাগজের সফলতা তার সম্পাদক অপেক্ষা তার পরিচালকের 
উপরেই অধিক নির্ভর করে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের মূল্য যখেষ্ট। 
এ এমনি এক সম্পদ বংকে অবজ্ঞা কর! চলে না। 'কিস্তু পরিচালক 
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মণ্ডলীর দক্ষতা পত্রিকার পক্ষে তদধিক গুরুত্বপূর্ণ । বাস্তবিক পক্ষে 
ছুটি কার্ধ্যই পরম্পরের সঙ্গে মিশে যায়। যে কোন অবস্থাতেই 
হোক নল! কেন সম্পাদক ও পরিচালক উভয়ের একের অন্টের সঙ্গে 
খ্বনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা কর! একান্ত আবশ্তক। সম্পাদক- 
জনমতকে নেতৃত্ব দেবে, তাকে পরিচালিত করবে । তবে সাজ্ঘাতিক 
ভাবে বর্দি তা জনমতের বিরুদ্ধে যায়, তা? হ'লে পাঠকদের মধ্যে 
অপ্রিয় ছয়ে উঠবার ভয় আছে। এবং সে ক্ষেত্রে পত্রিকার গ্রাহক 
সংখ্যা ভাস পাবে, বিজ্ঞাপন কমে যাবে এবং আয়েরও অবনতি, 
ঘটবে। 

সাংবাদিক হিসাবে আমি যখন কাজ করেছি তখন আমি 
রাজপ্রোহছিতা, কারও মান হানিকরা বা ব্যক্তিগত ভাবে কারও 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতাম । 
আনুষ্ঠানিকভাবে বা অশ্ক কোন প্রকারে আমার বিরুদ্ধে কখনো 
কোন রাজদ্রোহিতার অভিযোগ হয় নি, বর্দিও বেঙ্গলীতে আমার, 
কোন কোন লেখা তার খুব কাছাকাছি গিয়েছে বলেই মনে করা' 
ছত। ইনম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিত কাউনসিলে সদন্ত নির্বাচিত 
হবার আমার যোগ্যতা আছে কি না এ কথা যখন বিচার্ধয ছিল 
তখন আমার বিরুদ্ধে যারা রাজদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপনের 
চেষ্টা করছিল, তাদের অভিযোগের কিছুমাত্র ভিত্তি আছে কিন। 
অনুসন্ধান করবার জন্য বেঙ্গলী পত্রিকার ফাইলগুলি চেয়ে পাঠান 
হয়েছিল | বোধ হয় পরে বুঝ! গিয়েছিল যে, একে বলে বৃথা চেষ্টা 
এবং সে কারণেই কাইলগুলি ইম্পিরিক়্যাল লাইব্রেরীতে ফিরিয়ে 
দেওয়! হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি যে আমি জোর দিয়ে 
লিখতাম। পরিস্থিতির প্রয়োজনে অথবা জনসাধারণ যখন চাইত, 
তখন অধিকতর জোর দিয়েই লিখতাম । বজদেশ বিভক্ত হওয়ার 
পর দেশময় নান! অশান্তি ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হতে লাগল), 
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সরকার তখন এমনি এক নীতি গ্রহণ করল যা” তার পৃবর্তী কোন 
বৃটিশ সরকার কোনদিন করে নি। উত্তেজনাতে সকলের মন তখন 
অস্থির। আমি স্বীকার করছি যে, সে অবস্থায় লেখনী সংঘত করা 
আমার পক্ষে হুংসাধ্য ছিল। 
আমাদের শাসকেরা সংবাদপত্রের কঠোর মন্তব্য সম্পর্কে প্রায়ই 
অভিযোগ করেন। কিন্ত এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে তীরাই যে 
বাস্তবিক পক্ষে প্ররোচিত করেন সে কথাটি তারা নিজেদের সুবিধার্থে 
ভূলে যান। মানহানির সম্পর্কে বল! যায় যে, পত্রিকায় ধার! 
লিখেন তারা সব সময় তা এড়িয়ে যেতে পারেন না। জনম্বার্থের 
খাতিরে অনেক সময় ইচ্ছা করেই ভারা অপমানজনক কথা বলতে 
বাধ্য হন এবং তার পরিণতি ভোগ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধবাদদাতারাই তাকে ডুবিয়ে দেন অথচ তার দণ্ড তাকেই ভোগ 
করতে হয়। পত্রিকাতে ঘা" কিছু প্রকাশ হয় তজ্জন্য নামে মাত্র 
সম্পাদক দায়ী । বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র সম্পাদকীয় স্তস্তগুলিতে 
যা প্রকাশ হয় এবং যা” তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে পান অথবা 
সাধারণ নিয়ম অন্কুসারে তার অধীন কর্মচারীগণ তার গোচরে 
আনেন, সে সব ভিন্ন অন্ত কিছুর জন্তই তিনি দায়ী নন। কিন্ত 
আইনের দৃষ্টিতে সংবাদপত্রে যা” কিছুই প্রকাশ হয় তজ্ন্থা সম্পাদকই 
দায়ী বলে গণ্য করা হয়। 
আমি একবার ব্যক্তিগত ভাবে এক মামলাতে জড়িয়ে 
পড়েছিলাম । তারই উল্লেখ করে আমার বক্তব্যটি পরিফার করে 
বুঝিয়ে বলি। ১৯১১ সালের মে মাসে ফ়্যাডভোকেট জেনারেলের 
এক আবেদন ক্রমে বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার আদালত অবমাননার 
দায়ে আমার বিরুদ্ধে এক নির্দেশ নামার হুকুম দিলেন। আমার 
বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা সম্পকিত এ ছিল দ্বিতীয় মামলা । 
মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়েষ্টন একবার এক মামলায় সাক্ষ্য দেন | 
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মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থাতে বেঙ্গলী পত্রিকায় সে বিষয়ে 
কিছু মন্তব্য প্রকাশের ফলেই হ'ল আমার মামলাটির উত্তব। মন্তব্যটি 
ছিল একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ | তার লেখক ছিলেন সে সময়ের 
বেঙ্গলী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, বর্তমানে “ক্রিবিউন” পত্রিকার 
সর্ববাধিসম্পাদক বাবু কালীনাথ রায়। আদালতে আমি ঘখন জবাব 
দাখিল করি তখন সেই নিবন্ধ প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব আমি নিজে 
গ্রহণ করলাম । অত্যন্ত উন্নতমন! বাবু কালীনাথ রায় এতে আপত্তি 
করলেন । আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এক পত্র লিখে সমস্ত দায়িত্ব থেকে 
আমাকে মুক্তি দিলেন ও নিজে তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং 
স্বীকার করে নিলেন বে সেই নিবন্ধ লিখে যদ্দি কোন অপরাধ হয়ে 
থাকে তা” হলে তিনি নিজেই তজ্জন্ত অপরাধী | তার এই স্বীকৃতির 
স্থযোগ নিতে আমি মোটেই ইচ্ছুক ছিলাম না। বাস্তবিক পক্ষে 
আমার জবাব দ্বারা আমি সেই নিবন্ধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলাম। কিন্তু কালীনাথ বাবুর অন্রোধে আমি তর পত্রথানি 
আমার কৌন্ুলী এবং পরবন্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি 
মিঃ এ. চৌধুরীকে দেখালাম | মামলার উদ্দেশ্টে আমর! পত্রখানির 
ব্যবহার করলাম না। তবে মিঃ এ. চৌধুরী ভা? স্ব্যাভভোকেট 
জেনারেলকে দেখিয়েছিলেন। পরে ফ্্যাডভোকেট জেনারেলই 
হয়েছিলেন বিরোধী পক্ষের কৌন্ুলী। চিঠিখানি দেখে তিনি কি 
ভেবেছিলেন আমি জানি না। তবে বিচারপতি বোধ হয় এ বিষয়ে 
কিছুই জানতেন না! অন্ত একটি কারণ বশতঃ মামলাতে কি একট? 
ক্রুটি থাকার দরুণ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়! 

জনসেবী ও বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার দরুণ অনেকেই 
আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করত! জনসেবার কাজে যোগ 
দিলে এজন প্রস্তত থাকতে হয়। অবস্থার ফলেই এরূপ হয়ে 
থাকে। এ অবস্থায় নিতাত্ত ধের্ধয ধরে সব সহা করা বিশেষ 
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প্রয়োজ্কন। পরষ্পুয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যারা এই বিবাদ 
প্রথমে আরম্ভ করে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষেও তা” লাভজনক 
হয় না। | 

ভারতে দেখ যায়, জাতিগত তিক্ততা ও ব্যক্তিগত ঈর্ধার ফলে 
আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। লেফটেন্ঠাণ্ট গভর্ণর স্যার 
রিভার্স উম্পসন একবার কৃষফদাস পালকে অসৎ ও কলম্কময় প্রকৃতির 
লোক বলে' বলেছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল কাউনসিলের নির্বাচনে 
আমি হেরে বাবাব পর এক নেতৃস্থানীয় সংবাদপত্র বলেছিল যে, 
৩১শে জুলাই যেদ্দিন আমি হেরে যাই সেদিন আমি জনসাধারণের 
প্রতিনিধি ছিল্লাম না, যদিও সম্ভবত তার আগের দিন পর্য্যন্ত তা" 
ছিলাম। এ সব অর্ধ্বাচীনম্থলভ কাজ নিতান্তই দ্বার যোগ্য । 
আমার প্রতি সব ব্যক্তিগত আক্রমণকে আমি গুরুত্ব দিতাম না। 
যখন মনে হ'ত তাতে জনন্বার্থ ক্ষু্ন হতে পারে বা মানুষের 
মনে কোন রকম ভ্রান্ত ধারণার স্থপ্টি হতে পারে কেবল তখনই উত্তর 
দিতাম। 

দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমি বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পূর্ণ 
মালিক হলাম। এরপর থেকে ১৯১৯ সালের জান্ষয়ারী পর্য্যস্ত 
আমি একাই মালিক ছিলাম । তারপর কাশিমবাজারের মহারাজার 
সঙ্গে এক চুক্তিবদ্ধ হয়ে আমরা যুক্তনাবে এই পত্রিকার মালিক 
হই। আমাদের মধ্যে স্থির হয়েছিল, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্য্যস্ত 
এভাবে থাকবার পর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে এক সীমাবদ্ধ দায়িত্বপুর্ণ 
যৌথ কারবারে পরিণত করা হবে । কিন্তু ঘটনাচক্র এমন হল যে, 
আমি বেঙ্গলী পত্রিকার সমস্ত সম্পক" ছিন্ন করতে বাধ্য হলাম। 
জনসাধারণ সম্পকিত আমার কোন নীতি তা” প্রতিফলিত করে 
না। আর তার সঙ্গে কোন সম্পরও এখন আর আমার নেই। 

বোস্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ সহরে ১৯২ সালে যখন 


৭৯ 


জাতি যেধিন গঠনপথে 


কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যবস্থা হল, তখন সেখানে সভাপতি 
হবার জন্ত পুনরায় আমার নিকট আমন্ত্রণ এলো! । ১৯০২ সালের 
অক্টোবরে যখন আমন্ত্রণ আসে আমি তখন শিযুলতলায় ছিলাম । 
বন্ধুবর স্যার দীনশা ত্বয়াচ্চা ব্যক্তিগত ভাবেই আমার কাছে এ 
বিষয়ে লিখলেন । উত্তরে আমি মিঃ কালীচরণ ব্যানাজার দাবী 
সমর্থন করে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলাম ' স্যার দীনশা আবার 
জানালেন যে, ১৯০২ সালে দিল্লীতে বিরাট দরবার হবে। কাজেই 
তদন্ুরূপ এক বিরোধী আকর্ষণ ও বিপরীত প্রভাব স্থগ্রি করা বিশেষ 
দরকার। স্যার ফিরোজ শা মেটা ও অভ্যর্থনা সমিতির মতে 
আমারই সভাপতি হওয়া উচিত। তবুও এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করে 
পঞ্রযোগে আমি জানালাম, “যদি কোনই উপায়াস্তর ন! থাকে 
তখন আমি আপনাদের সঙ্গে আছি জানবেন” আমার এই কথা 
দ্বারা! তার! আমায় চেপে ধরলেন । আর আমার পালাবার উপায় 
রইল না1। বর্দিও মিঃ কালীচরণ ব্যানাজী সভাপতি হলেই আমি 
অধিক খুশী হতাম, তবুও অবশেষে আমাকেই সভাপতি হ'তে হু'ল। 

আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন বিপুল সফলতা অঞ্জন 
করেছিল। যেমন উৎসাহের গভীরতায় তেমনি আকারে 
আমেদাবাদের জনগণ আমাকে এক রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। 
আমার সমাপ্তি বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 
এসে আমি যেরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা পেয়েছি রণক্ষেত্র থেকে 
প্রত্যাগত কোন বিজয়ী রাজকুমার আপন রাজধানীতে এসে তদ্বধিক 
উৎসাহের সঙ্গে কোনদিন অভ্যধিত হয় নি। আরও বললাম, এ 
সম্মান বাস্তবিক পক্ষে আমাকে অথব। আমার ব্যক্তিগত মূল্যকে 
করা হয়নি। যে মহান আদর্শের প্রতিনিধিরূপে আমি এখানে 
উপস্থিত হবার সৌভাগা লাভ করেছি, প্রকৃতপক্ষে সেই আদর্শের 
প্রতিই এই বিপুল সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে! সভাপতির 


ই ৮৬ 


১৯০* থেকে ১৯০১ সাল 


অভিভাষণখানি প্রস্তত করতে আমার প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় 
লেগেছিল । শিমুলতলাতে থাকতে ৭ই অক্টোবর আরম্ভ করে ১৭শে 
নভেম্বর তা” শেষ করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রমনীয় জলবায়ু 
মোহনীয় আলোবাতাস, সব্ধব্যাপী এক অবিরাম শাস্তভাব, সব 
একত্র মিলে আমার একাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 
ভাষণটি দিতে আমার ছ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। প্রায় পীঁচ 
হাজারের অধিক শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃত৷ দিতে পরিশ্রমও 'আমার 
হয়েছিল। তবুও কোন কাগজ বা কোন সংক্ষিপ্ত লেখা ইত্যাদির 
সাহাষ্া বাতিরেকেই আমার চিরকালীন অভ্যাসমত আমি অনর্গল 
বক্তৃতা করেছিলাম । 

কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হবার কষেকদ্দিনের মধ্যেই অভিষেক 
দরবার হবার কথা ছিল । ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অনর্থক 
বাবুল সমারোহছের প্রতিবাদ করেছিল। তাতে ফল কিছুই হ'ল 
না। তাদেরই ইচ্ছার প্রতিধ্বনি করে আমার বক্তৃতার মধো আমি 
বলেছিলাম, দরবার যখন অনিবার্ধ্য খন আমার অঙ্থরোধ এই যে, 
১৮৫৮, ১৮৭৭ ও ১৮৮৭ সালে যে সমস্ত দরবার হয়েছিল সে সকল 
পূর্ববর্তী দরবারে যেমন উপযুক্ত বরদান দ্বার! সেগুলিকে স্মরণীয় 
করা হয়েছিল বর্তমানেও সেরূপ কিছুর ব্যবস্থা কর! হোক । দরবার 
অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু বরদানের কোন কথ। ঘোষিত হু'ল না। সেই 
দরবারের স্মৃতির কিছুমাত্র আজ অবধি যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে তা, 
হ'ল সময়োপযোগী কিছু অসার বাগাড়ম্বর আর অনর্থক প্রচুর অর্থের 
অপব্যয়ের কথা, যে অপব্যয় ইচ্ছা থাকলে অনায়াসে রোধ করা 
যেত। 

আমার বক্তৃতার মধ্যে তৎকালীন যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য 
বিষয় স্থান পেয়েছিল তা” হ'ল বিশ্ববিভালয়ে শিক্ষার প্রশ্ন । 
সারা জীবন আমি শিক্ষকতা করেছি এবং স্বভাবত শিক্ষার 

হ্৮১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


সমস্তাতেই আমার ছিল গভীর উৎসাহ। লর্ড কার্জন ভারতের 
অনেক ক্ষতিই করেছিলেন এবং তন্মধ্যে তার তথাকথিত 
বিশ্ববিদ্ালয় সংস্কারের পরিণতিই ছিল বহুদূর প্রসারী ও ক্ষতিকর। 
দক্ষতার দোহাই দিয়ে তিনি কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে 
একটি আমলাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। একই 
অযুহাত দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্তালয়কেও আমলাতস্ত্রী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের অধীনে নিয়ে 
আসতে লাগলেন। তার একমাত্র মন্ত্র ছিল “দক্ষতা? । তার 
কাছে জনমতের কোনই মুল্য ছিল না। উন্মাদের ন্যায় এই অন্ধ 
বিশ্বাসের আরাধনায় রঙ হয়ে জনমতকে তিনি প্রকাশ্টভাবে 
প্রতিরোধী করে তুললেন । 

১৯০১ সালে ল' কাঙ্জন সিমলায় এক শিক্ষা বিষয়ক 
আলোচনা সভা ডাকলেন। একমাত্র ইউরোপীয় শিক্ষাবিদেরাই 
সেখানে নিমন্ত্রিত হলেন। এটি ছিল এক গোপন সভা । তার 
কার্ধ্যবিবরণী আজ অবধি প্রকাশ পায় নি। অথচ এই সভাতেই 
লর্ড কাজ্জন ঘোষণা করেছিলেন, “ভারতে আসা অবধি 
গোপণীয়তাকে নীতি হিসাবে পরিহার করেছি। আমি নিশ্চিত 
রূপে বলতে পারি যে, জনশিক্ষা বিষয়ে এরূপ কোন নীতি আমি 
কোন দিনই অবলম্বন করব ন11” যা” বলা হয় আর ধা করা হয় 
এ ছ্‌য়ের চেয়ে অধিক পার্থক্য আর কখনো দেখা যায় নি। 
যে সময় তিনি গোপনীয়তার নীতির বিরুদ্ধে এত সরবে বক্তৃতা 
করছিলেন সে সময় বক্তা স্বয়ং জানতেন যে, পরে তিনিই তা? 
অবলম্বন করে প্রচাবিত নাঁতিকে স্বেচ্ছায় পদদলিত করবেন। 
ধ্ষ্টতা এর চেয়ে অধিককি আর হতে পারে? কিন্তু এই ছিল 
লর্ভকাজ্জনের রীতি । প্রাচ্যের নৈতিক আদর্শকে নিন্দা করে? 
পাশ্চাত্যের নৈতিক আদর্শের উচ্চপ্রশংসাকারী এক ব্যাক্তি যখন 


ন৮৭ 


১৯০০ থেকে ১৯০১ সাল 


এরূপে কার্ধ্য করে, তা দেখে প্রাচ্দেশে আমরা কৌতুকই 
উপভোগ করি। 

শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাসভা যখন সমান্ত হ'ল তখন সঙ্গে 
সঙ্গেই এক ইউনিভাসিটি কমিশন গঠিত হু'ল। কমিশনের 
সদস্যদের নাম প্রকাশ হ'লে দেখা গেল, যদিও যে সমস্ত শিক্ষা 
সংক্রাস্ত সমস্য! বিচার কর! হ'বে সেগুলির সঙ্গে প্রধানত হিন্দুদের 
স্বার্থই ছিল জড়িত এবং তার মধ্যে একজনও হিন্দু সদস্য ছিল না, 
তবুও হিন্দুদিগকে এভাবে বাদ দেওয়ায় বেঙ্গলী পত্রিকাতে আমি 
তার বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে প্রতিবাদ করলাম । ভারতীয়দের মধ্যে 
এ বিষয়ে কোনই মতদ্ৈধতা ছিল না। তার ফলে পরে বিচারপতি 
স্যার গুরুদাস ব্যানাজীকে এ কমিশনের একজন সদস্য করা 
হয়। | 

১৮৮২ সালে যে শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয়েছিল তাদের 
স্থপারিশ দাখিল করতে আঠার মাস সময় লেগেছিল। কিন্তু 
বর্তমান কমিশন পাঁচমাসের মধ্যেই তার রিপোর্ট দাখিল করল। 
আর সেই রিপোর্টও ছিল আকম্মিক ভাবে তৈয়ারী। তার ফলে 
ভারতের এক প্প্রাস্ত থেকে অন্ঠ প্রান্ত পর্ধ্যস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে এক তীত্র আড়োড়ন স্থষ্টি হয়েছিল তা” বললে আদো৷ 
অত্ুযুক্তি হবে না। ভারতে উচ্চ শিক্ষার. ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট এক 
ভয়াবহ বিপদরূত দেখ! দিল। ১৮৮২ পালের শিক্ষা কমিশন 
যে নীতি গ্রহণ করেছিল বর্তমান রিপোর্ট তার আমুল পরিবর্তন 
করে দিল। এতে সুপারিশ কর! হল £--(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ 
গুলির বিলোপ সাধন, যদিও বঙ্গদেশের অধিক সংখ্যক কলেজই 
ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর; (২) আইন শিক্ষার ক্লাশগুলির বিলোপ 
সাধন এবং (৩) সিগ্িকেটের দ্বারা কলেজের ছাত্রদের বেতনের, 
ন্যুনতম হার নিদ্ধারণ, অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধিকরণ। দক্ষতার মান; 


ও 


জাতি যেদ্দিন গঠনপথে 


উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষাকে এক নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ 
রাখবারও এক প্রয়াস কর! হ'ল। 

সংখ্যাধিক সদস্যদের রিপোর্টে দেখা গেল তারা খোলাখুলি 
ভাবেই ভারতীয় আইনজ্ঞদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। রিপোর্টে 
বল! হয়েছিল, “আইনের ক্লাশগুলি বন্ধ করে" দ্বিলে অনেক 
ক্ষেত্রে আইনের ছাত্রদের শিক্ষার খরচ বৃদ্ধি পাবে; কিন্ত 
কেন্দ্রীয় স্কুলসমূহে বৃত্তির ব্যবস্থা হবে; এবং তার ফলে ভারতে 
আইনজ্ঞদের সংখ্যা যদি কমেও যায় আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে 
পারি না ষে, তাতে অবিমিশ্র ক্ষতিই হবে, কোন লাভ হবে না।” 
ভারতে আইন ও আইনজ্ঞদের প্রতি বিতৃষ্ণা সরকারী আমলাদের 
এক স্থায়ী বৈশিষ্ট | কোন এক বিশেষ সময়ে পপাইওনিয়ার? পত্রিকার 
স্তস্তে তা” প্রকাশ হয়ে পড়েছিল । এক বিরূপ মস্তব্য করে 
সেখানে বলা হয়েছিল যে, ইনম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ 
কাউনদিলের যে উনিশ জন নির্ব্বাচিত সদত্তয যুদ্ধোত্তর কালীন এক 

স্কার পরিকল্পন। দাখিল করেছিলেন সেই উনিশজন স্বাক্ষরকারীদের 
মধ্যে আইনজ্ঞদ্দের অংশই অধিক ছিল। 

এ কথাটি লক্ষণীয় যে, কমিশনারের! নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন 
যে, তাদের প্রস্তাবের ফলে শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ হ্রাস 
পাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ হয়ে ষাবে। 

একথা বঙ্গা নিজ্প্রয়োজন যে আমি যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ 
করেছি সে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে বিচারপতি মিঃ গুরুদাস ব্যানা্জ 
তীব্র আপত্তি উঠিয়েছিলেন। রিপোর্টে বর্ণিত সুপারিশের বিরুদ্ধে 
এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। টাউন হলে সভা আহ্বান 
করা হ'ল। সরকারের কাছে একখানি স্মারকলিপি পাঠান হ'ল । 
এই স্মারকলিপির প্রস্তুত কাধ্যে প্রধানত আমারই হাত ছিল। 

আন্দোলনে কিছু কল হয়েছিল। সরকার জনমতফে আংশিক 


২৮৪ 


১৪৬৬ থেকে ১৯০১ সাল 


ভাবে গ্রহণ করলেন। ১৯৯২ সালের অক্টোবরে স্বরাষ্ট্র বিভাগ 
থেকে এক খানি পত্র বাছির হল। তার মধ্যে বলা হ'ল, “শিক্ষার 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলির এক বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে 
এবং তারা এক অতি প্রয়োজনীয় কন্ম সম্পাদন করে ।” আইনের 
ক্লাস বন্ধ করা সম্পর্কে বল! হ'ল, “প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে' 
কেন্দ্রীয় আইন কলেজ প্রতিষ্ঠ। কর! হবে। তা" হতে হবে অন্যদের 
অন্থকরণীয়। একচেটিয়া অধিকার কারও থাকতে পারবে না 1” 
সরকারের এই ঘোষণার উদ্দেশ্ট বাহাই থাকুক ন। কেন, কোলকাতার 
সমস্ত কলেজের আইন র্লাশগুলি লুপ্ত হ'ল। একমাত্র রিপন 
কলেজেই তা” রয়ে গেল। কলেজে ছাত্রদের ন্যুনতম বেতন সম্পর্কে 
সরকার নীরব রইলেন । 

বিশ্ববিভ্ালয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিষ্থালয় 
আইন পাশ করা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (বিশেষ ভাবে বলব 
কোলকাত। বিশ্ববিস্তালয় ) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা 
দেবার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং তার ফলও হ'ল 
প্রশংসনীয় । বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকদের 
দ্বারা নিক্মমিতভাবে বক্তৃতার্দির ব্যবস্থার ফলে উচ্চতর শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু মোট 
ফল প্রায় অপরিবন্তিতই রয়ে গেল। কারণ, যেই মধ্যবিত্ত 
সমাজ থেকে অধিকাংশ ছাত্র এল তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় বুদ্ধি 
হ'ল বটে, কিন্তু তাদের সম্বল সে তুলনায় বিশেষ বাড়লন৷ 
বললেই চলে। 


৮৫ 


জগুদশ অধ্যায় 
ন্িপুধন্হি্চাজ্পজ্স আআ ইউউইন্ন 


১৯০৪ সালে বিশ্ববিষ্ালয় আইন পাশ হওয়ার পর তদনুসাক্সে 
কোলকাতা বিশ্ববিভালয়ের নিয়মাবলী প্রস্তুত করবার জন্চ এক 
কমিটি গঠিত হ'ল। আইনটি পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রিপন 
কলেজ ও তার আনুষঙ্গিক স্থুলটির জন্য একটি ট্রাপ্তী গঠন করে রিপন 
কলেজে আমার ঘত কিছু ন্বত্ব ছিল সে সব, লাইব্রেরী, ল্যাবোরেটবী 
ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা তার হাতে 
সন্ত করলাম | কলেজের সমস্ত স্বত্ব থেকে এ ভাবে আমি নিংম্বত্ব 
হলাম এবং তার মধ্যে আমার আধিক অথবা অগ্ঠ কোন প্রকার 
স্বার্থই অবশিষ্ট রাখলাম না। আমি সেই ট্রাষ্টীর একজন সদস্য 
হিসাবে থাকলাম এবং তা'তে আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে 
মনোনীত করবার ক্ষমতা রেখে দিলাম। 

কলেজ ও স্কুলটি এভাবে জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেবার পর 
আমি তাদের একখানি স্থায়ী আবাসের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করি । 
এরূপ এক বিরাট কাছের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্গতি আমাদের 
কোনদিনই ছিল না। যে পর্যযস্ত আমিই প্রতিষ্ঠান ছুটির মালিক 
ছিলাম সে পধ্যস্ত আমার নিজন্য প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত জনসাধারণের 
কাছ থেকে চাদ! বা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা সম্ভব ছিল না। 
কিন্ত এখন তা' জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান । সুতরাং সে দিকে আপত্তি 
থাকবার আর কোন কারণ ছিল না। আমি এবার চাদার খাতা 
খুললাম | ১৯১০ সালে বঙ্গদেশের লেফটেন্ঠাণ্ট গভর্ণর স্যার 
এডওয়ার্ড বেকার কলেজ গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন । 

বে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, তার সঙ্গে 
প্রকাখভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য দ্যা জন বীস স্যার এডওয়ার্ড 


বড 


বিশ্ববিস্তালয় আইন 


বেকারকে ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। নিবন্ধ পাঠ করে স্যার 
এডওয়ার্ড বেকার আমাকে তার সঙ্গে “বেলভেভিয়ারে” দেখা করবার 
জন্চ এক পত্রযষোগে অন্থরোধ করলেন। তিনি নিবন্ধটি আমাকে 
দেখিয়ে বললেন,“আমি এর একটি উত্তর দেবার স্বল্প করেছি” । আর 
বললেন, “আমার সেই উত্তর হ'ল, রিপন কলেজে আমার আরও 
পাঁচ হাজার টাকা দান। আপনি একাউনটে্ট জেনারেলের কাছে 
পত্র লিখুন। তিনি টাকাটি আপনাকে দিয়ে দেবেন।” এই ছিল 
ভদ্রলোকটির ম্বভাব। তাহার মনোভাব ছিল দৃঢ়, দয়ালু ও 
আবেগ-প্রবণ। তিনি ছিলেন রিপন কলেজের একজন একনিষ্ঠ 
বন্ধু! যদিও তার স্মতির প্রতি আমার একটি বিশেষ কর্তব্য রয়েছে, 
তবুও অতিরঞ্রিত না করেই আমি বলতে পারি যে, তিনি বদি 
মধান্থ হয়ে হস্তক্ষেপ না! করতেন ৩1? হলে আমি রিপন কলেজের 
আইন ক্লাশকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারতাম না। আমাদের 
আইন বিষয়ক পুস্তকালয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি বিশেষ ছিল ন1। 
বঙ্গীয় সরকারের পক্ষ থেকে বু হাজার টাকা মূল্যের 
আইনের নজীর সম্বলিত পুস্তক তিনি লাইব্রেরিতে দান 
করেছিলেন । 

এক সময় আমাদের আইন শিক্ষার ক্লাশের স্বীকৃতি কেন 
বন্ধ করে' দেওয়া হবে না তজ্জন্ত কারণ দেখাতে নির্দেশ এল। 
বিশ্ববিভাঙগয়ের অবশ্যপূরণীয় শর্তগুলি আমরা পুরণ করে' দেবার 
পর দিগ্ডিকেট মত পরিবর্তন করল এবং আইনশিক্ষা ক্লাসের 
স্বীকৃতি পুর্র্ধবৎ বাল রয়ে গেল। সিগ্ডিকেটসভাম়্ আমাকে 
ডেকে সাজ্বাতিক ভাবে জেরা! করা হয়েছিল। অবশেষে সিগ্ডিকেট 
ও রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমস্ত বিবার্দের একটা উভয়ের 
গ্রহণ যোগ্য আপোষ মীমাংসায় তার নিম্পত্তি হ'ল। এ সমস্ত 
আলোচনা কালে, দিগ্ডিকেটের মেজাজের পরিবর্তনে সর্বদাই 


৮৭ 


জাতি যেঘিন গঠনপথে 


বিশ্ববিভালয়ের তৎকালীন রেকৃটর স্যার এডওয়ার্ড বেকারের 
প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হ'ত। 

কলেজের বাড়ী নির্সাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ নিতাস্ত সহজ ছিল 
না। একমাস সমাজ বখন বিশেষ ভাবে আলোড়িত হয় তখন 
ভিন্ন অন্য সময়ে জনসাধারণের নিকট থেকে কোন জনহিতকর 
কার্ধ্যের জন্য অর্থসংগ্রহ অত্যধিক আয়াসসাধ্য ও র্লাস্তিকর। 
ভারতে এরূপ কাজে নানা অদ্ভুদ ধরণের বাধা আসে। 
আমাদের লোকের! সাধারণত সঙ্গতিহীন। আর যাদের সঙ্গতি 
আছে তারাও সব সময় সেরূপ দেশপ্রেমী বা অর্থসাহায্যে ইচ্ছুক 
থাকে না। জেল্তন্তা একই লোককে বার-বার অর্থসাহায্যের জঙ্চ 
অন্থুরোধ করার দরকার হয়। জনম্বার্থের উদ্দেশ্যে অর্থসাহাব্য 
আশা করবার ক্ষেত্রঙও আমাদের অতিশয় সীমাবদ্ধ। কাজেই 
চেষ্টার ফলও তেমন সন্তোষজনক হয় না। 

স্যার এডওয়ার্ড ছুটিতে স্বদেশে গেলেন। স্তার উইলিয়াম 
ডিউক অস্থায়ীভাবে তার স্থলে কাজ করতে লাগলেন | সরকারী 
আঘধিক সাহাধ্য দিয়ে ও তার প্রভাব প্রয়োগ করে আমাদিগকে 
কিছু সাহায্য করবার জন্য আমি তার কাছে আবেদন জানালাম । 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একদিন অন্রগ্রহ করে; তিনি কলেজের 
বাড়ী নিশ্মাণের কাধ্য পরিদর্শনে এলেন। ঠিকার্দারদের পাওনা 
সময় মত মিটাতে না পারার দরুণ তখনে। নিশ্মাণের কাজ 
বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। তা? দেখে তিনি আমাকে বললেন, 
*মিঃ ব্যানাজাঁ, আপনি বিশ্বাসেই দেখছি ভর করে' রয়েছেন”। আষি 
উত্তর দিলাম, “বিশ্বাসে পাহাড়ও ত টলে*। আমার এ বিশ্বাস যে 
কিছুমাত্র অমূলক ছিল ন1 তা” তার কল থেকেই প্রমাণ হয়েছিল। 
গ্রথমে এজগ্য আমার সম্ভাব্যব্যয়ের হিসাব ছিল একলক্ষ চোদ্দ 
হাজার টাকা। স্যার এডওয়ার্ড রেকার আন্দাজ করেছিলেন 


২৮৮ 


বিশ্ববিস্তালয় আইন 

একলক্ষ চুয়ান্লিশ হাজার টাক।। বাস্তবিক পক্ষে তার কথাই 
ঠিক হল। সরকারী দান হিসাবে পাওয়া গেল যাট হাজার টাকা । 
কলেজের তহবিল থেকে সামান্থই পাওয়া গেল। অবশিষ্ট টাকা 
আমি জনসাধারণের নিকট থেকেই সংগ্রহ করি। অর্থের জন্য 
আমি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিকটেও আবেদন করেছিলাম । 
তার্ধের মধ্যে অনেকে কলেজে বিনা বেতনেও শিক্ষা লাভ করেছিল। 
কিস্ত তাদের নিকট থেকে আশানুরূপ ও সন্তোষজনক কোন 
সাড়া পাওয়া গেল না। 

বর্তমানে কলেজের সমস্ত দেন! শোধ করে দেওয়া হয়েছে। 
কলেজ বাড়ীতে এখন চতুর্থ তলাও যোগ হয়েছে । আর কলেজের 
সংরক্ষিত তহবিলে একলক্ষ টাকার অধিক জমা আছে । সারা 
দেশে তার আনুষঙ্গিক স্কুল সহ এই কলেজটি হ'ল সর্ববৃহৎ 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান । তার ছাত্র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার । আর এটিই 
হ'ল একমাত্র বেসরকারী কলেজ যেখানে বিশ্ববিস্তালয়দ্বার। 
খীকৃত একটি আইনশ্িক্ষ। দেবার বিভাগও রয়েছে। কলেজের 
অর্থসংক্রাস্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ভার ট্রাষ্ঠীদের হাতে । কলেজ 
ও স্কুলটি পরিচালনা করে একটি কাউনসিল। আমি সেই 
কাউনসিলের সভাপতি । কোলকাত। বিশ্ববিালয্জের সিগ্কেটের 
সঙ্গে পরামর্শ করে আমিই বো” অব ট্রাষ্টের নিয়মাবলী এবং 
কলেজ কাউনসিলের নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছিলাম । 

আমি যখন ভাইসরয়-এর লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদন 
নির্বাচিত হলাম এবং তার ফলে দিল্লী ও সিমলাতে সময় কাটাতে 
লাগলাম তখন কোলকাতায় থেকে কলেজের শিক্ষার কাছে 
নিয়মিত ভাবে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। 
এজন্ড ১৯১৩ সাল থেকে আমি আমার অধ্যাপনার কাজ 
হ'তে অবসর গ্রহণ করলাম। বে-কাজের সঙ্ষে আমি তৎপুর্ব্ববর্তা 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


আটত্রিশ বছরের অধিককাল যুক্ত ছিলাম এবং যে-কাজের মধ্যে 
জীবনে আমি এত আনন্দ উপভোগ করতাম তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিনপ 
কর আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল। আমার দেশের 
তরুণদের মধ্যে জীবনের এক পুরুষের অধিককাল যে-কাজে 
ব্যয় করেছিলাম, তার প্রতি যখন ফিরে তাকাই সন্তোষের 
তৃপ্তিতে তখন আমার মন ভরে যায়। ছাত্রদ্দের আমি 
ভাপবাসতাম । তারাও আমাকে ভালবাসত । তাদের মনকে প্রস্বত 
করতে ও তাদের আশা আকাক্ক্রাকে উদ্দীপিত কবতে আমিও কিছু 
অংশ গ্রহণ করেছিলাম বলে দাবী করতে পারি । আমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ কর! হয়েছে ষে, আমি নাকি ছাত্রদের মনে রাজনৈতিক 
ভাবধারার সঞ্চার করেছি । অবশ্যই আমি তা” করেছি। এবং 
সে সমস্ত হ'ল বাস্তবিক ও উপযুক্ত রাজনৈতিক ভাবধারা যা" 
বিপ্লবাত্মকনীতি থেকে তাদের রক্ষা করতে সক্ষম হ'বে। 

আমি প্রচার করেছি স্বদেশপ্রেম ও ততসহ বৈধভাবে সুশৃঙ্খল 
অগ্রগতি। আমি প্রচার করেছি, সাত্রাজ্যের অন্তর ক্রথেকে 
স্বায়ত্রশাসনই আমাদের লক্ষ্য এবং বৈধ উপায়ে আইনের পথ 
ধরেই তা' অর্জন করতে হু'বে। আজ যদি বজদেশে মুষ্টিমেয় 
যুবক বিপ্লবাত্মক নীতি গ্রহণ করে" থাকে অনুসন্ধানে দেখা যাবে 
তার মূলে রয়েছে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 
তার সঙ্গে কোন প্রচার কার্ধ্যের বিশেষ সংশ্রব নেই। একজন 
শিক্ষক বা প্রচারক উত্তেজনার স্থপ্টি করতে পারেন, কিন্তু 
বিদ্রোহীদের উৎসাহ উদ্দীপনার পরিপোষক লালনক্ষেত্র কখনো 
স্ঘ্টি করতে পারেন না। ফরাসীদেশের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার দরুণ মানুষের মন বদি বিপ্লবাত্মক ভাবধারা গ্রহণের 
উপযোগী হয়ে না উঠত, তা” হ'লে পুস্তিকা প্রচারকদের সমস্ত 
লেখাই অনুর্বর জমিতে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যেত। 


ত্রীও 


বিশ্ববিষ্ঠালয় আইন 


সে যাই হোক, ক্লাশে বসে ছাত্রদের পড়াতে, তার্দের পরিচালিত 
করতে তার্দের প্রেরণা যোগাতে সব সময় আমি খুব আনন্দ 
পেতাম। যখন তাদের সঙ্গে থাকতাম আমি যুবোচিত উদ্দীপন! 
পেতাম। আজ এই জীবন সায়হেও আমার এই যে আশাবাদী 
মনোভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে তারও কারণ তরুণদের সঙ্গে আমার 
অবিরাম ঘনিষ্ঠ ষোগাযোগ এবং তাদের প্রতি ও তাদের কল্যাণের 
প্রতি আমার সজীব উৎসাহ ও উদ্ভমশীলতা। ক্লাশরুমগ্ুলি ছিল 
আমার শিক্ষাক্ষেত্র । আমি যখন তরুণদের সত্যাশ্রয়ী, সং ও 
দেশপ্রেমী হতে শিক্ষ। দিতাম, তারাও তার পরিবর্তে কিশোরোচিত 
উৎসাহ, যুবোচিত উদ্দীপন! এবং জীবনের প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি 
আমার মধ্যে সঞ্চারিত করত। যখনই আমি ক্লাশরুম থেকে 
ফিরে আসতাম আমি অধিকতর যুবোচিত শক্তি সঙ্গে 
করে ফিরতাম। আমার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে কর্মের 
সংস্পর্শে সুমংঘত ও স্ুনিয়ন্ত্রিত এই শক্তিই ছিল আমার চরম 
সম্পদ | 

ফ্রোডারিক দর গ্রেট কোন স্কুল-মাষ্টারকে কোন প্রশাসনিক 
কার্ধ্যে নিযুক্ত করতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে 
বলেছিলেন, বঙ্গদেশের জনৈক লেফটেম্কান্ট গভর্ণর সেই নিয়মেরই 
অনুসরণ করতেন । নান! বিষয়ের সংস্পর্শে থাকার ফলে জীবনের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণগুলি স্কুলমাগ্টীরেরাই আয়ত্ত করতে পারেন । 
যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্রপতি স্কুলমাষ্টারদের ভিতর থেকেই 
হয়েছিলেন । প্রায় চল্লিশ বছর যাবং তরুণদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে 
আমি যে কিরূপ উপকৃত হয়েছিলাম তা" বলে শেষ করা যাবে না। 
বদ্দিও এখন আমি শিক্ষকতা করি না তথাপি কলেজ কাউনদিলের 
সভাপতি হিসাবে আমি কলেজ পরিচালনার সঙ্গে এখনে যুক্ত 
রয়েছি। যেদিন পাধিব সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমার উৎসাহ থেমে 


২৪৯৯ 
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যাবে কেবল সেদিনই কলেজ ও শিক্ষার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কের 
অবসান হুবে। 

পাঁচ বছর আমি দিনেটের সদস্য ছিলাম । কোন সরকারী: 
মনোনয়নের ফলে আমি এ আসন লাভ করি নি। আমাকে 
নির্বাচনের জন্য আমি ছিলাম আমার সমকক্ষ-ন্নাতকদের নিকটেই 
খণি। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে রেজিদ্রিভুক্ত ন্নাতকের! 
পাঁচ জন সদস্যকে সিনেটে পাঠাবার অধিকার পেলেন। অন্তত 
দশ বছরের পুরাতন সাতকেরাই সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য বলে” 
বিবেচিত হতেন। আমি যখন নিব্বাচন প্রার্থী হয়ে দাড়ালাম 
সকলের চেয়ে অধিক দংখ্যক ভোট পেয়ে আমি জয় লাভ করলাম | 

নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পূর্বেবে ঈষৎ পরিবন্তিত 
নিয়মেই এক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ধার! ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে 
এম. এ. এবং বি. এ. পাশ করেছেন কেবল তারাই নির্বাচন প্রার্থীরপে 
দাড়াতে পারতেন। সে বছরে বা সে বছরের পরে যারা পাশ 
করেছিলেন তারা কেন যে নিব্বাচন প্রার্থা হবার অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হলেন সে সমস্যার সমাধান সরকারী দ্ানবেরা করেন 
নি। তার ফলে তখন এ বিষয় নিয়ে বছ মন্তব্য ও বছ সমালোচনাও 
হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে ধারা স্লাতক হয়েছিলেন তাদের উপর 
বিশেষ কোন বাধা নিষেধ আরোপ কর ছিল না। পূর্ববর্তী বছরের 
ন্লাতকর্দের অপেক্ষা! এ দের নিকৃষ্ট বলে বিবেচন1 করবারও কিছুমাত্র 
কারণ ছিল না। তৎসত্েও নির্বাচন প্রার্থী হবার অধিকার থেকে 
কেন তাদের বঞ্চিত করা হ'ল? যদি এমন নিয়ম হত যে, কেবল 
মাত্র কমপক্ষে বিশ বা পঁচিশ বছরের পুরাতন স্নাতকেরাই প্রার্থী 
হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তারও একটা সদর্থ করা যেত। 
বলা যেত অভিজ্ঞ স্নাতকেরা নিব্বরাচন যোগ্য হবেন। আমার 
হিতাকাজ্গীরা আমায় বলেছিলেন, সেরপ করা হলে যারা 


চি, 


বিশ্ববিষ্তালয় আইন 


নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন তাদের গোপন উদ্দেশ্য সফল হত না। 
তাদের ধারণ! হয়েছিল যে, আমাকে বাদ দেবার উদ্দেশ্ট নিয়েই এ 
নিয়মটি বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল, যে হেতু আমি ছিলাম ১৮৬৮ 
সালের জাতক | 

এরূপ ভাবে বাধা স্ষ্টি করা এতই অযৌক্তিক ছিল যে, তা? নিযে 
এলবাটট হলে এক জনসভা আহৃভ হয়েছিল । কেো'লকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নেতৃস্থানীয় স্নাতক সেখানে উপস্যিত 
ছিলেন ৷ এ নিয়ম পরিবর্তনের সুপারিশ করে, প্রস্তাব গ্রহণ কব! হল । 
কিন্ত সবই বৃথা হ'ল । নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা অস্ত 
দ্রশ বৎসরের পুরাতন স্নাতকদিগকে নিব্বাচন প্রার্থী হবার অধিকার 
নিশ্চিতভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অবধি সেই পুরাতন নিয়মই 
চলতে লাগল । 

সিনেটে আমার সদস্য থাক কালে সববাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
হয়েছিল সরকারের বিবেচনার ভ্ুন্ত রেগুলেশন সমূহ রচনা কর] । 
আমি কমিটিতে ছিলাম। সকলেই কঠোর পরিশ্রম করলাম। 
আমাদের সমস্ত স্ুপারিশই যে গ্রাহ্য হয়েছিল একথা বলতে পারি 
না। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থপারিশ অগ্রাহ্া হয়েছিল । আমাদের 
স্থপারিশ ছিল, ইংলগ্ডের ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য 
তালিকাভূক্ত থাক! উচিত। প্রস্তাবিত রেগুলেশন সমূহের চূড়ান্য 
বিচারের জন্য একটি সরকারী পর্য্যায়ের কমিটি গঠিত হয়েছিল । 
সেই কমিটি আমাদের উক্ত সুরারিশ অগ্রাহা করল। ইংলগ্ডের 
ইতিহাস যারা জানে না তারা যে কি ভাবে ইংরেজী সাহিত্য 
অধ্যয়ন করবে তা? এমনি এক বিভ্রান্তিকর বিষয় যে, তার সমাধান 
একদিন না একদিন রেগুলেশন রচয়িতা ও ভারত সরকারকে কোন 
ন1! কোন ভাবে করতেই হবে। 

আমি যখন সিনেটের সদস্ত হই তখন উপাচার্ধ্য ছিলেন 


৪৩ 
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স্যার আলেকজেগ্ডার পেডলার । বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচনাতে তারই 
প্রধান ভূমিকা ছিল। লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আইনটিকে 
তিনিই পরিচালিত করেছিলেন। আইনটিও প্রধানত কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনেই পরিকল্িত হয়েছিল। এবং যথাযথ 
ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানও তাকেই করা হয়েছিল। ভার পরে 
বিচারপতি মিঃ আশুতোষ মুখাজণ সে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন | 
কোলকাতা বিশ্ববিধ্যালয়ের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের পরিচয়, শিক্ষা 
বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কে তার বিস্তূত উপলব্ধি, এ সমস্ত বিষয় 
নিয়ে কাজ করার মত তার অসাধারণ দক্ষতা ইত্যার্দির কারণে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হয়ে 
উঠেন। অনেক বছর পধ্যস্ত তিনি উপাচার্ষ্যের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তার কারধ্যকালে সবেবণচ্চ প্রভাব প্রয়োগ করে তিনি, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ্য পরিচালন করতেন । একথা বলা প্রয়োজন 
যে, তিনি বিচার বিবেচনা করে, প্রত্যেকের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন সমূহ ব্যবহার করেতন। তার ফলে 
বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে তৎপুর্বে যে সমস্ত উদ্ধিগ্রত! 
ও সন্দেহের স্থ্ি হয়েছিল, তা” আংশিক ভাবে প্রশমিত হয়েছিল । 
তিনি উপাচাধ্য থাকা কালেই একটি বিজ্ঞান কলেজের জন্য 
স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাশবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালসে 
তাদের রাঁজোচিত দানসমূহ করেছিলেন। তার কন্ম দক্ষতায় তাদের 
আস্থা ছিল । তার! নিঃসন্দেহে মনে করেছিলেন যে, যে প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তূলবার উদ্দেশ্যে তারা সাহায্য দিয়েছেন, স্যার আশুতোবের দক্ষতা 
ও পরিচালনার ফলে সে-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ভাবেই 
স্তাপিত হবে। তার যেমন একাগ্রতা ও কন্মকুশলতা ছিল এমন 
একাগ্রতা ও কর্মকুশলতাহীন কোন উপাচার্ধ্যের পক্ষে এরূপ বিশ্বাস 
স্থপ্টি কর বোধ হয় কখনে৷ সম্ভব হত না। তিনি যখন উপাচার্য 
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রূপে কাজ করছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগেও 
শিক্ষণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। 

স্যার আশুতোষের পরিচালন কালে একটি বিষয় নিয়ে যে 
অত্যধিক মন্তব্য ও সমালোচনা হয়েছিল তা' হ'ল একমাত্র রিপন 
কলেজ ব্যতীত অন্থ সমস্ত বেসরকারী কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ 
করে দেওয়া । সম্ভবত তার যূলগত উদ্দেশ্য ছিল ইংলগ্ড ও আমেরিকার 
বিখ্যাত 'আইন-কলেজ সমূহের অন্ুরূপ একটি আদর্শ কেন্দ্রীয় কলেজ 
স্থাপন করে আইন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মান উন্নয়ন করা । তবে 
বেসরকারী কলেজের 'আইন-অধ্যয়ন বন্ধ করে দেওয়ার পরিবার্ত 
অধ্যাপনার মান উন্নত করার উপর “জার দিয়েও সে উদ্দেশ্যকে সফল 
করা যেত। স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্বিত থাকলে শিক্ষা! কেন্দ্রে দক্ষতার 
মান উন্নত হয় । একচেটিয়া অধিকার জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকরই 
হয়ে থাকে। 

বিচারপতির কাজ হ'তে অবসর নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
অপরিণত বয়সে তার সভা বঙ্গদেশের ও ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে 
সাজ্বাতিক ক্ষতিকর হয়েছিল সেজন্য সর্বাগ্রে হুখ প্রকাশ না করে 
বিশ্ববিগ্তালয়ের একজন সদস্যরূপে তিনি যত কাজ করেছিলেন তার 
বিবরণ সমাপ্ত করতে যাওয়া সম্ভব নয়। বঙ্গদেশের শিক্ষাজগতে 
তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় পুরুষ। এবং তার শূন্যস্থান পুরণ করার 
উপযুক্ত লোক সহজে পাওয়। অসস্তব। তার সম্মানে সারা প্রদেশে 
যে সংখ্যক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা' থেকেই প্রমাণ হয় এই 
জাতীয়শোকে দেশবাসী কি প্রকার অভিভূত হয়েছিল । 

১৯০১ সালে বেঙ্গল ৮্জিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবে 
আমার কাজ শেষ হ'ল। সেই বছরেই আমি ইম্পিরিয়্যাল 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে দাড়াই। আমার 
প্রতিদ্বন্থী ছিলেন ছ্বারভাঙ্গার বর্তমান মহারাজা । আমার পরাজয় 
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হ'ল। যে সকল অবস্থার ফলে আমার পরাজয় ঘটেছিল, তা" ছিল 
বড়ই অন্ভুত। মহারাজার ও আমার ভোট সমান সমান হছল। 
প্রত্যেকেই পেয়েছিলাম পাঁচ ভোট করে। বিষয়টি গেল ভারত 
সরকারের কাছে। কাউনসিলের রেগুলেশন অন্থসারে ভোট দান 
সমাপ্তির ছই মাসের মধ্যে সরকারী আদেশ প্রকাশ হবার কথ! । 
লর্ড কাঞঙ্জনের সরকার এ নীতি ভঙ্গ করলেন। তিন মাস পধ্যস্ত 
সরকার কিছুই করলেন না। তারপর বেঙ্গল কাউনসিলে আমার 
সদস্য থাকার কাল যখন শেষ হয়ে গেল এবং সে কারণে আমার 
পক্ষে আমার ভোট দেবার অধিকার যখন লুপ্ত হ'ল, তখনই ভারত 
সরকার পুননিবর্বাচটনের আদেশ দ্িলেন। 

এ ছিল এক কূটনৈতিক চালবাজী। তখনকার নিম্নমের 
বিরোধা। তার মধ্যে ম্যায়বিচারের চিহুমাত্র ছিল না। আর 
তার পরিণতি হয়েছিল, আমি গভর্ণর-জেনারেলের কাউনসিল থেকে 
বাদ পড়লাম। তার পূর্বেও আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের আসনের জন্য বছবার দাড়িয়েছিলাম | আমার ধারণা 
প্রতিবারেই আমার বিরুদ্ধে সরকারী প্রভাব প্রযুক্ত হয়েছিল । আমার 
এক বিহার প্রদ্ধেশীয় বন্ধুকে বেঙ্গল কাউনসিলে সদস্য হ'তে সাহাষ্য 
করেছিলাম । তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে 
নিশ্চিতই ভোট দিতেন। কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারা 
এ বিষয়ে তাকে অনুরোধ করায় তা” উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। উভয় পক্ষের কারও নামের উল্লেখ না করে, ঘটনাটি সে 
সময় সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। 


হত 


অঙ্টাশ অধ্যায় 
ন্বত্ষতেক্প ন্বিক্ভঞাভকম্ম 


বঙ্গদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সন একটি স্মরণীয় বছর । এ 
বছরেই যে এক নবধুগের আরম্ত হয়েছিল সে কথ বললে অত্যুক্তি 
হবে না। এই বছরটি দেশের ভবিষ্যত ইতিহাসে ও বঙ্গদেশের 
জনজীবনে এক গভীর ও ম্ুদুর প্রসারী প্রভাব রেখে গেছে । এ 
বছরেই বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়েছিল 

কিছুকাল যাবৎ সরকারী মহলে এক ধারণ হয়েছিল যে, একজন 
একক শাসকের দায়িত্বের পক্ষে বঙ্গদেশটি অনেক বড় এবং তার 
প্রশাসনিক মানের উন্নতির স্বার্থে তাকে বিভক্ত করা একাস্ত 
প্রয়োজন । এ ধারণার বশবত্তা হয়েই ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশকে 
বঙ্দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথকভাবে শাসিত অঞ্চল 
হিসাবে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ম্তস্ত করা হয়। যদিও 
সেই বিচ্ছিন্ন করা আসাম প্রদেশের মধে; শ্্রীহট্, কাছাড় ও গোয়াল 
পাড়া এ তিনটি বঙ্গভাষাভাষী জিলাও 'স্তৃভুক্ত হয়েছিল, তবুও তখন 
এ বিষয় নিয়ে কেহই কোন সমালোচন! করে নি। সে সময় 
জনমত বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আর তখন বঙ্গভাষাভাষীদের 
সংহতিও ছিল ন। এবং প্রদেশের জনজীবনে ক্রমবদ্ধমান একত্ববোধও 
সেরূপ দ্বানা বেঁধে উঠে,নি। তার ফলে এক প্রকার বিনা 
আপত্তিতেই পরিবর্তনটি ঘটে গিয়েছিল। হয়ত তাদের স্থার্থের 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়। হবে এই আশা করে' আসামবাসীর! 
একে স্বাগতই জানিয়েছিলেন । 

কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক সব কিছুই ক্রমশ বুদ্ধি 
পায়। প্রশাসনিক বিষয়ে বা! মানুষের অন্ত সব বিষয়েও কোনকিছু 
চিরদিন স্থির থাকে না। আমলাতস্ত্রীরা অবিলঘ্বেই আবিষ্কার 
করলেন ষে বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনাকে নুদ্দক্ষতা ও আমলাদের স্বার্থে 
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আরও বিস্তুত করা প্রয়োজন । সরকারী কন্মীদের কাঠামো বলতে 
আসামের নিজন্ব তেমন কিছু ছিল না । আসাম অঞ্চলের সিভিল 
সাভিসে লোক এত কম ছিল যে, তা” দিয়ে বিশেষ কোন 
কর্মচারী-কাঠামো নির্মাণের কোন যৌক্তিকতাও থাকতে পারে না। 
কখনো বঙ্গদেশ থেকে কখনো বা উত্তর প্রদেশ থেকে সরকারী 
কর্মচারীদের নিয়ে কোন নিদ্দিষ্টকাণলর জন্তা আসামে নিযুক্ত করা হ'ত 
এবং কার্ধযকাল শেষ হলে তারা নিজ নিজ প্রদেশের চাকরীতে ফিরে 
যেত। আসামে উচ্চতর সরকারী পদের সংখ্যাও ছিল কম আর 
তাতে উন্নতির সম্ভাবনাও ছিল নিতান্তই সামান্ত । আসামের স্ার্থ 
এ সমস্ত সরকারী কন্মচারীদের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত ছিল। আর 
এজন্যই আসামকে এক ন্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশে পরিণত করা বিশেষ 
প্রয়োজন বোধ হল । 

অধিকতর বিভাজননীতি অন্থসরণ করে সরকারী আমলার এক 
বৃহত্তর আসাম গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন । প্রস্তাব হল, 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জিলা নিয়ে গঠিত যে চট্টগ্রাম বিভাগ 
ছিল তাকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত 
করা হোক। বঙ্গদেশের জনমতের সমর্থন সহ চট্টগ্রা মবা সীগণের 
পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হ*ল। শাসন 
সংস্কারের পর তখন নূতন লেজিসলেটিভ কাউনসিল পুনর্গঠিত 
হয়েছে। জনমত তখন ক্রমশ বদ্ধিত হয়ে চলেছে । তাকে সম্পুর্ণ 
ভাবে উপেক্ষা করা তখন আর সম্ভব নয়। প্রবল প্রতিবাদের ফলে 
প্রস্তাবটি বর্জন করা হল। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হ'ল 
না। কোন এক অধিকতর শুভমুহুর্তে আখ্মপ্রকাশের আশা নিয়ে 
প্রস্তাবটি আমলাদের মনমানসের অস্তস্থলে দ্বুরে বেড়াতে লাগল । 

লর্ড কার্জন তখন ক্ষমতার শীর্বে। তার উৎসাহ খুবই 
উত্তেজনাপূর্ণ । সমস্ত কিছুই ওলটপালট করে চলেছেন । প্রার্দেশিক 
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সীমারেখার প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ভারতের ম্যাপটিকে 
শান্তিপূর্ণভাবে তিনি নৃতন করে অস্কিত করবেন, যার মধ্যে থেকে যাবে 
তার প্রতিভা ও উচ্চতম ব্যক্তিত্বের ছাপ। যে প্রশ্নটি এতদিন অনিশ্চিত 
ভাবে ছিল সেটিই এখন উপস্থিত হ'ল। বিষয়টি হাতে নিয়ে তাকে 
আরও বিস্তৃত করা হ'ল । প্রস্তাবটি এখন যে আকার নিল তা? হ"ল, 
সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগটিকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা এবং 
ময়মনসিংহ জিলা € তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলটিকে আসামের 
অন্তৃভূক্ত করা হবে। বঙ্গদেশের জনগণের নিকটেও এই আকারেই 
প্রস্তাবটি আলোচনার জন্ত উপস্থিত হ'ল। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় 
নিবিবশেষে বঙ্গদেশের সমস্ত লোকের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে প্রবল 
উত্তেজনা দেখা দিল। দিকে-দিকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে লাগল। 
এই প্রতিবাদ উপেক্ষা কর! ছিল সরকারের ক্ষমতার বাইরে। পূর্ববঙ্গের 
নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাদের বশ করে" তাদের সম্মন্তি 'অজ্জনের 
জন্য সরকার চেষ্টা করতে লাগল । এ সমস্ত বৈঠক বসত তৎকালীন 
লেফটেন্টান্ট গতর্ণর স্যার এণ্ড ফেজার-এর সভাপতিত্বে “বেলভেভিয়ার” 
প্রাসাদে । মিঃ (পরে স্তার এ. ) চৌধুরী তখন ছিলেন এক নব গঠিত 
কমিদার সমিতির জীবন ও আত্মার স্বরূপ। এ সমস্ত বৈঠকের 
ব্যবস্থাও তিনিই করতেন। মিঃ চৌধুরী আমাকেও এ সমস্ত বৈঠকে 
যোগ দিতে অনুরোধ করেন । আমি বললাম, এ রকম একজন স্টপযুক্ত 
লোকের হাতে যখন এ সব ব্যবস্থার ভার রয়েছে তখন আমার যোগ 
দেবার কোনই প্রয়োজন নেই । উৎন্ক দর্শকের মত আমি এ সব 
কন্মপ্রণালী লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। আমি সব জানতে ও 
প্রয়োজন হলে সাহাব্য করতেও আগ্রহী ছিণম । কিন্তু ব্যক্তিগত 
ভাবে এ সব বৈঠকে যোগও দিলাম না, তাতে কোন অংশও গ্রহণ' 
করলাম না। 

আমার একটা ধারণ! হয়েছিল.যে, এ সমস্ত আলোচন। ও বৈঠকের 
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ফলে সরকার জনমতের কাছে মাথা নত করে সমর্থনের অযোগ্য এই 
পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে । কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছিল যে, 
আমার এরূপ ধারণ। ছিল সম্পূর্ণ অমূলক | - কারণ বাস্তবিক পক্ষে 
সেরূপ হবার মত কিছুই ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে জনমত সম্বন্ধে 
জানবার অছিলায় লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গেলেন। কিন্ত 
তার বাস্তবিক উদ্দেশ্য ছিল ভীতি প্রদর্শন করে; কার্ধ্য উদ্ধার করা । তার 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলে দেশের সর্বত্র যে এক নৃতন উদ্দীপনা 
জন্মলাভ করেছিল সে বিষয়ে তিনি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি মনে 
করেছিলেন তিনি একবার সেখানে উপস্থিত হলেই পুব্ববস্বের নেতাগণ 
তার ইচ্ছামত উঠবস আরম্ভ করবেন। তিনি হিসাবে ভুল করেছিলেন। 
ময়মনসিংহতে গিয়ে তিনি মহারাজ] ূর্ধ্যকানস্ত আচাধ্য মহাশয়ের 
অতিথি হলেন। বঙ্গদেশের জমিদারদের মধ্যে এরূপ স্থুরুচিসম্পন্ন এবং 
দৃঢ ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক খুব কমই ছিল। লর্ড কার্জনের সম্মানে তিনি 
তার জঙ্ত রাজকীয় আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন! কিন্তু নসর অথচ 
দু মর্য্যাদাপূর্ণ ভাষায় লর্ড কার্জনকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, বঙ্গদেশ 
বিভীজনকে তিনি এক মারাত্মক বিপর্ষায় বলে মনে করবেন এবং 
কিছুতেই তিনি তা” সমর্থন করবেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
যখন চলছিল তিনি ছিলেন তার পুরোধাদের অস্ততম | 
এই পরিভ্রমণের সময় দেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনাকে আরও 
বিস্তুত করা হ'ল। প্রথমবারের মত এখন প্রস্তাব কর! হ'ল, এই 
পরিবদ্ধিত ও পরিকল্পিত পূর্ববঙ্গের মধ্যে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর 
ও বাখরগঞ্জ জিলাগুলিও অন্তুভূক্তি হ'বে। 
অত্যন্ত গোপনে বসে গোপন আলোচনার পর চুপিছুপি এই 
২শোধিত পরিকল্পনাটি স্থির কর! হল। জনসাধারণ তার বিন্দুবিদর্গও 
জানতে পারল না। কোন প্রতিনিধিমূলক বৈঠকের সামনে তা, 
উপস্থিত করার রীতিও আর অন্থসরণ করা হল না। লর্ড মর্লে তার 
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আনন থেকে পালামেন্টে বলেছিলেন, «এই চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি বিচার, 
বিবেচনার উদ্দেশ্যে ৰঙ্গদেশের কোন ব্যক্তির কাছেই উপস্থাপিত কর! 
হয় নি”। কিন্তকেন? এই যে লেফটেম্ঠা্ট গভর্ণরের সভাপতিত্বে 
বেলভেডিয়ার প্রাসাদে পৃব্ববঙ্গের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে 
আলাপ আলোচনার প্রথম স্তরে উচ্চকণ্ঠে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার ও 
তজ্জন্ত বারংবার উৎকঞ্ প্রকাশের ভান করা হয়েছিল সে সবেরই বা 
কি হ'ল? 

প্রকৃত ঘটনাটি ছিল জনমতকে শ্রদ্ধা করবার বা তাদের মত মেনে 
নেবার আদৌ ইচ্ছা কোনদিন সরকারের ছিল না। লর্ড কার্জন এবং 
স্যার এণ্ড, ফেজার মনে করেছিলেন নেতারা তাদের কথ! মেনে নিতে 
সম্মত হবেন। যখন তাতে সফল হলেন না, তখন তার! জনমতের 
বিরুদ্ধে ঈাড়ালেন। কিন্তু যথাযথ প্রশাসন নীতিতে যে অস্তনিতিত 
সাহসের প্রয়োজন তা' তাদের ছিল না। এই কারণে পরিকল্পনাটি 
চূড়ান্ত ভাবে স্থির হবার পর জনসাধারণকে সে সম্পর্কে কিছুমাত্র 
জানতে না দিয়ে তাকে এক গোপন পত্রের অস্তুভূক্ত করা হ'ল। বস্ভত 
ল্ড“কাজ্জনের পূর্ববঙ্গ পরিদর্শনের পর ঝড়ের পূর্ববাভীসের মত এমন 
এক স্তব্ধত1 বিরাজ করতে লাগল যে, অনেকে মনে করেছিল হয়ত বঙ্গ 
বিভাজন পরিকল্পনাটিই পরিত্যক্ত হয়েছে । গোপনে গোপনে কি স্থির 
হয়েছিল আমর! যদি তার কিঞ্চিৎ মাত্র আভানও পেতাম, তা? হ'লে 
সেই গোপন পত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ইংলগ্ডে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী 
প্রেরণ করতাম, যাতে সেই গোপন পত্রের স্থপারিশকে বানচাল করে, 
দেওয়া যেতে পারে । আমি নিজেও সেই প্রতিনিধিমগ্ুলীতে যোগ 
দিতাম। 

ভারত সচিবের পন্ত্র থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি ইতস্তত: 
করেই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, এক বিকল্প 
পরিকল্পন! দিয়ে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে 
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'যেমন সিন্ধু প্রদেশ স্যপ্টি করা! হয়েছে, অনুরূপ ভাবে এ ক্ষেত্রেও 
প্রশাসনের বোঝা! লাঘব কর! যেতে পারে। এবং আমি যখন ১৯০১ 
সালে গরমের সময় লগ্নে মিঃ কব্রোডরিক্‌-এর সঙ্গে দেখা করি এবং 
বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে আলোচন। করি, সে সময় তিনি তা” শ্ায্য হয়েছে বলে? 
প্রমাণ করতে এতটুকুও চেষ্টা করেন নি। এটি আমার স্থির বিশ্বাস 
যে, এই চূড়ান্ত পরিকল্পনার বিষয়ে বদি গভীর গোঁপনতা রক্ষা না কর! 
হ'ত এবং সে কারণে সংবাদের অভাববশত আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
নিশ্েই না থাকতাম, তা” হ'লে ভারতসচিব কোন মতেই বঙ্গভঙ্গের 
প্রস্তাবে সম্মতি দ্রিতেন না। সময় মত ইংলগ্ডে যদ্দি প্রতিনিধিমগ্লী 
প্রেরণ করা যেত তা” হ'লে সেখানেই তার যবনিকাপাত হ'ত। তবে 
কি যে হ'তে পারত তা” নিয়ে গবেষণ। করা অনর্থক । 

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ঘোষণা! করা হ'ল বঙ্গদেশকে বিভক্ত 
কর! হবে এবং সেই পরিকল্পনার বিশদ অংশগুলিও জনসাধারণের 
জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হ'ল। এই প্রথমবার সকলে জানতে পারল 
যে, উত্তরবঙ্গ ও তার সমস্ত এতিহাসিক সম্পর্ক পুরাতন প্রদেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা হবে । সংবাদ শুনে মান্থষের মাথায় যেন ব্জ্রাঘাত হ'ল। 
জনসাধারণ তখন বিস্ময়ে বিহ্বল। কিন্তু বিহ্বলতা সত্বেও আমরা 
দিশাহারা হলাম না। আমরা বৈধ উপায়ে আমাদের ক্ষমত] অনুযায়ী 
তাকে প্রতিরোধ করতে অথবা যা'তে এই বিভাজন পরিকল্পন! 
পরিত্যক্ত না হলেও তাকে অন্ততঃ সংশোধন করে নেওয়া হয় এ চেষ্টা 
করতে সঙ্কল্ করলাম । 

আমাদের মনে হতে লাগল, আমাদের উপর চালাকী করা হয়েছে, 
আমাদের অপমান কর হয়েছে এবং আমাদের অত্যন্ত হীন করা হয়েছে। 
আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের ভবিষ্যত যেতে বসেছে। 
বঙ্গভাষাঁভাষীদের ক্রম বদ্ধনান জাগুতি ও সংহতিকে ধ্বংশ করবার 
উদ্দেশ্যে এটি একটি গুঢ় চক্রান্ত । প্রথমে, এতে ছিল প্রশাননিক উদ্দেশ্য 
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সাধন। তারপর তার রং পরিবর্তন হল, তারমধ্যে রাজনৈতিক গন্ধ 
সঞ্চারিত হল এবং এভাবে যদ্দি তাকে চলতে দেওয়া হয়, তা” হ'লে 
হিন্দু-মুদলমানের যে ঘনিষ্ট একতার উপর ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা 
প্রধানত নির্ভর করে, তা' এবং তৎসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির 
স্বপ্পও চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাবে । এরূপ মনে করবার কারণ এই 
যে, সরকারী পক্ষ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বল! হয়েছিল যে, পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম নিয়ে একটি সুসলমান প্রদেশ গঠন করা হু'বে এবং এই 
নবগঠিত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বৈবম্যকেই নৃতন নীতি হিসাবে স্বীকার 
করে' নেওয়া হবে। 

কাল বিলম্ব না করে আমরা কাজে নেমে পড়লাম। 
পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজ! যতীব্্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে আমরা 'এক 
পরামর্শ সভার আয়োজন করলাম । সেই সভাতে মহারাজা স্বয়ং 
উপস্থিত থেকে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন । 

পরামশ সভায় স্থির হ'ল মহারাজা ভাইসরয়-এর নিকট একখানি 
তারবার্ত। পাঠিয়ে তর নির্দেশটি পুনবিবেচন! করে” দেখতে অন্থুরোধ 
করবেন এবং যদি প্রশাসনিক কারণ বশতঃ বঙ্গদৈশ বিভক্ত করা 
অপরিহার্ধ্য হয় তা” হ'লে যাতে সমস্ত বঙ্গভাষাভাবী একই প্রশাসনের 
অন্তর্গত হয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। এখানে 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পরবস্তীকালে লড* হাডিপ্র যখন দেশ বিভক্ত 
করেছিলেন তখন এই সভায় গৃহীত নীতিকেই অনুনরণ করেছিলেন। 

বঙ্গদেশকে ছুটি প্রদেশে বিভক্ত করে তার একটিতে সমস্ত 
বঙ্গভাষাভাষীকে এবং অপরটিতে অবশিষ্ট সকলকে যদ্দি রাখা হত, তা'' 
হ'লে সমস্ত প্রশাঁদনিক অস্ুবিধাও দূর হয়ে যেত, আর জনসাধারণও 
সন্তষ্ট হ'তে পারত । কিন্তু তাতে লর্ড কার্জন ও ভার সরকার সম্তষ্ 
হতেন না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, তার পশ্চাতে এক বাঁজনৈতিক 
উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজার অন্থরোধ রক্ষা করতে গেলে সে উদ্দেশ্য 


৬৩৬ ৩) 


জাতি ঘেদিন গঠনপথে 


সফল হ'ত না। ল হাডিগ্র আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ 
করেছিলেন, তবে তাঁর নীতি ও উদ্দেশ্ত ছিল ল্”কার্জনের নীতি ও 
উদ্বোশ্ট থেকে স্বতন্ত্র। 

মহারাজার প্রাসাদে এই সভা৷ হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই 
পরামশ “সভা বসত । কখনো বসত ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে, 
কখনো ময়মনসিংহের মহারাজা সূধ্যকান্ত আচাধ্য মহাশয়ের বাড়ীতে । 
বঙ্গ-বিভাজনের বিরোধী ইতিহাসে ৭ই আগষ্ট একটি স্মরণীয় দিন। 
সভায় স্থির হয়েছিল যে ৭ই আগষ্ট টাউন হলে একটি ভনসতা৷ করতে 
হবে। সভায় উপস্থিত থাকবার জন্য প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রথ করে 
মফন্ধলে পত্র প্রেরণ করা হ'ল। সাড়া পাওয়া গেল উৎসাহব্যঞ্তক ও 
পূর্ণমত্যৈেক্যের। মফস্বলের লোকদিগকে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্টে 
এবং তা'দিগকে অধিকতর সময় দেবার জন্য ময়মনসিংহ থেকে বন্ধুবর 
বাবু অনাথবন্ধু গুহ সভাটি মুলতুবি করে সভার তারিখ পালটে দেবার 
জন্য অনুরোধ করে আমার নিকট এক চিঠি পাঠালেন। আর সময় 
ব্যয় না করে অবিলগ্গে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করবার জন্ক সকলেই 
এত উদ্‌গ্রীব ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, সহকম্দ্রীদের সঙ্গে 
পরামর্শের পর আম উত্তর দিলাম, সময়ের মৃল্য এখন অত্যন্ত অধিক । 
সত্বরই প্রথমে বিরাটভাবে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন কর হবে যাতে এই 
আন্দোলনকে তা” পথ দেখাতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে এবং সারা 
গ্রদেশে যেরপে আন্দোলন বিস্তূত ও প্রসারিত হবে তার সঙ্গে ভা? 
সমদ্বয় রক্ষা করতে পারে। 

৭ই আগষ্টের সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে তা? নিয়ে একাধিক 
বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ আলোচন। হ'ল। উত্তর ও পুববঙ্গ থেকে নেতারা 
এসে সে সমস্ত বৈঠকে যোগ দ্িতেন। সকলের ধারণ! হয়েছিল যে, 
কেবল জনসভা করে' বিশেষ লাভ হবে না। লর্ড কাজ্জরনের সরকার 
এ স্মস্ত জননভাকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে এসেছে এবং জনসাধারণের 


৩৪৬৪ 


বঙ্ছদেশ বিভাজন 


বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রতি স্পষ্ট ভাবে দ্বণ প্রকাশ করেছে । সে্জন্ 
তার অতিরিক্ত কিছু করা এখন প্রয়োজন । এমন কিছু করতে হবে যা? 
থেকে প্রমাণ হবে যে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে রয়েছে মান্থুষের তীব্র 
ক্রোধ। ইগ্ডয়ান এযাসোসিয়েশনের থরে বসে প্রায় প্রতিদিন বৈঠক 
হত। বৈঠকগুলিতে বিভিন্ন ধরণের যে সকল প্রস্তাব আসত দে সব 
এখনো। আমার মনে আছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল-_ আমরা 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্্রেট, জিলাবোড” ও মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যপদ 
ইত্যাদির মত যে সমস্ত পদের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সে সব ত্যাগ করব। 
কিন্ত সুস্পষ্ট ভাবে এই আপত্তি উঠল যে, এ সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার-আসন প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে আমাদের 
দেশবাসীদিগকে সেবা করবার স্থযোগ পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যত 
সংগ্রামের পরিপোষক প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস হিসাবেও তাশদিগকে 
ব্যবহার করা বাবে । ততন্তিম্ন এরূপ এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমগ্র 
দেশ যে আমাদের অনুসরণ করবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ 
রয়েছে । এই বিরাট আসন্স সংঘর্ষের মুখে কোন আংশিক নিস্ষলতাও 
সর্বনাশ ঘটাবে । এ সমস্ত বিচার করে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হ'ল।: 


উনবিংশ অধ্যায় 
ন্রর্জন্বম্নীভি ও ম্বছে্পী আম্ফ্চোজন্ন 


এ সমস্ত আলোচন! যখন চলছিল, তখন একট! বিষয় নিজে 
সকলেই বিশেষ ভাবে বলাবলি করতে থাকেন। এটিই পরে “বর্জন 
আন্দোলন” ৭1 “বয়কট মুভমেন্ট নামে আমাদের আলোচনার মধ্যে 
প্রাধান্য লাভ করে। এর স্ষ্টিতত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই বলা 
হয়েছে । কার উর্বর মস্তি থেকে তা; উৎদারিত হয়েছিল-কবেই 
বা তা" দেখল প্রথম আলো 1 এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত । 
কোন ঘটনার ফলে মানুষের মধ্যে যখন আলোড়ন উঠে তার মনের 
গোপন উৎসসমূহকে স্পর্শ করে এবং যখন কোন চরম ছর্দশ। তার 
সুপ্ত শক্তিগুলিকে চালিত করতে থাকে, অথবা যখন জাতির ইতিহাসের 
কোন অধ্যায়কে উন্মুক্ত করবার সম্ভাবনায় কোন এক বাঞ্িত আদর্শের 
নিমিত্ত কাজ করবার অভিপ্রায়ে মানুষ উন্মত্ত হয়, তখন নূতন নৃতন 
চিন্তাধারার চাপে তার আদর্শের পরিবেশও ফলপ্রন্থ হয়ে উঠে। কারণ 
তখন সমস্ত সমাজের মনও কাজ করতে আরম্ভ করে এবং জাতির 
সামগ্রিক চিস্তাধারার প্রতি তার যা” দেয় তা” থেকে তাকে বঞ্চিত 
করে না। ূ 

ইংলগের রাজ! প্রথম চার্ল্স ও তার পাল্যামেন্টের মধ্যে ষে 
গৃহবিবাদ হয়েছিল তার প্রাকৃকালে ইংরেজদের সমাজের অবস্থা 
সম্পর্কে মেকলের লেখা বনু সুস্পষ্ট বিবরণ ছাত্রজীবনেই পড়েছিলাম । 
আসন্ন সংগ্রাম কি ভাবে অন্ত সমস্ত কিছুকেই ছেয়ে ফেলেছিল, কিরূপে 
তা বিলাতের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে লোকে যখন আগুনের 
চারপাশে বসে আগুন পোহাত তখন সকলের মুখে সুখে আলোচিত 
হ'তে থাকত, কি প্রকারে তা" মান্ৃষের আশা আকাতক্ষাকে নৃতন 


৩৩ 


বর্জননীতি ও স্বদেশী আন্দোলন 


জীবনের সন্ধান দিয়ে উদ্দীপিত করে তুলত, এ সমস্ত বিষয়ের নিখুত 
বিবরণ মেকলের লেখার মধ্যে পাওয়া বায়। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গও 
অনেকটা! এ ধরণের এক উৎকগায় মানুষের মনকে ছেয়ে ফেলল । 
কেউ যা কোনদিন কল্পনাও করে নি এরূপ এক ঘটন। তাদের প্রদেশকে 
কি অবস্থায় নিয়ে চলেছে তা” ভেবেই সমস্ত লোক অস্থির হয়ে উঠল। 
বেলভেডিয়ার প্রাসাদে জনমতের প্রতি শ্রন্ধ। প্রদর্শনের পর সমস্ত 
ঘটনাবলী দেখে মানুষ প্রবল বিস্ময় ও দ্বণার যন্ত্রণায় ছটফট করতে 
লাগল। মানুষের মনের যখন এই অবস্থা তখনই, কে জানি না, হয়ত 
বনছলোক একসঙ্গে বুটিশ পণ্য বজ্জঈন আদস্ত করল। প্রথমে পাবনার 
এক জনসভায় তা প্রচার করা হ'ল। তারপর মফম্ঘলের অন্যান্য 
সহরেও জনসভা করে তার প্রচার আরম্ভ হয়। চীনদেশীয়েরা যে 
সফলতার সঙ্গে মাকিন পণ্য বজ্জন করেছিল সমগ্র এশিয়া মহাদেশে 
ত!» প্রচার হ'তে লাগল । ভারতের সংবাদপত্রগুলিতেও সে সব তথা 
উদ্ধত হ'তে লাগল । 

কিছুকাল পূর্ব থেকেই একটি শিল্লোক্লতি আন্দোলন আরম্ভ 
করবার কথা মানুষের মনে দানা বাধছিল। বিলেতী পণ্য বঙজ্ছিত 
হলে দেশীপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে দেশীশিল্লের উন্নতি 
হবে। এ কারণে বিলেতাপণ্য বজ্জন আন্দোলনক শিল্পোন্নতি 
আন্দোলন মারও শক্তিশালী করে তুলল । স্বদেশী আন্দোলন ত 
আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। অভ্তত স্বদেশীর প্রেরণা তখন সর্বত্র 
আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে । শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একদল 
তাতে প্রচুর উৎসাহ যোগাচ্ছে। প্রত্যেকেই ক্রমশ অন্থুভব করতে লাগল 
শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কিরূপ অলহায়। অনতিবিলম্বে সকলে বুঝতে 
পারল যে, ব্যাপকতায় ও প্রকৃতিতে এই পণ্যবজ্জনের ফলে এক 
টিলে ছু" পাখী মারা যাবে। রাজনৈতিক ও শিল্পনৈতিক উভয় 
উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। | 
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দিনের পর দিন আমাদের পরামর্শ সভাগুলিতে পণ্য বজ্দনের 
বিষয়টি উৎকণ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হ'তে লাগল। এই আলোচনার 
ফলে আমাদের মধ্যে এক প্রকার মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হ'ল । প্রত্যেকেই 
হ্বীকার করল যে, তখন জনসাধারণের মনের যেরূপ অবস্থা, তাতে এই 
আন্দোলনে জনগণের সমর্থন পাওয়! যাবে । তার ফল দেখে 
পরে দেখ গিয়েছিল যে, আমাদের এ ধারণ! বাস্তবিকই নিভূঁল ছিল। 

এর বিরুদ্ধে একনাত্র যে আপত্তি দেখ! দিয়েছিল এবং যা' নিয়ে 
বিশেষভাবে বিচার বিবেচনাও করা হয়েছিল, তা" হ'ল আমাদের যে 
সমস্ত হিতৈষী ইংরেজ বন্ধু ছিলেন তাদের মনের উপর এর প্রতিক্রিয়া 
কি হবে। তারা কি একে সমর্থন করবেন? তারা কি এর প্রতি 
সহান্ুভূতীশীল হবেন? তারা কি একে আমাদের একটি স্পষ্ট বিরূপ 
মনোভাবের প্রকাশ বলে গণা করবেন না? আমি আগেই বলেছি 
কোলকাতাতে তখন বনু ইংরেজ ছিলেন ধার! বঙ্গভঙ্র নীতি এবং যে 
উপায়ে ও যে ভাবে তা? কার্যে পরিণত করা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা 
করেছেন। তারা তাদের পরামর্শ ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে আমাদের 
সহায়ত করছিলেন। তাদের সহানুভূতি আমাদের যথেষ্ট উপকার 
সাধন করছিল । এবং যাতে আমরা তা” থেকে বঞ্চিও না হই, আমাদের 
এ সমস্ত বন্ধু যাতে আমাদের প্রতি বিরাগ না হন, সে বিষয়ে আমরা 
সচেষ্ট ছিলাম । তা ছাড়। ভারত সরকারের সংকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের 
আবেদন ছিল বৃটিশ জনসাধারণেরই কাছে। লর্ড কাজ্জন ও ইগ্ডয়া 
অফিস যে তাদের আদেশের পুনবিবেচন। বন্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করবেন সে কথাও আমাদের অজানা ছিল না। এ সমস্ত কারণে 
বৃটিশ জনসাধারণ আমাদের এই বিলেতীপণ্য বজ্জননীতিকে কি 
ভাবে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমর! বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। 

সে দিক থেকে আমাদের এই আন্দোলন মূলত বা পরেও কখনো 
বৃটিশ বিরোধী ছিল না, যদিও সরকারী সমালোচকেরা অবিরত সে 
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ভাবেই তার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করত। যে সমস্ত ইংরেজের সঙ্গে 
ঠ্াদের দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে আমরা মনে করতাম, 
তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বিলেতের জনসাধারণ কি ভাববে, কি 
ভাবে তাকে নেবে, তা" জানবার জন্ উদগ্রীব থাকতাম । ভারত 
সরকারের আদেশ বাতিল করবার উৎদ্দশ্যে যে-বুটিশ জনসাধারণের 
নিকট আবেদন করা হাবে সেই বুটিশের বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করা 
হয় তাকে বুদ্ধির পরিচায়ক বলা চলে ন। এই আন্দোলন ধারা 
আরম্ভ করেছিলেন তাদের কারও সাধারণ বুদ্ধির অভাব ছিল ন1। 
যা” করলে বৃটিশ জনগণ তাদের আবেদনে কর্ণপাত করবেন না এরূপ 
কোন কাজ করবার মত বুদ্ধিহানও তারা ছিলেন ন1। 

টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তার 
শর্তগ্চলি পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় তাদের পরিপোষক স্থার্থ 
যাতে ক্ষুপ্ন না হয় সেজন্য কত সন্তর্কতা ও উৎকঠার সঙ্গে উদ্যোক্তাগণ 
অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমর! যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করব বলে স্থির 
করেছিলাম *'দের সম্পর্কে তাদের বিষয় বস্তু সম্পর্কে আমাদের ইংরেজ 
বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করতে ও তারা কি মনে করেন জেনে নিতে 
কামার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল । এ সমস্ত মালোচনা ও মতামত 
আদান-প্রদান এতই গোপনে হয়েছিল যে, ধাদের সঙ্গে তা? হয়েছিল 
এতদিন পরেও তাঁদের নাম প্রকাশ করা আমি উচিত বঙ্গে মনে করি না । 
তবে একথা বলা যায় যে, আমর! যে নীতি গ্রহণ করতে সাবস্তা 
করেছিলাম তারা প্রত্যেকেই তা? গ্রহণ করছে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
ময়মনসিংহের মহারাজ। ত্র্ধ্যকাস্ত আচাধ্য মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের 
চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পরামর্শসভা বসল। সেখানেই আমরা নিম্নোক্ত 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করার কথ। নিশ্চিতভাবে স্থির করলাম £__ 

“ভারতের বিষয়ে বুটিশ জনসাধারণের উদাসীনতার ফলে বর্তমান 
সরকার ভারতের জনমতকে যেরূপে উপেক্ষা করিতেছেন তাহার 
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প্রতিবাদ স্বরূপ এদেশের মফস্বল অঞ্চলে অন্চিত বহুসংখ্যক জনসভাতে 
বঙ্গদেশ বিভক্ত করিবার প্রস্তাবটি প্রত্যান্হত না হওয়া পর্ধ্যস্ত বিলাতী 
পণ্যক্রয় বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত স্ুচক যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 
তাহার প্রতি এই সভা পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে ।” 

সুতরাং দেখ। যাবে যে, বিলাতী পণ্যবজ্জঞন নীতিটি ছিল বিশেষ 
উদ্দেশ্য সীধনের জন্য এক সাময়িক ব্যবস্থা । উদ্দেশ্য সাধিত হবার 
পর এ নীতির প্রয়োজন শেষ হবে এবং তখন ত। পরিত্যাগ করা হ'বে। 
এ নীতির একমাত্র অভাঁষ্ট ও উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গ দেশের ব্যাপক অসস্তোষের 
প্রতি বুটিশ জনসাধারণের দষ্টি আকর্ণ করা । বঙ্গদেশ বিভক্ত করার 
প্রস্তাব সংশোধিত হ'লে মান্ধষের অভিযোগ লোপ পাবে এবং তখন 
পণ্যবজ্জন নাতিরও সমাপ্ত ঘটবে। এ প্রতিশ্রুতি পরে রক্ষাও করা 
হয়েছিল। 

এই পণ্যবজ্জ নের কার্য্যপদ্ধতির মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে যে 
সামা অতিক্রম করেছিল সে-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে 
যেকোন আন্দোলন বৈধ উপায়ে করতে গেলে তার মধ্যে এরূপ 
অস্তুনিহিত হুর্ববলগ। পরিলক্ষিত হয়। মানুষের স্বভাবই সেজন্য দায়ী। 
যে-কোন আদর্শের কথাই চিস্তা কর! যাক না কেন, তা যতই পবিত্র 
ও মহৎ হোক, তার সমর্থকদের মধ্যে সর্ব! ছুটি দল থাকে ! তাদের 
একদল হয় নরমপন্থী, অপর দল চরমপন্থী। যে কোন বৈধ 
আন্দোলনের ক্ষেংত্রই কিছু পরিমাণ মাত্রাধিক্য লক্ষ্য কর! যায় । তবে 
স্জন্তা জনগণের অভিযোগের গ্রতিকারে বৈধ উপায় গ্রহণ কর! 
হবে না, এরূপ কথা কেউ কোন দিন বলে না। এরূপ অভিমত যদি 
প্রকাশ করা হ'ত, তা” হ'লে মানব-ইতিহাসের অনেক আকর্ষণীয় অধায় 
এখনো অলিখিত থেকে যেত। আত্ত্যাগ, দেশপ্রেম প্রভৃতির মত 
যে-সমস্ত সদ্গণ বৈধ উপায়ে মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকে 
সেসব থেকে মানুষ বঞ্চিত হত। ৰঙ্গদেশে নিতান্ত মুষ্টিমেয় একদল, 
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লোক বিদ্রোহাত্বক প্রচার কার্ধ্য চালিয়ে যাচ্ছে বলে, সমস্ত বৈধ উপায় 
পরিত্যাগ করতে হ'বে, এ কথা কে বলবে? অবশ্য ভারতের প্রগতি 
যাদের কাম্য নয়, ভারতের যারা চিরশক্র তারা ততোধিক কিছু ইচ্ছা 
করে না। যারা ভারতের প্রকৃত হিতাকাজ্ধী তাদের কাছে তা” এক 
আকন্মিক ছর্ঘটনারই সামিল। 

পণ্যবজ্জন প্রস্তাবের ভার বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উপর 
অপিত হ'ল। তার মত সংযমী দেশপ্রেমিক এবং একাজের উপবুক্ত 
দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশের তত্কালীন নায়কদের মধ্যে ছিলেন না । 
ভার খ্য1তি ও প্রতিপত্তি তখন চরমে | বঙ্গদেশে সে সময় ভারতীয় 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র ছিল “ইগ্ডয়ান 
মিরার” । বাবু নরেন্্রনাথ সেন ছিলেন তার সম্পাদক | বহুকাল 
যাবৎ অধ্যবসায় ও সাহসের সঙ্গে তিনি স্বদেশের জন্তা সংগ্রাম 
করেছিলেন। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ধার বিরূপ 
মনোভাব পোষণ করতেন, তারাও তার চরিত্রের গাভ্ভীর্্য ও 
'আত্মসংবমের জন্ঠ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন | শেষ পধ্যন্ত তিনি সত্তার 
দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যাবেন বলেই আশ! করা গিয়েছিল। 
কিন্তু ষে অপরিসীম জনপ্রিয়তা একদিন তাকে তার দেশবাসীগণের 
পরামশদাতার শীর্ষাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, হূর্ভাগ্যন্রমে জীবনের 
অন্তিম অধ্যায়ে ভার দীপ্তি স্তিমিত হয়ে পড়ল। বজদেশে সময়ের 
অনুপযোগী সন্ত্রাসবাদের ক্রমবর্ধমান প্রচার মান্ষের মনোবৃত্তিকে এরূপ 
এক আবেগ প্রবাহে পরিচালিত করল, যা” ভবিষ্যতে এক বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করে। এতে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ [চস্তিত ও 
হতাশ হয়ে পড়লেন। কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করতে উৎকণ্টিত হয়ে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যিনি একদিন ছিলেন পুরোধা তিনি দেশীয় 
ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্তটে সরকার থেকে ভাত৷ গ্রহণ 
করতেও দ্বিধা করিলেন না । 
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সরকারের এ নীতি ছিল ইংরেজ চরিত্রের পরিপন্থী ও অবিবেচনা 
পৃণ। কারণ, এরূপ কোন পত্রিক! মানুষের মনে কোনই প্রভ্ভাব 
বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু যে সাংবাদিক-প্রচেষ্টাকে ভার 
দেশবাসী প্রবলভাবে নিম্য্া করল, তারই পরিপোষণে বাবু নরেন্দ্রনাথ 
সেন যে তার নাম, প্রভাব, প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করতে দিতে সম্মত 
হয়েছিলেন, তা জাতির পক্ষে ছিল এক গভীর হৃঃখের বিষয় । তবে 
গ্রই অতি উজ্জ্বল ও উপকারী জীবনের এই ছিল একমাত্র কলঙ্ক । 
আমাদের যুগের এঁতিহাসিকের! নরেন্দ্রনাথ সেনকে জনন্বার্থ রক্ষায় 
তার নিভীঁকতা ও জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে ঠার একাগ্র সেবাপরায়ণতার 
জন্য সমকালীনদের মধ্যে তার যোগ্য আসন দেবেন। যদি এক 
অসাধারণ বাধাবিপত্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ভার অসতর্ক পদক্ষেপ 
্বলিতও হয়ে থাকে, তবুও বলব আমাদের মধ্যে এমন নির্দোষ ব্যক্তি কে 
আছে, যে কখনো মন্থৃস্যোচিত কোন তূর্বলঙার শিকার হয় নি এবং যে 
অবলীলাক্রমে তার প্রতিই প্রথম টিলটি নিক্ষেপ করতে পারে ? 

আমার মনে পড়ে সেই দ্িনগুলির কথা, যখন নরেন্দ্রনাথ সেনের 
যৌননোচিত শক্তি, সামর্থ্য ও সৌধ্য্য ছিল, যখন বার্ধক্যের গুরুভার ও 
হতাশা তার মহৎ অতঃকরণের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে 
সমর্থ হয়নি' যখন তিনি ছিলেন অন্ঠায়কারীর আতঙ্কন্বরূপ এবং 
যখন তার দেশের শক্রর! তাকে দেখলে ভয়ে পিছিয়ে যেত। আমি 
তাকে তার মৃত্যুর পূর্বদিনও দেখেছিলাম । তা” ছিল আগষ্ট মাসের 
এক অত্যন্ত গরমের দ্িন। নরেন্দ্রনাথ সেন লম্বাভাবে আপন শয্যায় 
শায়িত ছিলেন। এত হ্র্বল ছিলেন যে, কথা পর্য্স্ত বলতে 
পারছিলেন না। কিন্তু তবুও তার মৌলিক মানসিক শক্তিগুলি তখনো 
ছিল প্রবল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোন কথা হ'ল না। 
পরস্পরকে আমরা দেখলাম মাত্র । তিনি যেভাবে আমার দিকে 
চেয় রইলেন, আমার মনে হ'তে লাগল, তার মধ্যে ষেন অতীত 
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স্মতিগুলি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে । তার চোখ থেকে বিন্দুবিন্দু অশ্রু 
কপোল বেয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল। আমার জলভরা চোখ তখন 
ছলছল করছে। আমি অশ্ররোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম । 
আর আমার চতুদ্দিকে মৃত্যু-কক্ষ তখন আমাকে ঘিরে রয়েছে । এক 
গভীর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে আমি চিন্তা করতে 
লাগলাম একে একে আমার মাননীয় সহকম্মিগণ বিদায় নিচ্ছেন মার 
এই জগতটা দিয়ে যাচ্ছেন “আমাকে ও গভীর তিমিরকে 1৮ 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোন ইউরোপীয় সংবাদপত্রে সে সময় 
পণ্যবর্জন প্রস্তাব গ্রহণকে নিন্দা! করে, কিছু প্রকাশিত হয় নি। পরে 
যদিও ক্রোধ প্রকাশ পায়, কিন্ত ঠিক সে-সময় কোন তীব্র ক্রোধের 
চিহমাত্র দেখা গেল না। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখেছিল, “এই 
পণ্যবজ্ত্রননীতি যদি সফল হয় তা+ হলে এ-বিবাদ আরও তিক্ত হবে, 
আর যদি সফল ন! হয় তা' হলে সমগ্র আন্দোলন ও তার সমর্থকেরা 
হাস্যাম্পর্দ হবে।” ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা সমস্ত আন্দোলনটিকে বিদ্রুপ 
করে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসী ছিল। কিন্তু 5” এক বৃটিশব্রোধী 
উত্তেজনার প্রবর্তক বলে কোন ক্ষোভ প্রকাশে” চেষ্টা করে নি। 
্টেইসম্যান পত্রিকা বলেছিল,__“যাদের চেষ্টাতে পণ্যবর্জন প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে তাঁরা যে চীনদেশবাসীদের দৃষ্টাস্তেই অনুপ্রাণিত ওতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নেই । সম্ভবত তারা অতিরিক্ত আশাবাদী বলেই 
ধরে নিয়েছেন যে, চীনদেশীয়র! মাকিণ পণ্য বজ্জন করে? যেমন তাদের 
উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছেন বলে মনে হয়, তেমনি তারাও 
ইউরোপীয় পণ্যবর্জন করে' সেরূপ সফলতা লাভ করতে পারবেন । 
একাধিক কারণে তাদের এরূপ ধারণ ইউরোপীয়দের হাসির উদ্রেক 
করবে । তবে তা” সত্বেও এ-আন্দোলনের পেছনে কোন নিষ্ঠা নেই 
বা এ আন্দোলন কিছু নয়, এরূপ মনে কর সরকারের পক্ষে 
বিবেচকের মত কাজ হবে। অপরপক্ষে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
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কিছুকাল যাবৎ এ প্রদেশের লোকের অন্তান্ত ও অধিকতর শক্তিশালী 
উপায়ে প্রতিবাদ জানাবার কৌশলও আয়ত্ত করছে। বর্তমান 
পরিস্থিতি রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যে এই নূতন ধারা 
প্রবাহিত করেছে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি রাখ! 
উচিত।” 

পণ্যবর্জন সম্পর্কে য্যাংলো-ইগ্ডয়ান মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি 
আমি বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করেছি । ভার কারণ, আমি দেখাতে 
চাই যে, পরবর্তী কালে ভিন্নরূপী যে সমস্ত ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল, তা 
ছিল, আমাদের আন্দোলনের সফলতা দেখে সরকার পক্ষ যে-সকল 
তিক্ততার স্থষ্টি করেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া । আমলাতন্ত্র কোনদিন 
নৃহন পারস্থিতি বা অপ্রত্যাশিত প্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে 
চলতে পারে না । এক ঘেয়ে ভাবে চলতে পারলে, অতীতের বস্তাপচা 
ধুলোয় মলিন, জীর্ণ, নথিপত্র ও নজীর থেকে নির্দেশ নিয়ে চলতে 
পারলেই আমলাতন্ত্র খুমি হয় ও নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করে। 
কিন্তু দিগন্তে যখন ঘনঘটা দেখা দেয়, যখন সম্মুখে দেখে ভয়ঙ্কর 
ঝড়ের পূর্ববলক্ষণ, আমলাতন্ত্রী মন তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
পূর্ববনজীর থেকে আর সাহায্য পাওয়া যায় না। আমলাতম্ত্র অস্থির 
হয়ে উঠে। তার মনের সাম্যভাব লুপ্ত হয়। অস্থিরতা ভ্রমশ ক্রোধে 
পরিণত হয়| যেখানে বিপদের কোন চিহ্ন নেই সেখানেও বিপদের 
আশঙ্কা করে' অকারণ বারত্ব প্রকাশ করতে থাকে । তার ফলে এমন 
সমস্ত উৎপাত সৃষ্টি হয় যা” যে-কোন বুদ্ধিনান ও শাস্তমস্তি্ষ ব্যক্তি 
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। 

ইতিপূর্বে ভারতে পণ্যবজ্জন আন্দোলনের চেষ্টাও কেউ করে নি 
বা দে বিষয়ে চিন্তাও করে নি। এ ছিল এক পাহসিকতাপূর্ণ কল্পনা । 
যেমন ষ্রেটসম্যান পত্রিকা তেমনি সমস্ত দর্শকই প্রথমে এ আন্দোলনকে 
উপহাস করে? উপেক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে 
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তা” যেরূপ সাফল্য লাভ করল তা" থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল তার পশ্চাতে 
জনসাধারণের কি পরিমাণ উন্দীপন। ও আবেগ রয়েছে । প্রায় সমস্ত' 
লোকের সমর্থন না থাকলে পণ্যবজ্জন আন্দোলন কখনই সফল হ'ত 
না। তার সফলতা দেখে সবার চোখ ফুটল। এই সাফল্যের মাত্রা 
এতই অধিক হয়েছিল যে, এমন কি এর প্রবর্তকদেরও ছিল তা 
আশার অতীত। কিন্তু তৎকালীন 'আমলাতন্ত্র তাদের নজীর ও 
নথিপত্রের বহিভূ্তি কোন দিক থেকে কিছু শিখতে ইচ্ছুক ছিল ন|। 
মহাকরণের তাকের বর্ষবর্ষব্যাপী সংগৃহীত ধুলিকালির পবিত্র স্পর্শ 
ব্যতীত তাদের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ত না। মানুষ যখন ঘৃণায়, 
মাবেগে, ক্রোধে টগবগ করে প্রায় আত্মসংযম পধ্যন্ত হারিয়ে ফেলল, 
তা' দেখে আমলাতন্ত্র ভয়ে বিহবল হয়ে গেল। বুদ্ধি করে' অগ্রসর 
হয়ে যদি তখন একটি আপোষ-মীমাংসার চেষ্রী করত, তাতে ফল 
ভালই হ'ত। কিন্তু তার পরিবর্তে আমলাতন্ত্রের কণধারের৷ দমননীতি 
প্রয়োগের চেষ্টা করল । তার ফলে অগ্নিতে ঘ্বৃত সংযোগ হ*ল। 
মার দাউদাউ করে? তাঃ জ্বলে উঠল। 

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম আরস্ত হ'ল, তার ঘটনা পরম্পরায় 
আমার উপরোক্ত মস্তব্যগুলিকেই প্রমাণিত করল। আইন ও 
শৃঙ্খলার নামে সর্বক্ষণ জনমতকে ও জনবক্তব্যকে নিয়মিত ভাবে দমন 
করবার চেষ্টা চলতে লাগল । এ সকল ক্ষেত্রে সব্বদ1 যেমন হয়ে 
থাকে, দমনের চেষ্টা দমনকারীকেই ফিরে আঘাত করল । দমনের 
বাবস্থা প্রচণ্ডতর করা হ'ল এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ ভাবেই সেসব ব্যর্থ 
হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উৎসাহ বুদ্ধি পেতে লাগল । 
দ্রুত দেশময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। 

ছাত্রসমাজের মধ্যেও যে সে সময় এক গভীর চাঞ্চল্যের স্তটি 
হয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং অতিরিক্ত উৎসাহের 
আতিশয্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তার মাত্রা অতিক্রম করল। নৃতন 
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কোন আবেগের ঢেউ যখন কোন একটি সমাজের অন্তরে দোলা দেয়, 
তখন তার ভাবপ্রবন তরুণেরাই সেই উচ্ছাসের বেগ পূর্ণভাবে 
অনুভব করে। যুগে-যুগে নবনব আন্দোলনের প্রচারকেরা চিরকাল 
তরুণদের প্রতি উদ্দেশ্য করেই তাদের বক্তৃতা করে গেছেন। খৃষ্টধর্মের 
প্রবর্তক দেবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন,“শিশুদিগকে আসতে 
দাও আমার কাছে”। গ্রীস, ইতালি, আমেরিকা, জান্নানী, পৃথিবীর 
সর্বত্রই যখনই কোন নৃতন আশার বাণী দিয়ে নূতন মত প্রচারিত 
হয়েছে তখনই তরুণেরাই সমধিক উৎসাহে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে । 

এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনে আমাদের সহায়তা করবার জন্া 
আমিও যুবকদের কাছেই আবেদন করলাম । আদালত অবমাননার দায়ে 
আমাকে যখন কারাবাসে পাঠান হয়েছিল কি আবেগে যুবসমাজ চঞ্চল 
হয়ে উঠেছিল আমি তা" জানতাম । আমি বুঝতে পারলাম তারাই 
জনমত স্পি করতে আমাদের সহায়ক হবে। তা" না হ'লে আমর! 
সফল হ'তে পারব না। বনু জনসভায় ব্তৃত। করে তাদের ভাক দিলাম 
এবং তাদের নিকট থেকে প্রবল সাড়। পেলাম। বঙ্গভঙ্গের ফলে 
এমনিতেই যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবে সেই বঙ্গভঙ্গ রদ 
করবার জন্য প্রচার করা অপেক্ষা ব্যাপকভাবে স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রচারের দিকেই তারা ঝোঁক দিল বেশী । 

তাদের উৎসাহ তখন এমন এক স্তরে যা” আমি আর কখনে। দেখি 
নি। কোনস্কুল'বা কলেজের ছাত্র বিদেশী কাপড়ের জামাকাপড় ক! 
ধুতি পরলে তার আর নিস্তার থাকত না । বিদেশী ক'গজ দিয়ে খাতা 
তৈরী করলে ছাত্রের পরীক্ষার সময় সে সমস্ত খাতায় লিখতে আপত্তি 
করত। আমার মনে আছে, একবার রিপন কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ 
শ্রেণীর একজন ছাত্র বিলাতী কাপড়ে তৈরী একটি সার্ট পরে, স্কুলে 
এসেছিল। ছাত্রের টের পাওয়। মাত্রই সে সার্ট টুকরো টুকরো! করে 
ছিড়ে ফেলল । ছাত্রটির চামড়া যে ছিড়ে ফেলল না তাই যেন যথেষ্ট । 
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এরূপ আর এক ঘটনার কথা বলি। রিপন কলেজে সেবার পরীক্ষা । 
উওর লিখবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ যে-সমস্ত খাত! বিলি করলেন, 
সেগুলি ছিল বিদেশী কাগজে তৈরী! ছাত্রেরা কাগজগুলি স্পশও 
করল ন1। ছাত্রদের মধ্যে এমন চাঞ্চল্যের স্থ্ি হ'ল যে, তাকে 
উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। অবশেষে দেশী কাগজ এনে দেবার পর. 
যথাগ্ীতি পরীক্ষা চলতে লাগল। 

ছাত্রদের এই অস্ভুতপুর্ধ্ব উৎসাহই ক্রমশঃ সারা! দেশে ছড়িয়ে, 
পড়ল। জনগণের মধ্যে দেখা দিল এক আশ্চধ্যজনক উচ্্ভীস। 
স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাহির থেকে ঘরের অভ্যন্তরে গিয়েও ধাকা 
দিল। পুরুষদের অপেক্ষা মহিলারাই তখন অতিমাত্রায় উৎসাহিত 
হয়ে উঠলেন! আমার এক আত্মীয় আমার পাঁচ বছর বয়সের 
নাতনীর জন্ভ একজোড়া বিলেতী জুতো কিনে পাঠিয়ে ছিলেন। 
আমার নাতনী সে জুতো পরল না। ফিরিয়ে দিল। স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহারের আগ্রহে ও উৎসাহে বাতাস তখন ভরপৃর। বলা বাহুল্য, 
যুব সমাজের একাগ্র চেষ্টার ফলেই এই অভাবনীয় নৈতিক পরিবর্তন 
সম্ভব হয়েছিল। 

আমার সময়ে আমি কোন বিদ্রোহ দেখি নি এবং বিদ্রোহ বস্তটি 
যে কি তা” কল্পনাও করতে পারতাম না। তবে স্বদেশী আন্দোলনের 
ফলে দেশের যে উত্থান দেখ! দিয়েছিল বোধ হয় তার মধ্যে আমি 
বিজ্রোহাত্মক এক আন্দোলনের পূর্বাভাস ও জনমতের পরিবর্তন লক্ষ্য 
করতে পেরেছিলাম। সর্বত্র এক প্রচণ্ড উত্তেজনা । এ অবস্থায় 
বাতাস অদ্ভুত ভাবে গরম হয়ে উঠে। যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্রঃ শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত প্রত্যেকেই তখন উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ে । এক অৃষ্ঠ 
প্রবণতার ইঙ্গিতে তখন তারা ছুলতে থাকে । যুক্তি তখন স্তব্ধ হয়ে 
যায়। বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। আবেগের তরঙ্গ সমাজমনকে নাড়া 
দেয় আর তা”সম্মুথে যা, পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একজন প্রসিদ্ধ 
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ডাক্তার আমায় বলেছেন, স্বদেশী আন্দোলন যখন তার চরম পর্ধ্যায়ে 
তখন তার এক রোগী, ছয় বৎসর বয়সের একটি মেয়ে--মস্ুখের ঘোরে 
প্রলাপ বকতে-বকতে বলছিল, বিদেশী ওঁষধ সে কিছুতেই খাবে না। 
জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কি করে এমন হ'ল। চোখে যা' দেখা 
গেল অথবা বাইরের যা” পরিস্থিতি ছিল, তা” থেকে এ প্রশ্থের জবাব 
দেওয়া সম্ভব নয়। তারমধ্যে যদি কোন গোপন রহস্য থেকেও থাকে 
ইতিহাসের একাগ্রচিত্ব ছাত্রের চোখে ধরা পড়বার আগেই তা? মিলিয়ে 
যায়। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল তা” থেকেই 
যে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল একথাও বলা যায় না। 
বাস্তবিক ঘটন! হ'ল, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে 
জাতীয় জাগরণ হয়েছিল তার সঙ্গে যুগপৎ স্বদেশী আন্দোলনও আরম্ভ 
হয়েছিল। মানুষের মন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে ভাগ ভাগ 
হয়ে থাকে না। এ একটি প্রাণবন্ত পদার্থ। তার কোন অংশে 
যখন কোন প্রবণতা! অনুভূত হয়, সমস্ত মনটিই তা'তে প্রভাবিত হয়ে 
পড়ে। আর মানুষের সামগ্রিক কার্যযাবলীতেই হয় তার প্রকাশ । 
বিগত শতাব্দীর আট দশকের প্রথমের দিকে যখন কংগ্রেস আন্দোলন 
আরম্ভ হয়েছিল, তখন এবং এখনো, ভারতের স্বার্থের ৰিরোধী মে সব 
লেখক ছিলেন, ভারা প্রায়ই বলতেন, সর্বাগ্রে সমাজসংস্কার ইত্যাদির 
ম্যায় গুরুতর সমস্থাগুলির সমাধানের চেষ্টা করলে তা” স্বাভাবিক হ'ত; 
কল্যাপকরও হত । আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সমূহের 
উন্নতির পর তাদের ভিত্ভি যখন সুদৃঢ় হবে তখন রাজনীতির বিষয়ে 
চিন্তা করা যেতে পারে । আমাদের জাতীয় প্রগতির ইতিহাস তাদের 
সেই বিশ্বামের মূলে কুঠারাঘাত করেছে । আমাদের সমাজ সংস্কার, 
শিল্প জাগরণ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সমত্তই এক বিরাট জাতীয় 
জাগরণের ধার! বেয়ে চলেছিল। আর সেই জাতীয় জাগরণের মুল 
নিহিত ছিল আমাদের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক কার্ধ্যাবলীর মধ্যে । সমস্ত 
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সংস্কারই যে পরস্পরের সঙ্গে সং্লিষ্ট ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, 
তারা! একে অন্তের সঙ্গে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। দ্বার আবদ্ধ এবং এভাবে 
পরস্পরকে শক্তি যোগায়, এ সত্যটি আর একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের কার্যাবলী মানুষের মনকে উদার করে' তার 
মধ্যে সংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল । কেশবচন্দ্র সেন তারই সহায়ে 
মানুষের বিবেক ও সংস্কার প্রবৃত্তির নিকট আবেদন জানাতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। তার কাজ পধ্যায়ক্রমে কৃষ্দাস পাল ও অন্যদ্ধের 
কাজের সহায়ক হয় । পাশ্চাত্যের সঙ্গে সগ্চ পরিচিন্, পাশ্চাত্যের 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, এক নূতন রাজনৈতিকগোর্চী জীর্ণ-পুরাতন পথ 
পরিত্যাগ করে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও এমন কি, আপামর 
জনসাধারণের কাছে পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে আবেদন জানিয়ে তাদের 
কর্মপথের এক নব দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিলেন। নৃতন মত, নৃতন পথ 
মানুষের অন্তরে সাড়া জাগাল। নৃতন ভাবে শক্তি সঞ্চার করল । 
আর তারই ফল হয়েছিল এক নব জাগ্রত জাতীয় জীবনের বন্ুমুখী 
প্রতিভার আত্মপ্রকাশ । 

স্বাভাবিক ভাবেই তখন এল শিল্পজাগরণ | নৃতন উদ্দীপন! নিয়ে 
নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সকলে কাজে লেগে গেল। 
এ পথের সর্বপ্রথম অগ্রদূতদের অন্ঠতম ছিলেন মিঃ যোগেশচন্দ্ 
চৌধুরী । তিনি এমন এক পরিবার থেকে এসেছিলেন, কন্মদক্ষতার 
জন্য যার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কোলকাত। হাইকোর্টের বিচারপতি 
স্তার আশুতোষ চৌধুরীও এ প্রিবারেরই অন্তর্গত ছিলেন। 
মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্ট বারের একজন 
সভ্য। “উইকলী নোটস্” নামক আইন সম্পকিত পত্রিকাখানি তিনিই 
আরম্ভ করেছিলেন । আইন পক্রিকাগুলির মধ্যে এ পত্রিকাখানির 
প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য নজীর হিসাবে যশ আছে । কিন্তু বর্তমানে তিনি 
আর আইন ব্যবসা করেন না। দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রতি সার এক 


৩১৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


ছুণিবার উৎসাহ রয়েছে । ভারতের জাতীয় মহাসভার আনুষাঙ্গিক 
হিসাবে স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের সাহায্যে যে-প্রথম স্বদেশী 
শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তা ছিল তারই স্যঠি। সে ছিল 
১৮৯৬ সালে। ১৯০৬ সালে যখন কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসে তখনও অধিকতর পরিবছ্িত আকারে তিনি অন্ভুরূপ 
আর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন । 

সুতরাং বঙজভঙ্গ বিরোধী বিবাদ যখন উপস্থিত হ'ল তৎপুর্ববেই 
স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল । কাজেই আমাদের 
দেশের লোকের রাজনীতি সম্পকিত উৎসাহ ও শিল্লোন্নতির উৎসাহ 
পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল । স্বদেশী আন্দোলন বাস্তবিক 
পক্ষে ছিল এক প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলন । আমাদের দেশের আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। ছিল অগ্থদের হাতে। 
শুক্ক প্রাচীর নিশ্মাণ করে, আইন পরিষদের নির্দেশের সাহায্যে দেশীয় 
শিল্পকে সংরক্ষিত করা যখন সম্ভব হল না, তখন আমরা আমাদের 
দেশের লোকের ইচ্ছাশক্তির প্রাচীর দিয়ে ঘিরে আমাহদর দেশের 
শিল্পকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম । কেবলমাত্র অতিশয় ভাবপ্রবণ' 
একটি জাতি যখন সাবিকভাবে কোন ভাবের আবেশে ভেসে যেতে 
থাকে, তখনই এরূপ একটি আন্দোলন সফল হ'তে পারে । 

বিদেশী সংবাদপত্রগুলি সমস্ত বিষয়টিকে এক প্রকাণ্ড ভূল বলে 
মন্তব্য করল। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল বিষয়টি কিছুকাল মানুষের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে' পরে তাদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ষাবে। 
যখন দেখ। গেল আন্দোলন বন্ুদ্দিন পধ্যস্ত চলল এবং যে দীর্ঘ ছয় 
বৎসর বঙ্গদেশ বিভক্ত অবস্থায় ছিল সেই ছয় বৎসর পূর্ণোস্ধমে 
আন্দোলন চলতে লাগল, তখন পাশ্চাত্য জগতের অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত বিদেশী পর্যটকদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। 
বঙ্গদেশবাদিগণ অনেক বছর ধরে বিদেশ থেকে আমদানী করা 


৩২ ॥ 


বঙ্জননীতি ও স্বদেশী আন্দোলন 


অপেক্ষাকৃত সম্ত। দামে অধিকতর টেকসই পণ্য ক্রু করার পরিবর্তে 
অধিক মুল্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মজবুত হলেও দেশে উৎপাদিত 
প্রব্য ক্রয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল । তা" থেকেই প্রমাণিত হয়, উদ্দেশ্যের 
প্রতি তাদের কি পরিমাণ নিষ্ঠা ছিল এবং সেজন্/ কিরূপ স্ার্থত্যাগ 
তা'রা করেছিল । যখনই প্রয়োজন হয়েছে এদিকে কোনদিন তাদের 
উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের এই 
গুণের যোগ্য সমাদর আমরা সব সময় করি নি। 

কোন শক্তিশালী উচ্ছাম যখন সর্বগ্রাসী হয়, তখন সে ছুকৃল 
ভেঙ্গে তার সীমা অতিক্রম করে এবং তখন তা” জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে। স্বদেশী আন্দোলনের আমলে আমাদের সামাজিক ও 
পারিবারিক জীবনের সমস্ত কাঠামোও ব্বদেশান্থরাগে রঞ্জিত হয়ে 
গেল। বিদেশী চিনি বা লবণ দিয়ে থাস্ঠ প্রস্তুত করলে নিমস্ত্রিতের৷ 
ভোজন করত না। জনমতের চাপে কোন বাঙালীই বিলেতী ধুতি ব৷ 
শারী পরার কথা ভাবতে পারত না। আর কম দামে তা' ক্রয় করবার 
কোন অভিপ্রায় যার থাকত, সেও ত' করত লোকচক্ষুর অগোচরে 
গোপনে নৈশঅন্ধকারের অস্তরালে। 


৩২১ 
নি 


বিংশ অধ্যায় 
হযাতেকস্পিশ্ভ্ডান্বাদ ও লস্ক্েমজ্ল্স্‌ 


অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আমর! অনেক কিছুই শুনেছি । 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের তুলনায় দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ- 
পত্রগুলির প্রভাব আজ বন্দর বিস্তুত। তাদের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবেই 
অসহযোগপস্থী ৷ কিন্ত বাস্তবিক ভাবে বলতে গেলে স্বাদেশিকতাবাদ 
যেভাবে আমাদের বাড়ীঘরে আমাদের পারিবারিক জীবনে তার 
প্রভাব বিস্তার করেছিল তার তুলনায় অলহযোগ কিছুই নয়। স্বদেশী 
আন্দোলন যখন পূর্ণোগ্ভমে চলছিল তখন স্বাদদেশিকতাবাদ যেরূপ 
একটি সমাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, অসহযোগ যে কয়টি 
কেন্দ্রে শক্তিশালীও ছিল সেখানেও তা' সেরূপ কিছু হয় নি। বঙ্গদেশে 
অসংখ্য গ্রাম আছে সেখানে চরখ। বা খদ্দর কি পদার্থ কেউ জানে না। 
ঘটন! তার বিপরীত হলেই আমি আনন্দিত হতাম । কিন্তু যা” সত্য 
তা'কে অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি রাজনৈতিক সংঘর্ষ 
শিল্পআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছুকালের জন্য শক্তি সংগ্রহ করে' 
কিছুদূর হয়ত অগ্রসর হ'তে পারে, কিন্ত এরূপ সংযোগের ফলে শেষ 
পর্ধ্যস্ত তা ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকে । শিল্প পরিচালনা! করতে হবে 
ব্যবলার নিয়ম অনুসারে । কি ভাবে ব্যবসা! চালাতে হ'বে, কি ভাবে 
তার উন্নতি হ'বে, এ সমস্ত প্রশ্ন শেষ অবধি ব্যবসা সংক্রান্ত বিচার 
বিবেচনার উপরেই নির্ভর করবে । মূলধন, সংগঠন, দক্ষতা-_এসমস্তই 
হ'ল যে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূল ভিভ্তি। দেশপ্রেমের আবেগ 
তা'তে যে সহায়তা করে তাতে দন্দেহ নেই । কিস্তু তা” কেবল মাত্র 
কিছুসময়ের জন্যই সম্ভব। স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরে আসে তখন 
তা' লোপ পায়। ৃ 


৩২২ 


স্বাদদেশিকতাবাদ ও বন্দেমাতরম্‌ 


কোন কোন সময় বলা হয় আমাদের গণ আান্দোলনগুলির কিছুমাত্র 
সত্ব নেই। বুহং জনসমাজকে সব সময় আমাদের সঙ্গে নিতে 
আমাদের অনিচ্ছাকেই তার কারণ বলে বলা হয়ে থাকে । এবিষয়টি 
বিচারের ক্ষেত্রও এটি নয়, সময়ও এটি নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ 
বিশেষভাবে জড়িত না হ'লে জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে কোন 
আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত হয় না। সমাজের বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবর্গ 
থেকেই যে কোন বড় রকমের আন্দোগপনের উন্তব হয়। আর তারাই 
তাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। জনসাধারণ তাদের নৈতিক 
সমর্থন ও সহানুভূতি দ্বারা আন্দোলনের গুরুত্ববর্ধন করে মাত্র। 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই তা'রা মুখর হয়ে উঠে 'ভাদের মনোভাব প্রদর্শন 
করে। যখন তাদের আবেগ সংযত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব 
হয় অথবা যখন তাদের অন্তরে অতীতের অগ্ঠায় ব্যবহারের স্মৃতি জেগে 
উঠে বা বর্তমান দলননীতি অসহা হয়ে উঠে, তখন তা'রা অসংযত হয়ে 
পড়ে। স্বদেশী আন্দোলন জনসাধারণের নিকট তাদের ব্যক্তিগত 
স্বার্থের অনুকূল বলে বোধ হয়েছিল। তা'র৷ বুঝতে পেরেছিল যে, 
এই আন্দোলন যদি সফল হয় তা” হলে তাদের বাস্তব উন্নতির এক 
নুতন যুগের সচন। হবে। 

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে আমি যখন জনহিতকর কর্মজীবনে প্রবেশ 
করি তখন আমার সম্মূথে তিনটি আদশ ছিল। এরাই চিরদিন 
আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। আমার রাজনৈতিক জীবনে বছ 
উত্থানপতনের মধ্যেও যখনই স্থযোগ হয়েছে আমি সেগুলিকে রূপায়িত 
করতে চেষ্টা করেছি। এই আদর্শ গুলি ছিল,_-€১) যে-সমস্ত বিষয়ের 
সঙ্গে আমাদের সকলের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত, সেসব বিষয়ের 
উন্নতির জন্য ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একই মঞ্চে একত্র করে 
এক্যবন্ধ করা ; (২) ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রথম অপরিহার্ধয শর্ত 
হিসাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক 
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স্থাপিত করা এবং (৩) সামগ্রিকভাবে জনগণকে উন্নত করা ও 
আমাদের সমস্ত গণআন্দোলনে তা'দিগকে আমাদের সহযোগী কর! । 
প্রথম দুটি আদর্শকে সার্থক করবার অভিপ্রাবে ১৮৭৬ ও ১৮৭৭ সালে 
আমি সারা ভারতে পরিভ্রমণ করি ; অসংখ্য জনসভাতে ভারতীয় এঁক্য 
সম্পর্কে বন্তৃতা করি এবং আমাদের চরম ছুর্দশার প্রতিকারের জন্য 
সমগ্রা ভারতকে এক্যবদ্ধ করে একত্র দাবী উপস্থিত করতে চেষ্টা করি। 
আমার জীবনের একটি আদর্শকে সার্থক করে তৃলবার জন্য স্বদেশী 
আন্দোলন এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল এবং আমি পোৎসাহে 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলাম। 

বঙ্গদেশময় এবং এমন কি, আমাদের প্রদেশের বাইরেও স্বদেশীসভা। 
অনুষ্ঠিত হতে লাগল । যত জায়গাতে ও যত সভায় আমার 
শক্তি ও স্বাস্থ্য অনুযায়ী আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত আমি উপস্থিত থেকে 
(অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলায়) বক্তৃতা করতাম। তখন সময় ছিল 
অসম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ ও কাজ ছিল কঠোর পরিশ্রমের। কেউ বসে" 
থাকত না। প্রত্যেকেই যথাশক্তি কাজ করত । নান ছুগম, অদ্ভুত 
ও অজানা স্থানে আমরা যেতাম। অনভ্যন্ত খাবার খেতাম। তা 
নিয়ে আমরা কোনদিন কিছু মনে করতাম না । কোন অভিযোগ 
করতাম ন!। দুরদূর স্থানে কঠিনতম কষ্ট ও অন্ুবিধ! ভোগ করেও 
আমর! নীরবে সব সময করতাম। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি 
রোগের সম্মুখীন হ'তাম। আমাদের উৎসাহই এসব বিপদে আমাদের 
রক্ষা ক'রত। আমাদের বিশ্বান ছিল কোন বিপদ বা! রোগ আমাদের 
স্পর্শ করতে পারবে না । আমাদের এই নৈতিক প্রতিষেধক একদিনের 
জন্যও ব্যর্থ হয় নি। 

এ প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর কথ আমি উল্লেখ না করে' পারি 
না, বিশেষত এজন যে, বহুকাল হ'ল আমরা তাকে হারিয়েছি । 
আমি হিতৰাদী পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত কা'লিপ্রনন্ন কাব্য বিশারদের 
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কথা বলছি। মুত্রাশয়ের রোগে সাজ্বাতিক ভাবে আক্রান্ত হয়েও ভগ্ন 
স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি প্রত্যেক স্বদেশী সভায় উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা 
করতেন। স্বদেশী সভাসমূহে তিনি এক নৃতনত্ব যোগ করেছিলেন। 
আজকাল জনসাধারণের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই তার সেই নীতিকে 
অনুসরণ করা হয়। সময়োপযোগী কোন দেশপ্রেমাত্মক গান দিয়ে 
এ সকল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সঙ্গীতে কাব্যবিশারদের চমতকার 
দক্ষতা ছিল। তিনি নিজে গান করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি 
অতি মনোরম গীত রচনা করতে পারতেন! স্বদেশী সভাগুলিতে 
যধন তার রচিত গানসমূহ গাওয়। হত তখন শ্রোতারা যুদ্ধ হয়ে যেত। 
এই গান রচনা ছিল ভার এক সহজাত ক্ষমত! । তিনি ভালমত হিন্দী 
ভাবা জানতেন না। তা সত্বেও ভার দ্বারা রচিত একটি হিন্দীগান 
“দেখিয়ে ক্যা হালত? তন্ময় হয়ে লোকে শুনত। এই গানের মধ্যে 
তিনি ব্বদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশী দ্রব্যের প্রতি আগ্রহকে তীব্র 
ভাষায় নিন্দা করেছিলেন । ১৯০৬ সালে হাজার-হাজার লোকের 
সম্মুখ কোলকাঠায় কংগ্রেস অধিবেশনে এই গান করা হলে শ্রোতারা 
উত্তেজনায় উন্মস্ত হয়ে উঠে। 

যখনই কাব্যবিশারদ কোন সভায় যোগ দিতে যেতেন তখনই 
তিনি ছ্ু'জন পারদর্শা গায়ককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাদের দ্বার 
উদ্বোধনী গান গাওয়ার পর এ সমস্ত স্বদেশ।সভার কার্য আরস্ত হ'ত 
এবং সমাপ্তি গান দিয়ে সভার কার্য শেষ করা হ'ত । তিনি নিজে 
এই গায়কদের গান শিখাতেন, তাদের বেতন দিতেন এবং তাদের 
ভরণপোষণের ব্যবস্থাদি করতেন। বদ্দিও তার আধিক সঙ্গতি তেমন 
কিছুই ছিল ন! তবুও এই গায়কদের জন্ত তিনি বাইরের কোন সাহায্য 
গ্রহণ করতেন না। বক্ত! হিসাবে তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না । কিন্তু 
লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যে-সমস্ত লোক ভারতের 
অগ্রগতির পথে শক্রতা করত কাব্যবিশারদের শক্তিশালী লেখনী ও 
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তীব্র ভাষ! নির্মমভাবে তাদের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হ'ত। তিনি ছিলেন 
একজন একাস্ত স্বদেশপ্রেমিক ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক । আমার 
মনে আছে ১৮৯৯ সালে কিভাবে শরীরে জ্বর নিয়ে এবং মাথার উপর 
এক মানহানির মামলার ওয়ারেণ্ট নিয়ে তিনি লক্ষৌ কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন । নিজের শরীর ও জীবনের প্রতি ভার 
কোনই মমতা ছিল না। কোন পপামর্শ বা ভতসনাতেও কাণ দিতেন 
না। প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে প্রয়োজন বোধে অবাধ্যের 
মত নিজে কাজ করে যেতেন। তার ফলে তিনি দ্রুত মৃত্যুর পথে 
অগ্রসর হতে লাগলেন। তার হিতাকাজ্ধী ও প্রিয়জনের লক্ষ্য 
করলেন যে, তার হৃতন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হলে এবং তাকে তার 
একাগ্র ও একনিষ্ঠ স্বদেশ সেবার শ্রমজনিত স্বাস্থ্যের অবনতি থেকে 
উদ্ধার করতে হলে, স্বাকে তার এই সখের কর্মস্থল থেকে স্থানাস্তরে 
প্রেরণ করা আবশ্যক। সে সময় তার এক বন্ধু এক যাত্রীবাহী 
জাহাজের ডাক্তার হিসাবে জাপান যাচ্ছিলেন। বিশ্রাম ও সমুদ্র 
যাক্জাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে মনে করে কাব্যবিশারদের আত্মীয়ের! 
তাকে জাপান যেতে সম্মত করালেন। কি কারণে মনে পড়ছে না 
প্রস্তাবটি আমার মনঃপুত হ'ল না। আমার মনে হতে লাগল এ 
যেন কোন এক অশুভ মুহূর্তের পূর্বলক্ষণ। হয়ত তিনি চলে গেলে 
আমাদের জনসেবার কাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ কোন বিষয়: 
আমার মনের মধ্যে গোপনে কাজ করছিল এবং তার ফলেই নিরপেক্ষ 
ভাবে কিছু স্থির কর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সে যাই হোক, 
আমি কাব্যবিশারদকে জাপান বাঁওয়। থেকে বিরত করলাম। তিনি 
বলতেন আমি ঠার রাজনৈতিক গুরু | এরূপ অবশ্য আরও অনেকেই 
বলত। কিন্তু কাব্যবিশারদের নিষ্ঠা বা একাগ্রতা তাদের ছিল না। 
বরঞ্চ গুরুর প্রতি কাদ। ছু'ড়বার জন্তই তার! ছিল অধিকতর তৎপর। 
কিন্তু কাব্যবিশারদ আমার পরামর্শ মত জাপান যাবার সংকল্প ত্যাগ 
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করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলের চাপের কাছে তিনি নতি স্বীকার 
করতে বাধ্য হলেন। কোলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে বেজল- 
নাগপুর লাইনে মুগকল্যাণে আমাদের এক ব্বদেশীসভা৷ হচ্ছিল । আমরা 
যখন সভা থেকে ফিরে এলাম, হাওড়া রেলস্টেশনের সামনে তিনি 
আমার নিকট থেকে বিদায় নিলেন। তিনি আমার পায়ের ধুলো 
নিলেন। আমি তাকে আশীর্বাদ করলাম। হছূর্ভাগ্যক্রমে আর 
আমাদের দেখ। হ'ল না। জাপান থেকে ফিরবার পথে সমুদ্রবক্ষেই 
জাহাজে তার মৃত্যু হয়। 

ধিনি আমাদের ভাষার সম্পদ ও সমুদ্ধিকে অতুল বিক্রমে এমন 
এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করেছিলেন যে, তার ফলে তার নিজের 
ও দেশের শক্রর! ডাকে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক বলে' মনে করত, বঙজগদেশ 
তার সেই দক্ষতম স্বদেশপ্রেমী সাংবাদিক কাব্যবিশারদকে মন্মাস্তিক 
ভাবে চিরতরে এরূপে হারাল। একথা সত্য যে, তিনি ব্যক্তিত্বের 
উদ্ধে উঠতে পারতেন ন1। দেশীয় ভাষায় ধারা সাংবাদিকতা করেন 
তাদের এক শ্রেণীর মধ্যে এদোধটি সচরাচর লক্ষ্য কর। যায়। হর্ভাগ্য 
ক্রমে আমরা এখনো তাকে অতিক্রম করতে পারি নি। অনেক ক্ষেত্রে 
তিনি যে মানুষের পারিবারিক জীবনের মধ্যেও প্রবেশ করে' তার 
পবিজ্রতা বিদ্ধিত করতে প্রয়াসী হতেন এটি অত্যন্ত ছঃখজনক ও 
নিন্দনীয়। তবে যার! বন্ধু ও শুভাকা জ্ঞগীর ছদ্মবেশে গোপনে দেশের 
শক্রুত! করত তাদের প্রতিই ছিল তার কঠোরতম ব্যক্তিগত আক্রমণ । 
১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই কোলকাতায় তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। 
তার পক্ষকাল পরে বারাসতে ২৪-পরগণ। জিল। কনফারেন্স অনুষ্ঠিত 
হয়। কাব্যবিশারদ রচিত গানের সহযোগে যখন সভার কাধ্য আরস্ত 
করা হয় শ্রোতাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই অশ্রু সম্বরণ করতে 
পেরেছিলেন। হতে পারে ভার দোষক্রটি ছিল। বল! যেতে পারে 
বেশীই ছিল। কিন্তু যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে, যে-একনিষ্ঠতার সঙ্কে, 
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যে-সাহসিকতার সঙ্গে তিনি অবিরাম দেশের সেবা করে গিয়েছেন 
এরপ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল। 

যদিও এক মহান “ম্বদেশী*সেবী চলে গেলেন, তথাপি আদর্শ 
অঙ্ষু&জ রইল । সমস্ত বড় বড় আন্দোলনই, বিশেষ কোন ব্যক্তির 
প্রেরণা ও প্রতিভার নিকট যতই খণী হোক ন! কেন, সেগুলি বহুলাংশে 
এমন কি, তার নির্দেশক ব্যক্তিদের প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকে । 
তার! বীজ বপন করে”চলে” যান। নৃতন যাঁরা আসেন তারা ফারা 
চলে গেছেন তাদের সমান সব সময় নাও হতে পারেন। তবুও সে 
বীজ নৃতনদের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় । তারাই সে ভার বহন করে সেই 
অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর করে? দেন। তার সমকালে 
যে-প্রচণ্ড আবেগে মানুষ উন্মত্বের মত হয়ে গিয়েছিল, কাব্যবিশারদের 
উদ্দাম.উৎসাহ ছিল তারই প্রতিবিশ্ব। 

জনসাধারণের উচ্ছাসের প্রচণ্ডতা সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করল। 
সরকার গতানুগতিক চগ্ডনীতির আশ্রয় নিল। ফলে মানুষের ক্ষোভ 
বহুগুণ বদ্ধিত হ'ল । ট্যালিট্যান বলেছেন, এশ্রিকোলা নাকি এই 
বিচক্ষণ উক্তি করেছিলেন যে, রাজ্যশাসন অপেক্ষা গৃহশাসন অধিকতর 
শক্ত কাজ। পারিবারিক জীবনে যখন কোন বিষয় নিয়ে বিস্ফোরণ 
ঘটে, বন্ধুবান্ধবদের সৎপরামর্শ, সময় ও শুভবুদ্ধির প্রভাব স্বাভাবিক 
অবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সহায়ত করে । এবং সাধারণতঃ সে 
সব ফলপ্রস্থও হয় | কিন্তু যখন কোন অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয় সশস্ত্র ও সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র তখন সোজাসুজি ব্যবস্থা গ্রহণের 
লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না! পোঁষণনীতিই তখন সহজ 
ও কার্ধ্যকর বলে বোধ হয়। দ্রুত কার্য সম্পন্ন করবার উদ্দাম 
উৎসাহে শেষ পরধস্ত তার নৈতিক পরিণতি কি মারাত্মক হতে পারে বা 
তার জন্য কি যুল/ দিতে হতে পারে এসব বিষয় আর চোখেই পড়ে 
না। তাতে হয়ত সাময়িক ভাবে সফলতাও পাওয়া যায়। কিন্তু 
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তা'তে যা" অনিষ্ট হয়, তা” হয় চিরস্থায়ী এবং ভবিষ্যতের ঝঞ্জাটের 
বীজও তখনই রোপিত হয়। 

পৃবেরধেই বলেছি, স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজই বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের উৎদাহে সারাদেশ উদ্দীপিত হয়ে 
উঠেছিল । তারাই হয়েছিল এ আদর্শের স্বনিষুক্ত প্রচারক । তাদের 
কাধ্যাবলীকে সীমায়িত করে? নিয়ন্ত্রিত করারও প্রয়োজন বোধ 
হয়েছিল। তদনুসারে জিলা ম্যাজিষ্রেটগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের 
প্রধানদের নিকট একখান! বিজ্ঞপ্তিও প্রেরণ করেছিলেন) বিজ্ঞপ্তির 
মধ্যে বল৷ হয়েছিল যে, যদিস্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ 
তাদের ছাত্রদিগকে তথাকথিত শ্বদেশীআন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বয়কট, পিকেটিং ও অপরাপর অন্তায় কাধ্যাবলীতে প্রকাশ্ট ভাবে অংশ 
গ্রহণ করতে বাধ1 ন৷ দেন, তা” হলে স্কুল ও কলেজসমূহের “গ্র্যান্ট-ইন্‌- 
এইড" বন্ধ করে দেওয়া হবে, বৃত্তি লাভের ম্থযোগ থেকে তাদের 
ছাত্রদিগকে বঞ্চিত কর! হবে এবং সে সমস্ত স্কুল-কলেজের অনুমোদন 
বন্ধ করে দেবার জন্য বিশ্ববিষ্ঠালয়কে নির্ধেশ দেওয়া হবে । মফম্থলের 
স্কুল সমূহেই সে বিজ্ঞপ্রিগুলি পাঠান হয়েছিল । 

এ বিজ্ঞপ্তিতে কোলকাতা ও মফন্বলের ছাত্রদিগকে সমপধ্যায়ের 
বলে গণ্য করা হ'ল ন।। কিন্তু মফম্বলের ছাত্রদের মত কোলকাতাতেও 
ছেলের! স্বদেশীর কাজে অত্যন্ত উৎসাহী হ্থিল। উত্তেজনা যখন চরমে 
তখন বনু ছাত্র দিনের পর দিন ময়দানের এক কোণে দাড়িয়ে 
হোয়াইটেওায় লেইড ল'র বাড়ীতে কাহারা আসা ধাওয়া করছে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখত, বিদেশী পণা ক্রয় থেকে বিরত থাকবার জন্য ভারতীয়- 
দিগকে অনুরোধ করত, অথব। কেউ ক্রয় করে' থাকলে ভবিষ্যতে 
এ ভুল আর না করবার জন্ত অনুরোধ জানাত । দে-সময় আমার কাছে 
একবার খবর এসেছিল, জনৈক কেতাদোরম্ত বাঙ্গালী মহিলাকে 
হোয়াইটেওয়ে লেইড ল'র দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এসব 
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যুবকর্দের থেকে কয়েকজন সে মহিলার পায়ের উপর পড়ল এবং ঠাকে 
অন্থরোধ করতে লাগল যেন একই প্রকারের দেশে প্রস্তত দ্রব্য পাওয়া 
গেলে ভবিষ্যতে আর বিদেশী দ্রব্য কখনে! ক্রয় করবেন না বলে” 
প্রতিশ্রুতি দেন। 

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির ফলে উত্তেজন! বৃদ্ধিই পেল । চতুদ্দিক থেকে 
তার নিন্দা হ'তে লাগল। এমন কি, যারা সচরাচর সরকারী নীতির 
সমর্থক তারাও সরকারকে এন্জন্য দোষারোপ করতে লাগল। 
ক্রেটস্ম্যান পত্রিক? এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মস্তব্য করতে গিয়ে এমন এক 
ভাব প্রয়োগ করেছিল যা” একমাত্র অত্যন্ত মন্দ ব্যবস্থাকে ধিক্কার 
দেবার প্রয়োজনে ভিন্ন আর কখনো তার স্তস্তে ব্যবহৃত হয় নি। ক্রোধ 
ও বিম্ময়ে অভিভূত হয়ে ষ্টেটস্ম্যান পাত্রকা লিখেছিল, “আমরা 
বাস্তবিক পক্ষে জানতে ইচ্ছা! করি এই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ কর্ম্মচারীটি 
কে, যার অন্থরোধে লেফটেন্ঠাণ্ট গভর্ণর এরূপ এক আদেশ অনুমোদন 
করলেন 1” পত্রিকাখানিতে আরও লেখা হয়েছিল, “এতে কোনই 
সন্দেহ নেই ষে, বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা গত 
কয়েক সপ্তাহের কাল্পনিক ভয়ে ভীত কোন ব্যক্তির দ্বার সরকার 
এ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছে ।” সবশেষে মন্তব্যটি এই বলে? সমাপ্ত 
করেছে, “অবিবেচকের ন্যায় সরকার যে শিশুস্ুসভ ও নিষ্ষল এক 
নীতির পথে পদক্ষেপ করেছে তাঁর এক মাত্র পরিণতি হবে একদল শহীদ 
স্প্টি করা”। ছাত্রদিগক্ষে বাঁধাদানের উদ্দেশ্টে সেই নিরোধক প্রকৃতি 
বিশিষ্ট বিজ্ঞক্তিটি যখন প্রথম প্রকাশ হয়েছিল তখন এক নেতৃস্থানীয় 
ইংরেজী পত্রিকার এই ছিল ভাষা । কিন্তু এভাবে একের পর এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হ'তে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও পর পর 
প্রশমিত হওয়ার পরিবর্তে বেড়েই চলল । 

এই বিজ্ঞপ্তিগুলির অন্যতম ছিল “বন্দেমাতরম* বিজ্ঞতি । এটি 
প্রচ করেছিল পূর্ববঙ্গের নূতন সরকার। তার মধ্যে বলা হয়েছিল 
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যে, রাজপথে “বন্দেমাতরম্* ধ্বনি দেওয়া অবৈধ বলে গণ্য ছবে।' 
ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বলে খ্যাত 
এক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কন্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। তার 
বিদ্ভার দৌড় এতদূর পর্য্যস্ত গেল যে, তিনি বললেন, বন্দেমাতরম্‌ হ'ল 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্টে মহাকালীকে আহ্বান করবার 
মন্ত্র। কোথা! থেকে যে ত্বার এরূপ ধারণ। হয়েছিল জান! শক্ত । 
“বন্দেমাতরম্-এর প্রথম কলির শব্দগুলি একটি গানের অংশ । 
মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, আরাধনার ভাবে পরিপুর্ণ। তার শক্তি 
ও সৌন্দধ্যের মনোরম বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে । “মাতৃভূমি আমাদের 
সকলেরই মা; €সেই মা'কে আমি প্রণাম করি'--এইত শব্দগুলির 
সরলার্থ। কিন্তু সরকারী মহলে যে উত্তেজনার স্্টি হয়েছিল তা'র 
ফলে এক নির্দোষ মন্ত্রের মধ্যে এক অত্যন্ত অশুভকর অর্থ জুড়ে দিল । 
এবং পূর্ববঙ্গের সরকার রাস্তাঘাটে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি বন্ধ করবার 
উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল। আমরা আইনজ্ঞের পরামর্শ 
নিলাম। কোলকাতা হাইকোর্টে মিঃ পাগ নামে একজন প্রসিদ্ধ 
য্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি বিজ্ঞপ্তিটি আইন বিরোধা বলে, 
আমাধ্ের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন। 

বরিশাল কনফারেন্সে এই বন্দেমাতরম্‌ এক ইতিহাস স্থ্টি 
করেছিল । তা" পরে বলছি। ভার .আগে ধন্বাদের সঙ্গে আমি 
উল্লেখ করতে চাই যে, ইতিমধ্যে এ বিবয়ে সরকারী দৃষ্টিকোণের 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবং জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিকেই স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে। একবার উত্তর বঙ্গে সৈম্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্টিত 
এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম । আমি লক্ষ্য করলাম, যতক্ষণ 
পধ্যনস্ত জাতীয় সঙ্গীত হ'ল ততক্ষণ অন্যান্ত শ্রোতার সঙ্গে বুটিশ 
সামরিক কর্মচারিগণও দাড়িয়ে ছিলেন। বেঙ্রলী রেজিমেন্টের 
সৈনিকগণ রাজান্থগত সামরিক পোষাক পরিধান করে বনু সহর 


২৩৩১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


পরিভ্রমণ করেছিলেন। এবং সর্বত্রই বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি তুলেই 
দেশবাসিগণ তাদের অভার্থনা করেছিলেন । তারা যখন এসমস্ত সভায় 
ভাষণ দিতেন, তাদের উদ্ধতন কন্মচারিদের অনুমোদন নিয়ে ও ভাদের 
সাক্ষাতে কেউ কেউ বলতেন, বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে জান্ীন 
আক্রমণ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা গর্ব ও আনন্দের বিষয় ভাদের 
আর কিছু হবে না। 

যে ধ্বনি একদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল, যে ধ্বনির প্রচার সর্বত্র বাঁরণ 
ছিল এনং যে ধ্বনিকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্তটে দমননীতির আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছিল, সেই ধ্বনি এখন সমগ্র ভারতের ধ্বনি, সমগ্র 
ভারতবাসীর ধ্বনি। এমন কোন শিক্ষিত ভারতীয় আজ নেই যার 
মুখে এ ধ্বনি উচ্চারিত না হয়। দেশপ্রেমের আবেগে যখন সে ভেসে 
যেতে থাকে, গভীর আনন্দে সে এ ধ্বনিই দিতে থাকে । আরও 
বিশ্যেবূপে লক্ষ্য করার কথা এই যে, সরকারী মহলও এখন আর 
একে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করবার উদ্দেশ্যে রাজব্রোহীদের 
সমাবেশের ডাক বলে মনে করে না। 

“বন্দে মাতরম্‌ বলে যে গানটি আরম্ভ করা হয়, তা” বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস "আনন্দ মঠ, গ্রন্থেরই একটি 
গান। গানটি বাংলা হলেও সংস্কৃত শবে তা এতই সমৃদ্ধ যে, 
ভারতের সবত্র শিক্ষিত মাত্রেই তার অর্থ বুঝতে পারে। মহিমান্বিত 
রচনাশৈলী, সঙ্গীতের মুচ্ছনা, স্বদেশ প্রেমের একাস্তিকত। ইত্যাদি এই 
গাঁনটিকে জাতীয় সঙ্গীত্তের পদে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে জাতীয় 
সঙ্গীতের মধ্যাদা দিয়েছে । যে-কোন জাতীয় সমাবেশেই আজ 
এগান্টি এক যোগ্য উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে পরিগণিত । জাতীয় জীবনের 
সর্ক্ষেত্রে বা স্বদেশী আন্দোলনে এ গানের থে কি ভূমিকা হ'বে বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। দাস্তে যখন 
ইতালির এঁক্যের গান গেয়েছিলেন ভিনিও জানতেন না ইতালির 


৬৩৩ 


স্বাদেশিকতাবাদ ও বন্গেমাতরম্‌ 
রাজনৈতিক বিবর্তনে তার গানের ভূমিক। কি হ'বে অথবা তার সেই 
গান ম্যাজিনী ও গ্যারিবন্ডী কিরূপভাবে কাজে লাগাবেন। প্রতিভাধর 
ব্যক্তিরা াদের আদর্শকে বিশ্বনয় ছড়িয়ে দিয়ে যান। সে-সবের কিছু 
কিছু উপধুক্ত ক্ষেত্রে পড়ে। কালের শক্তি ও সময় সেসব লালিত-: 
পালিত করে। এসবই পরিপন্ধ হয়ে ভবিষ্যত বংশধরদিগকে প্রচুর 
ফসল দান করে। 
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একবিংশ অধ্যায় 
হবছেক্স্পী আর্ক্োজপন্ন ও আসুক শ্রশ্লা্জ্লী 


আমাদের সাহিত্যের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে, শিল্পনীতির মধ্যে 
এবং সকল প্রকার কাজকর্মের মধ্যে ত্বদেশী আন্দোলন এক নৃতন 
শক্তি সঞ্চার করেছিল। সে সময় জাতীয় অনুভূতির যে এক 
ক্রমবদ্ধমান উচ্ছাস স্থপতি হয়েছিল তার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল 
সাহিত্যের উপর। সাহিত্য ও কাব্যের ভিতর দিয়ে তার প্রকাশ 
হয়েছিল। সাংবাদিকতা এমন এক প্রেরণা পেয়েছিল যে, তৎপূর্ধে 
বহুকাল সেরূপ পায় নি। নূতন ভাবধারায় অন্থুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী 
সভা-সমিতিতে তখন বাংলায় যে-সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হ'ত সে সবের 
বাগ্সিতার তুলন। হয় না। হূর্ভাগ্যবশত সে সমস্ত বক্তৃতা রক্ষা করার 
কোন ব্যবস্থা হয় নি। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে, অন্তত 
বঙ্গদেশে, সেরূপ বাগ্মিতা কোথায়? যা! কিছু হীন, দ্বৃণ্য ব বিদ্বেষপুণ, 
তাকে ঠেলে ফেলে জাতির জীবনকে উন্নতির পথে, প্রগতির পথে, তার 
মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের পথে পরিচালিত করতে পারে, এমন প্রেরণা, 
দেশপ্রেমের ব্যাকুলতা, সাহিত্য বা সাংবাদিকতা আজ কোথায়? এখন 
তাঁর কিছুই নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যাক্ত আছে কেবল কথ। আর 
কথা । কিন্বা স্বদেশীপনার নামে বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচারের অপচেষ্টা । 
একে বড় জোর মানবসমাজের বৃহত্তর স্বার্থ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করে” আত্মনিধাননের এক অপরূপ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। 
মানবজাতির বিশাল কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে জাতি হিসাবে 
আমাদের বেঁচে থাকতে হ'বে, উন্নতি করতে হু'বে, বিকাশ লাভ করতে 
হ'বে। যে রসে সমগ্র মন্ু্যজাতি সজীবিত তা" থেকে আমাদের দূরে 
থাকতে হবে; জীবন নদীর আোতে ভেসে যেতে হবে ভাটির দিকে? 


৩৩৪ 


স্বদেশী জান্দোলন ও আহন্গবঙ্গিক প্রশ্নাবলী 


মানুষের সংস্কৃতি, কলা, সভ্যতা আমাদের পুষ্ট করবে না ; আমাদের 
ভোগে লাগবে নাঃ সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্নতাতেই হবে আমাদের 
আনন্দ; নিঃসঙ্গতাই হবে আমাদের গর্ষের বিষয়--এরপ এক 
পরিস্থিতির কথা চিন্ত। করাও আমার পক্ষে অসহা। এর ফলে জগতে 
অন্যেরা যখন আকারে দৈত্য হবে, আমাদের বিকাশ তখন স্তব্ধ হয়ে 
যাবে, আর আমর! হয়ে যাব চিরদিনের মত পঙ্গু। 

কিন্ত এসব চিন্তা এখন থাক। বরং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব 
বখন তার শীর্ষে তখন যে তার বহুমুখী বিকাশ দেখা গিয়েছিল সে 
সম্বন্ধেই কিছু বলা যাক। জাতির কাজকর্মের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রেই 
তখন এক অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। সাবান তৈয়ারের 
কারখানা, দেশলাই তৈয়ারের কারখানা, বস্ত্র তৈয়ারের কারখান। 
একের পর এক স্থাপিত হ'তে লাগল। ক্াতশিল্প আপনা হতেই এক 
নৃতন উদ্দীপন! পেল। ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র আমদানীর ফলে তৎপুর্বের 
ভাতের ব্যবস! এক প্রকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । শিল্পীশ্রেণী হিলাবে 
তাভীর। হয়েছিল মরণমুখী । এখন তাদের ব্যবস। পুনরুজ্জীবিত হয়ে 
উঠল। এক স্বদেশী সভায় যোগ দেবার অভিপ্রায়ে আমি হুগলী 
জিলার হুরিপালে গিয়েছিলাম । সেখানে ছিল বনু সংখ্যক তাতীর 
বাস। তারা হৃহাঁত তুলে আমায় আশীর্বাদ করল। আমরা তাদের 
রাড়ীতেও গিয়েছিলাম । সেখানে তাদের ঘ্বরবাড়ীর পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা তাদের সম্বদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল । সমগ্র দেশেই হয়েছিল 
এ অবস্থা । তৎকালীন সরকারী বিবৃতির মধ্যেও একথার সমর্থন 
পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সাময়িক উৎসাহের প্রাবল্যে ও দেশের 
শিল্পকে অগ্রসর করে দেবার অধীর আগ্রহে সংগঠনের মৌলিক 
বিষয়গুলি অবহেলিতই রয়ে গেল। এবং এসব উদ্ভোগে যে দক্ষতা ও 
বিচক্ষণতার একট! প্রয়োজন আছে তার প্রতি যথাযোগ্য যত নেওয়া 
হল না। মুলধন যথেষ্ট সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু বিচক্ষণতার অভাবে 
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তা'কে ঠিকমত কাজে লাগান গেল না । অবিলম্বে ভেঙ্গে গেল সমস্ত 
সফলতার স্বপ্র। স্বদেশীর প্রতি মানুষের উৎসাহও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে 
এল। 

হঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই আন্দোলনের ফলে যে শিল্লোন্নতির' 
সুযোগ দেশে এসেছিল সরকার পক্ষ থেকে তার সছ্যবহারের কিছুমাত্র 
চেষ্টা হল না। সরকার যদি এ মময় পুরোভাগে এসে বিজ্ঞতার সঙ্গে 
এই শিল্প আন্দোলনকে সুপথে পরিচালিত করত, তা? হ'লে নিজেদের 
কর্মের দ্বারা দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক তিক্ততার স্থষ্টি করেছিল তা? 
বহুলাংশে প্রশমিত হ'ত এবং দেশের শিল্প সমস্তার সমাধানের পথেও 
অনেক দ্র অগ্রলর হতে পারত। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে 
রাজনৈতিক উদ্ভম লক্ষ্য করেই বোধ হয় সরকার তার কর্মমপন্থ। স্থির 
করল। এক দারুণ উদাসীনতার ভাব সরকারকে অধিকার করে বসল 
এবং অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে শিল্লোন্নয়নে বাধা স্থষ্টি করতে লাগল । 
বালকের! বালনুলভ অন্ঠায়ের জন্য কঠোর দণ্ড পেতে লাগল এবং 
সারা দেশে একদল তরুণ শহীদের স্থষ্টি হ'ল। এমনি করে যুবকদের 
মধ্যে অসস্তোষের বীজ রোপণ হ'তে লাগল । বেশী দিন অতিবাহিত 
হতে না হতেই তার তিক্ত ফল লক্ষ্য করা গেল। অশান্তিময় 
সন্ত্রাসবাদের বিকাশ তারই পরিণতি । অতি ছুঃখে বলতে বাধ্য হচ্ছি 
যে, এখনে। তা শেষ হয় নি। 

আমাদের ছেলেদের মাত্রাতিরিক্ত অন্ঠায় ও তাদের বিরুদ্ধে 
সরকারের দমননীতি সত্বেও স্বদেশী আন্দোলন ঘর্ববার গতিতে অগ্রসর 
হ'তে থাকে । আমাদের নিত্য ব্যবহাধ্য পরিধেয় বস্ত্রের জন্থ, আমাদের 
ধুতি শাড়ীর জন্য ম্যানচেষ্টার ও বিদেশী বাজারের নাগপাশ থেকে মুক্তি 
লাভ করাই ছিল এ আন্দোলনের সর্ধ্বক্ষণের মুল উদ্দেশ্ট । বোম্বাই 
€কে সে সময় কিছু কাপড় আঙত। স্বদেশী আন্দোলন যখন 
জমজমাট বোম্বাইয়ের স্তাকলগুলিতে তখন সম্মদ্ধির জোয়ার এসেছে । 
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আশ! কর! হয়েছিল যে, বঙ্গদেশও হয়ত তার প্রয়োজনীয় ভ্রব্যা্ছি 
কিছু কিছু সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। অনেকদিন যাবৎ হুগলী 
জিলার শ্রীরামপুরে একটি কাপড়ের কল ছিল । সেই মিলটি ক্রয় করে, 
তার উত্পাদনের কাজ আরও বদ্ধিত করবার সন্কল্প করা হ'ল। এজগ্ক 
প্রায় আঠার লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তজ্জন্চ একখানি 
আবেদন প্রচার করা হ'ল। আমিও তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম | 
টাকাও অনায়াসেই সংগ্রহ হ'ল | আমাদের মধ্যবিত্বশ্রেণী, এমন কি, 
আমাদের মহিলারাও টাক দিয়েছিলেন। মিল কিনে তার নুতন 
নামকরণ করে" তাকে পরিবন্ধিত কর! হ'ল | এ উদ্যোগে মহিলার! 
যেরূপ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ও তাদের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন কলে মিলের নাম কর! হয়েছিল "বঙ্গলঙ্্মী মিল । এ 
মিলকে বনু উত্থান পতন বনু বাঁধাবিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল 
অভিজ্ঞতা অঞ্জন করতে হ'লে মুল্য ত দিতেই হয়। আমরাও তাই 
করেছি এবং দক্ষতাও অজ্জন করেছি। আমি বিশ্বাস করি এতে 
ভবিষ্ততে আমাদের উপকার হুবে। বর্তমানে এ-মিল এক নূতন 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে । আমি আশা করি, এমিল উত্তরোত্তর 
সম্বদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে । 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল যে, শিল্পে 
উল্লতি করতে হ'লে ব্যাঙ্ক-এর সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য ৷ 
সচরাচর অভিযোগ করা হ'ত যে, ইউরোপীয়দের পরিচালনাধীন ব্যাঙ্ছ- 
সমূহ ভারতীয়দের ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে অবহেলা 
করে। এ অবস্থায় আমাদের নিজন্য ব্যাঙ্ক থাকা একাস্ত আবশ্যক। 
তদমুসারে ভারতীয় ডাইরেকটারমগ্ডলীর অধীনে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনায় “বেঙ্গল হ্যাশান্তাল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। তার 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে মনে হয় ব্গদেশে ভারতীয় ব্যাক্ম ব্যবসা 
সফল হওয়ার সম্ভাবনা! রয়েছে । তবে বঙ্গলক্ষমী কটন মিলের শ্যায় 
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তাকেও বন ভাগ্য পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে । এক 
সময় তার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনকও হয়েছিল । সৌভাগ্যের বিষ, 
সেমেঘ এখন কেটে গিয়েছে । 

ভারতীয় পরিচালনায় বীমা! কোম্পানীর প্রবর্তনেও স্বদেশী 
আন্দোলন উৎদাহ দিয়েছিল। বিদেশী বর্জন আন্দোলনের এক 
বাষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, আমাদের 
শক্তিকে এপথে পরিচালনা করলেও আমাদের লাভবান হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। আমার এ প্রস্তাব অনেকেরই মনঃপুত হয়েছিল। এবং 
অনেক বীমাকোম্প্রানীর প্রতিষ্ঠাও করা হয়েছিল। এদের মধ্যে 
স্তাশান্তাল ও হিন্দুস্থান কোপারেটিভ ইনসিওরে্স কোম্পানী ছটি 
বিশেষ সাফল্য ও খ্যাতি অঞ্জন করেছে। 

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রথম প্রদর্শন করা হয়েছিল ৭ই 
আগষ্ট তারিখে । এবং সে সঙ্গেই স্বদেশী আন্দোলনেরও প্রবর্তন 
করা হয়েছিল। এ বিক্ষোভ এক এতিহাসিক ঘটনা । মিঃ জে, 
চৌধুরীর নেতৃত্বে কোলকাতার যুবকেরা এক গাস্তীধ্যপূর্ণ শোভাযাব্র। 
করে' কলেজ স্কোয়ার থেকে পদব্রজে টাউন হলে গিয়েছিল । ভারতীয় 
দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সহরের ভারতীয় অঞ্চল জনশুন্ঠ 
হয়ে প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টাউন হলের সঙ্গিকটে 
সকলেই ছিল গভীর উৎসাহে প্রাণচঞ্চল। বিরাট এক জনতা সেখানে 
সমবেত হয়েছিল! তারা দ্রুত গিয়ে উপর ও নীচের হ'ল পূর্ণ করে 
ফেলল। হলের মধ্যে খন স্থানাভাব হ'ল তখন হলের বাইরের স্থান 
ও ময়দানে আঙ্গিন। পর্য্যস্ত জনপূর্ণ হয়ে গেল। আমরা উপরের হলে, 
নীচের হুলে ও বেন্টিষ্ক-এর প্রতিমূত্তির নিকটে ময়দানে,_-এ তিন 
স্থানে যুগপৎ তিনটি সভা করার সিদ্ধান্ত করলাম। টাউন হলের 
সিড়িতে দাড়িয়ে আমি এ সম্কল্ের কথ! ঘোষণ। করলাম । প্রত্যেকেই 
তা” বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল। এই বৃহৎ জনতা! অবিলম্বে 
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“তিন ভাগ হয়ে গেল। এবং এক-এক ভাগ এক-এক স্থানে গিয়ে 
'উপবেশন করল। তারমধ্যে কোথাও কোন হট্টগোল বা! বিশৃঙ্খলার 
চিহ্ন ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে পর্য্যন্ত 
আমাদের সাম্প্রতিক কালের জনসভাগুলিতে জনসাধারণের শৃঙ্খল! 
রক্ষার দৃষ্টাস্ত ছিল প্রশংসার যোগ্য । যে-সমস্ত বিদেশী পর্য্যটক সে 
সময় আমাদের বুহৎ বৃহত বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখবার স্থযোগ পেয়েছিলেন 
তার! নিতান্ত উত্তেজনার মৃহত্তেও আমাদের জনগণের নিয়মানুবন্তিত। 
ও নেতৃবর্গের নির্দেশ পালনের প্রস্ততি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়েছিলেন । জনগণ যে নিজেদের কাঁজক্ল্ম নিজেরাই পরিচালিত 
করতে সক্ষম, এসব থেকেও তা” সহজেই প্রমাণ হয়। 

আমি তিনটি সভাতেই বক্তৃতা করেছিলাম । লোকের উৎসাহের 
সীমা! ছিল ন!। (লাকের মনে যে তখন কি প্রকার স্বদেশী ভাবধারণা 
এসেছিল একটি ঘটন থেকে তা কিছুষ্টা বোঝা যাবে । সভা হবার 
কিছুদিন আগে স্থির হয়েছিল যে, জনসাধারণ শোক প্রকাশ করবার 
উদ্দেশ্টেই সভায় যোগ দেবে, সুতরাং সভার দিন টাউন হলের উপরের 
ওলাটি শোকের প্রতীক হিসাবে কাল কাপড়ে ঢেকে দেওয়। হবে । 
এ উদ্দেশ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হোয়াইটেওয়ে লেইড ল য়্যা্ড 
কোম্পানীর উপর ভার দেওয়া হঃল। এবং, তারা তদনুযায়ী কাজও 
করল। সভার দিন সকালে মিঃ হালিম গজনভী এসে আমাকে 
জানালেন যে, ও সমস্ত বিলেতী কাল কাপড় যদি হল থেকে না খুলে 
ফেলা হয়, তা” হলে সভায় গোগযোগ হবার আশঙ্কা আছে। হাতে 
তখন আর বিশেষ সময়ও ছিল না। এজন কাল বিলম্ব না করে' 
বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ কর! হ'ল এবং সভা হবার পূর্বেই সমস্ত কাল 
কাপড় খুলে ফেল! হ'ল। মানুষ ধৈর্য্য হারাতে আরম্ভ করেছিল। আমরা 
কিছুতেই তা? অবজ্ঞ। করতে পারছিপাম ন।। আরস্ভেই শিবিরের মধ্যে 
বিভেদ স্যপ্টি হ'তে দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। 


২১৩৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


এবার জল গড়াতে লাগল। প্রথম দিনের বিক্ষোভের সফলতা; 
মানুষের মনে বিশ্বাস ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনা স্থষ্টি করল। এ সভায়, 
বঙ্গদেশের সমস্ত স্থান থেকে যত প্রতিনিধি এসেছিলেন আমি আমাদের 
অপর কোন সভায় সেরূপ দেখি নি। বঙ্গভঙ্গের ফলে মানুষের মনে 
বৃটিশ সরকারের প্রতি এক অভূতপূর্ব ঘ্বণার উদ্রেক হয়েছিল । 
বঙ্গদেশের প্রতিনিধিবর্গের মুখ থেকে বজ্রনির্ধোষে প্রতিবাদের ধবনি' 
উঠেছিল,--বঙ্গদেশ এক ও অবিচ্ছিন্ন । যে-সকল প্রতিনিধি: 
কোলকাতার সভায় যোগ দিয়েছিলেন, তারা বঙ্গভরঙ্গের বিরুদ্ধে ও 
্বদেশীর সমর্থনে অবিরাম আন্দোলন চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই গৃহে 
ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর ছুটি আন্দোলনই পরস্পর দ্বার! প্রভাবিত 
হয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল। স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছাসের ফলে 
ম্যানচেষ্টার থেকে পণ্য আমদানী বন্ধ হয়ে গেল। যে-সকল মারওয়াড়ী 
ব্যবসায়ী এ পণ্যের ব্যবসা করত্বেন তার! প্রমাদ গণলেন। যে সমস্ত 
পণ্য তখনো! তাদের হাতে ছিল অন্তত সে সব যাতে বিক্রয় করে 
দেওয়! যায় তজ্জন্য তাদের সাহায্য করতে আমাদিগকে অনুরোধ করতে 
লাগলেন। যে-সমস্ত পণ্য তখন তাদের হাতে ছিল তা” শেষ হয়ে 
যাবার পর আর বিদেশী পণ্য আমদানী করবেন না বলে" প্রতিশ্রুতি 
পেলে আমরা তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলাম । আলাপ- 
আলোচনায় বছদিন পধ্যপ্ত বৃথা অনেক সময় নষ্ট হয়েছিল। শেষ. 
অবধি ফল কিছুই হ'ল ন!। 
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দ্বাবিংশ অধ্যায় 
সুসুভ্বিশ্চিভ্ড স্যন্স্ছা। (০ তেজ্সুভ ক্যাম ) 


অক্টোবর মাস ভ্রত এগিয়ে আসছিল । বঙ্গদেশ যে বিভক্ত করা 
কুল, অক্টোবর মানের ১৬ই তারিখ থেকেই তা” কার্যকরী হ'বে। 
বঙ্গদেশের পক্ষে তা হ'বে এক জাতীয় শোকের দিন। আমরা 
সেদ্িনটিকে সেভাবেই পালন করব বলে” সঙ্কল্ করলাম । এবং সমগ্র 
দেশ আমাদের সে ডাকে অস্তর থেকে সাড়। দিয়েছিল। মফম্বলের 
নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করেই শোক প্রকাশের জন্য এক 
কার্যযতালিকা নির্ণয় কর! হয়েছিল এবং তা” ব্যাপকভাবে প্রচার করা 
হয়েছিল । স্থির হয়েছিল, -(১) যে সমস্ত লোককে আমরা ভাইয়ের 
মত বলে? মনে করি সে সমস্ত লোকেব হাতে লালম্তো৷ বেধে দিয়ে 
রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান পালন করা হবে। অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে যে 
অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে নৃতন জাতৃত্বের বন্ধনের 
প্রতীক হিসাবে রাখীবন্ধনরূপ এই প্রাচীন প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা 
হয়েছিল । (২) ১৬ই অক্টোবর তারিখে অনশন পালন করা হ'বে। 
সেদিন গৃহস্থের বাড়ীতে হবে অরন্ধন ! উনান জ্বালান হবে না এবং 
পঙ্গু ও রুগ্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও নিমিত্ত অন্প পাঁককরা হবে না। 
প্রত্যেকে সেদিন খালি পায়ে চলাফেরা! করবে এবং ভোরে গঙ্গায় জান 
করে? শুদ্ধ হ'বে। এ ছিল এক আত্মপ্রবঞ্চনামূলক জরুরী ব্যবস্থা! । 
কিন্তু প্রত্যেকেই সানন্দে তা” মেনে নিয়েছিল । সমগ্র জাতি মনপ্রাণ 
দিয়ে সমস্ত নির্দেশ পালন করেছিল । 

কিন্তু কেবল মাত্র এটুকুই নয়। কোন এক গঠনমূলক পরিকল্পন৷ 
প্রবর্তন করে' এ দিনটি স্মরণীয় করে? রাখতে হবে । আমি একটি 
“ফেডারেশন হল' নিশ্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম । তার উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, বঙ্গদেশ যে বিভক্ত করা হয়েছিল, তার বিচ্ছিষ্প অংশগুলিকে 
“পুনরায় যদি সংযুক্ত কর! নাও হয় অথবা আংশিকভাবে হলেও সেই 


৩৪১ 


জাতি যেঘিন গঠনপথে 


বিভাজন পরিবন্তিত না হয়, তা” হ'লে এই হল তাদের অবিভাজ্য 
একতার প্রতীক হয়ে থাকবে এবং এই হল হবে মূল বঙ্গদেশ ও তার: 
বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মিলন ক্ষেত্র । ফরাসী দেশের পেরি (স্‌) নগরীর: 
“হোটেল ইনভ্যালিডেস*-এ য। দেখেছিলাম তা” থেকেই আমার মনে, 
এ-ধারপাটি এসেছিল । সেখানে নেপোলিয়নের সমাধির চারদিকে 
জলপাইপত্রের শিরোমাল্যেভৃষিত কতকগুলি মৃত্তি আছে। এই 
মৃত্তিগুলি বিভিন্ন প্রদেশের প্রতীক । আমি যখন দেখেছিলাম তখন, 
আলসাক্‌ ও লরেণ প্রদেশের প্রতীকরপে মৃত্তিগুলি শোকবস্ত্র ও 
অবগু্নে আবৃত ছিল। আমার মনে হয়েছিল আমরাও অঙ্কুরূপ 
একখানি ন্মতিমন্দির নিম্মাণ করে' বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলার প্রতীক 
স্বরূপ এক একটি মুত্তি তার চারদিকে বসিয়ে দেব, এবং যে সমস্ত 
জিলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সে জিলাগুলি পুনরায় বঙ্গদেশে যুক্ত না. 
হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতীক মৃত্তিগুলিকে শৌকবস্ত্রে ঢেকে রাখবার 
ব্যবস্থা করব। জনগণের অন্যান্ক সমগ্রিগত প্রয়োজনেও এই হলটি 
ব্যবহ্ধত হ'তে পারবে । এ উপায় অবলম্বন কপ? বঙ্গদেশ বিভক্ত 
করার ঘটনাটিকে মানুষের মনে চিরজাগ্রত রাখা যাবে এবং বিচ্ছিন্ন 
ংশগুলি মূল ব্গদেশের সঙ্গে পুনঃ সংযুক্ত করণের প্রচেষ্টাকে স্থায়ী 
ভাবে উৎসাহ দেওয়। যাৰে। 
গভীর যত্বের সঙ্গে আমার প্রস্ত।বটি বিবেচন। কর হ'ল | ভারতের, 
চিরকল্যাণকা মী, ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন করে' ভারতের মাটিতে 
যিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সেই মহীযসী রমণী ভগ্নী 
নিবেদিত। ও স্তার তারকনাথ পালিত আমার প্রস্তাবটি অন্তরের সহিত 
সমর্থন করেছিলেন। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্যে যে ন্বপতি- 
সলভ দান করেছেন তজ্জন্ত স্যার তারকনাথ পালিত ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার সহানুভূতি ছিল 
বনুম়খী। যে দিন তার প্রাণে সাড়া জাগল তারপর থেকে তিনি, 


৩৪২ 


স্থনিশ্চিত ব্যবস্থা! ( সেটেল্ড ফ্যাকৃট ) 


সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। তার 
স্থক্ম আইনজ্ঞান, স্বচ্ছ অস্তদূর্টি, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাদয়তা ও উৎসাহদান 
সহযোগে দেশের জনন্বার্থ অক্ষুগ্জ রাখতে তার ছিল সদা সতর্ক 
শ্রহরা। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য আমরা যে চেষ্টা চালাচ্ছিলাম 
তিনি মনপ্রাণ দিয়ে তার সাহায্য করতে লাগলেন । এক মারাত্মক 
রোগে আক্রান্ত হয়েও যখনই সম্ভব হ'ত তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ 
দিতেন। তার সুচিন্তিত পরিচালন! ছিল আমাদের এক অমূল্য 
সম্পদ । 
১৬ই অক্টোবর তারিখে ফেডারেশন হলের শিলাম্তঠাস করাই ষে 
আমাদের একমাত্র কর্ম ছিল তা নয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন 
এবং স্বদেশ্ট আন্দোলনও ছিল সেই কর্মতালিকার অস্তভূ্। স্থির 
হ'ল সেদিন আমরা খুব বড় রকমের এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করব 
বাতে প্রধানত তাতশিল্লের সাহাব্যার্থে একটি জাতীয় অর্থভাণ্ডার 
গড়ে তোলা যায়। 
ক্ষেপে এপ্রকারই ছিল আমাদের ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর 
তারিখের কর্ণন্চী। বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থাকে এদিনই কাধ্যকরী করবার 
কথ! ছিল। সমস্ত আয়োজন যথাযথ ভাবে সম্পয় হয়েছে কিন 
দেখাশুনা করবার জন্য আগের রাত্রিতে আমাদের কম্মীরা আর ঘরে 
ফিরবার অবসর পেল না। অত্যধিক শ্রান্তর্লাস্ত হয়েও তাদের 
উৎসাহের অস্ত ছিল না! । কার্যস্চী অনুযায়ী সমস্ত প্রচেষ্টাই যে 
সফল হবে সে বিষয়ে বখন নিঃসচ্দেহ হ'ল তখন তার! প্রফুল্ল হয়ে 
উঠল । প্রত্যুষে উধার আলো দেখ! দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতার 
পথে পথে “বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল । 
যুবাবৃদ্ধ নিবিবশেষে লোক দলে দলে তালে তালে পা ফেলে চলল 
পাঙ্গার দিকে সান করতে । আর যাকেই পথে দেখল তার হাতে 
রাখী বেধে দিল। সাথে সাঁথে বন্দেমাতরম্‌ ও অস্তান্ত দেশাত্মবোধক 
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গান করতে করতে চলল সংকীর্তনের দল। গঙ্গার ঘাট লোকে 
লোকারণ্য | কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। অগণন নারী 
পুরুষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত এসে এখানে যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। 
প্রত্যেকের হাতে রাখীর গুচ্ছ । পরিচিত সকলের হাতেই তা'রা তা, 
বেঁধে দিল। 

ভোর হতেই আমিও বেরিয়ে বিডন স্কোয়ারে, সেণ্ট'যাঁল কলেজে 
ও অন্ঠান্ত স্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলাম। সব স্থানেই গ্রচুর 
জনসমাবেশ হয়েছিল। আমি সে সব স্থানে বক্তৃতাও দিয়েছিলাম । 
তরুণের! এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার পদধূলি নিতে লাগল। 
আমার হাতে সেদিন এত রাখী বেঁধে দিয়েছিল যে, আমার ছুখান। 
হাতই লাল হয়ে গিয়েছিল। এরূপ একটি দিনের জন্য হলেও বেঁচে 
থাক! জীবনে সার্থক। কারণ মানুষের সার! জীবনে এরূপ উৎসাহ 
ও উদ্যমের দিন বোধ হয় কেবল একটি বারই আসে। তবে সেদিন 
আমাদের কঠোর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল। 

ফেডারেশন হলের শিলান্যাসের সভার সময় স্থির ছিল বিকাল 
সাড়ে তিনট!। সভার আরস্তের ব্ছ আগে থেকেই এত লোক 
সমবেত হয়েছিল যে, সেখানে স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং 
মানুষ তখন নিকটস্থ পথের উপর জম হ'তে থাকে । ফলে পাশ্ববর্তী 
অলিগলি দিয়ে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আন্দাজ করা 
হয়েছিল অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক সেখানে জমা হয়েছিল । 
অথচ জনতা এত শান্ত ও সুশৃঙ্খল ছিল বে, তা" নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন 
পুলিসের প্রয়োজন হয় নি। আর কোন পুলিসকে সেখানে দেখাও 
যায়নি। বিভিন্ন থানাতে পুলিনকে জমা করে রাখ! হয়েছিল । 
কিন্ত সহরে শৃঙ্খল! রক্ষার জন্য বা যানবাছনাদি নিয়ন্ত্রণের জচ্গ 
তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় নি। আগেই স্থির হয়েছিল 
মিঃ আনন্দ মোহন বোস হলের ভিতি প্রস্তর স্থাগন করবেন । 
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মিঃ বোসের সম্পর্কে অপর এক প্রসঙ্গে আমি অগ্চত্র আলোচন। করেছি। 
-বঙ্গষেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অংশের ময়মনসিংহ জিলাতে তার বাড়ী। 
এজন্য বজদেশকে বিভক্ত করা ভার পক্ষে শুধুমাত্র বিরাট এক জাতীয় 
সংকটই ছিলনা, ব্যক্তিগত ভাবেও অভিযোগ করার কার কারণ ছিল। 
সাজ্ঘাতিক এক রোগে তিনি ছিলেন তখন পঙ্গু। বারটি মাস 
তারপর অতিবাহিত না হতেই সে রোগে তিনি পরলোক গমন 
করেন। রুগ্ন হয়ে শধ্যাগত থাকা সত্বেও অগ্যান্ত মহাত্মাদের ন্যায়, 
তার উদ্ভমশীলত। দেহের কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করত। মৃত্যুর ছায়ার 
কাছাকাছি ধাড়িয়েও হ্র্বল শরীর নিয়ে তিনি অবিরাম জনসাধারণের 
কাজে উৎসাহ দ্বিতেন। আমরা তার নিকট গেলাম। তার 
চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। ঠীরা জানালেন, যদি 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা বায় তবে তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 
পারবেন। ন্বেচ্ছাচারী শক্তির কার্যের ফলে বঙ্গদেশের যে মহান 
সম্ভান তার আবহমান কালের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশ 
প্রেমের বহিিতে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন, তাকে দিয়ে ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলাম । 
প্রাণথাতী মস্থুখে আক্রান্ত হয়েও রোগশয্যায় থেকে তিনি যে 
বন্তৃত। প্রস্তুত করেছিলেন তাতে জড়বন্তর উপর মন ও উদ্ভম- 
শীলতারই বিজয় স্চিত হয়। আমার মনে হয়, তার এই বক্তৃতা 
ছিল তার বাণ্ঠিতাশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তীর এই বক্তূতা শুনবার 
সৌভাগ্য ধাদের হয়েছিল ভারা জানেন ষে, তার এই বাগ্সিত। ছিল 
'সর্ব্বাধিক উদ্ধার ও মহৎ । রাজহংসের মৃত্যুকালীন শেষ সঙ্গীত বলে 
একটি কথা আছে। বাস্তবিক পক্ষে কয়েক মাসের মধ্যে যা” ঘটে 
গেল তা? বিচার করলে দেখ! যাবে সকার এই বক্তৃতাও ছিল সেরপ। 
কারণ এটিই ছিল তার সর্বশেষ বক্ততা। আনন্দমোহন তখন এত 
ক্্রর্বল যে, উঠে দীড়াবার পর্ধ্যস্ত তার ক্ষমতা ছিল না। তা'র ফলে 
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তার ভাষণটি আমারই পাঠ করে দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাক 
চিকিৎসকর্দিগকে সঙ্গে করে' পন্গুদের উপযোগী একখানি আসনে 
( ইনভ্যালিভ চেয়ারে ) বসিয়ে যথা সময়ে তাকে সভায় এনে 
উপস্থিত কর হ'ল। তাকে দেখ! মাত্র চতুদ্দিক থেকে তুমুল 
বন্দে মাতরম্ধ্বনি আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করল। মুহূর্তের মধ্যে সেই 
বিপুল জনতা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার উদ্দেস্যে দণ্ডায়মান 
হু"ল যেন মরণের ওপার থেকে কাউকে ফিরে আসতে দেখে সকলে 
দাড়িয়ে তাকে অভিবাদন করল। কয়েকমাস যাবৎ জনসাধারণ 
আনন্দমোহনের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতে পারল না। একমাত্র 
সংবাদ য।” পাওয়া যেত তা? হ'ল, তিনি দিন দিন অসুস্থতা বশতঃ 
ক্রমশ তুর্বল হয়ে তিলেতিলে স্বৃতুযুর পথে এগিয়ে চলেছেন। 
শ্রোতার! শাস্ত হবার পর স্যার গুরুদাস ব্যানাজাঁ তার আসন 
ছেড়ে মঞ্চে গিয়ে ঈাড়ালেন। এবং বাংলাভাষায় এক ভাবগর্ভ ও 
বাগ্মিতামুখর বক্তৃতায় বঙ্গভঙ্গের নীতির তীব্র নিন্দা ক'রে সভায় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করবার জন্য আনন্দমোহন বোসের নাম 
প্রস্তাব করলেন। বিপুল হর্যধ্বনির সঙ্গে সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হ'ল । 
এক রাজনৈতিক সভামগ্ডপে বক্তা হিসাবে স্তার গুরুদাস ব্যানাজীর' 
মত একজন লোকের উপস্থিতি এতই বৈশিষ্টপুর্ণ ছিল যে, তা” থেকেই 
এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধা আন্দোলনের পশ্চাতে মানুষের আবেগের 
গভীরতার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঠিক ধারণা হওয়া! ও তাদের চোখ, 
ফোটা উচিত ছিল । একজন বিচারপতির কোন বিশেষ রাজনীতি 
নেই। স্যার গুরুদাসের মতে কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরও তা” 
থাকা অনুচিত। আমর তার এমত পোষণ করতেও পারি, 
না করতেও পারি। বনু খ্যাতনামা ভারতীয় বিচারপতি ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। এবং চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তৎকালীন 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতেও ছিধা করেন নি। তবে স্যার গুরুদাস, 
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তাদের সঙ্গে একমত না হয়ে নিজের মত ধরেই চলতেন। 
তার এই শাস্ত দৃঢ়তা ছিল তার এক বৈশিষ্ট্য। বর্তমান ক্ষেত্রে 
সেই সর্বগ্রাসী ছুনিবার জনমতের উচ্ছাস আমাদের ছেলে, বৃদ্ধ, 
যুবা, ধনী, দরিদ্র, পুরুষ, নারী, সকলেরই মনকে জয় করেছিল 
সম্ভবতঃ সে উচ্ছাসের মুখে তিনিও ভেসে গেলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে 
প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবে কোন কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষতার 
ভাণ করতে লাগল । আর যা"র! ছিল চাকরীর উমেদার অথব। 
মোসাহেব তা"রা দেখাতে লাগল যেন সরকারের দেশবিভাগ নীতিতে 
তা”রা আনন্দিতই হয়েছে। 


সভাপতি নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর, আমি তার অভিভাষণ 
পাঠ করলাম । যে বিশাল জনসমুদ্র সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিল 
আমার মনে হয় তাদের প্রত্যেকেই আমার কথা শুনতে পেয়েছিল। 
রাস্তার অপর দিকে ছিল মিঃ আনন্দমোহন বোসের বাড়ী । আমি 
পরে শুনেছিলাম সেখানেও আমার গলার শব স্পষ্ট শোনা 
গিয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে গুরু নানকের বংশধর বাবু কাউর সিং 
নামে একজন অতি উচ্চবর্গের ধশ্মঘাজক ছিলেন। তিনি 
এ অনুষ্ঠানকে আশীর্বাদ করলেন। ভিত্বি-প্রস্তরখানি স্থাপিত হবার 
পুর্ব্বমুহূর্তে স্তা্ আশুতোষ চৌধুরী ইংরাজী ভাষায় এক ঘোষণা 
প্রচার করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাংল! অনুবাদ পাঠ 
করেন । ঘোষখাটি ছিল নিম্নরূপ £__ 


“যে হেতু সমগ্র বাঙ্গালীজাতির এক্যবন্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও 
সরকার বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্ধ্যকরী করা সমুচিত 
বলে স্থির করেছেন, সেই হেতু আমরা এতদ্বারা! অঙ্গীকার করে" 
ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রদেশের পক্ষে অনিষ্টকর এই অজচ্ছেদ 
প্রতিহত করে? আমাদের জাতীয় একতাকে অক্ষুঞ্র রাখার উদ্দেশ্যে 


৩৪৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


আমর জাতি হিসাবে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করব । ভগবান 
আমাদের সহায় হোন ।--এ, এম. বোস । 


সভার পূর্ধ্রে “বেঙ্গলী' পক্জিকার অফিসে বসে” ঘোষণাঁটি স্ছির 
কর! হয় এবং সেখান থেকেই আমর! ফেডারেশন ময়দানের দিকে 
'াত্রা করি। পরে কেউ কেউ বলেছিল যে, কোন ঘোষণা! প্রচার 
করবার অধিকার আমাদের নেই, কেবলমাত্র শাসন কর্তৃপক্ষই তা 
করতে পারেন। আইনের দিক থেকে এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বিচার 
আমার পক্ষে অসম্ভব । আর যে সময়ে ঘোষণাটি হয়েছিল সে 
সময়ে এ বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তাও করিনি ৷ পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের 
একতা যে অবিনাশী, একটি স্থায়ী স্মৃতিমন্দির নিম্মাণ করে: 
সে-কথা স্মরণীয় করবার অভিপ্রায়ে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলাম, 
ঘোষণাটির প্রচার ছিল তারই উপযুক্ত পরিণতি । বঙ্গদেশকে 
বিভক্ত করার কুফল প্রতিহত করে? আমাদের জাতীয় সংহতি রক্ষা 
করব বলে আমর! যে অঙ্গীকার করেছিলাম এই হলকে তারই এক 
মূর্ত প্রতীকরূপে গড়ে তুলবার সংকল্প গ্রহণ কর! হয়েছিল। আমর! 
মনে করেছিলাম যে, এই শুভমুহূর্ে এ-বিষয়টি এক স্পষ্ট ও 
শক্তিশালী বিবৃতির দ্বার! প্রচার করা অধিক যুক্তিযুক্ত । 


হল নিম্মাণের উদ্দেশ্যে পরে আমরা ফেডারেশন ময়দান ক্রয়ও 
করেছিলাম । কিন্তু স্মতিমন্দির নিন্মীণের আর প্রয়োজন হু'ল না। 
বঙ্গদেশ বিভক্ত করবার পূর্ববপ্রস্তাৰ আংশিকরূপে পরিবন্তিত হ'ল 
এবং নিতান্ত দুর অঞ্চলের ভিন্ন অন্য সমস্ত অঞ্চলের বঙ্গভাষাভাযী- 
দিগকে পুনরায় সংযুক্ত করা ছ'ল। আমাদের প্রদেশ বিভক্ত করার 
ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে হুলটি নিম্মাণ করে দেশকে 
পুনমিলিত করবার প্রচেষ্টাকে জাগ্রত রাখবার আর আবশ্যকত রইল 
না। যদি তা করা হ'ত তবে হয়ত এক তিক্ত মনাস্তরকেই কালের 
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স্থনিশ্চিত ব্যবস্থা ( সেটেল্ভ ফ্যাক্ট ) 

গর্ভে বিলুপ্ত হতে না দিয়ে অকারণে বাচিয়ে রাখ! হ'ত এবং তা” 
ক্ষতিকরই হ'ত। 

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর তার চিকিংসকগণকে সঙ্গে করে? 
মিঃ আনন্দমোহন বোসকে রাস্তার অপরদিকে তার বাসভবনে নিয়ে 
যাওয়া হ'ল। সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভার তেমন কোন ক্লান্তি 
বা শ্রমজনিত অবনতি লক্ষ্য করা গেল না। তার হঙ্ছয় উদ্যম ও 
মহোৎসাহ তার সমস্ত শারীরিক হূর্বলতা ও অনুস্থতাকে পরাভূত 
করে তাকে চালিয়ে নিচ্ছিল। 

তা” ছাড়া সেই মহতী সভায় অগণিত জনমগ্ডলীর স্বদেশ প্রেমের 
উচ্ছাস ও স্য়্ তখন যে এক নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল 
তার ফলেও তিনি তার শারীরিক ছুঃখকষ্টকে ভুলে? গিয়েছিলেন। 
তার প্রিয়জনের! তার জন্য অতিশয় উদ্দিগ্ন ছিলেন। তবুও যেরূপে 
তিনি শরীরের সেই রোগক্ষিল্প অবস্থাতেও সেই মহানুষ্ঠানের কাজকর্ম 
যথাযোগ্য স্ুচারুরূপে ও মর্যযাদার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন, তজ্জন্য 
তার আত্মীয়বর্গ অত্যধিক আনন্দ ও গর্ববোধ করছিলেন! 

অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত জনতা প্রায় ছুমাইল পথ অতিক্রম 
করে? খালি পায়ে রায় পশুপতিনাথ বোসের প্রাসাদদোপম বাড়ীর 
দিকে চলল। তৎপূর্ববেই স্থির হয়েছিল, দেশীয় শিল্পের সাহায্যে 
জাতীয় ভাগারের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ কর! হবে তা” এঁ প্রাসাদের 
আঙ্গিনাতে বসেই করা হ'বে। তজ্জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল । 
স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মিং জে. চৌধুরী, মিঃ অস্থিকাচরণ 
মজুমদার এবং আমি আরও কয়েকজন বন্ধুসহ খালি পায়ে 
প্রস্তরাকীর্ণ পথ ধরে? হাটতে লাগলাম । প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে 
দেখি আঙ্গিনাতে অসংখ্য লোক ঠেলাঠেলি করছে এবং আরও 
লোক তখনো আসছে। লোকের ভীড় ঠেলে অগ্রসর হওয়। 
আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। লোকের ছুটে এসে আমার: 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


পায়ের ধুলো! নিতে লাগল । এ বিষয়ে তখন এক দৈনিক সংবাদপজ্জে 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা? থেকে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করছি £ 

“এই সন্কটমুহুর্তে ভার বন্ধুগণ ফাকে ঘিরে দ্রাড়িয়ে ভীড়ের চাপ 
থেকে তাকে রক্ষা করতে লাগলেন ৷ কিস্তু লোকেরা হতাশ হয়ে 
বলতে লাগল, বাবু সুরেন্্রনাথকে দেখব, তার আশীর্বাদ নেব 
বলেইত আমর! না খেয়ে না ধেয়ে এতদূর এসেছি । অনুরূপভাবে, 
সভা! ভাঙ্গবার পর বাবু স্ুরেন্্রনাথ যখন ফিরবার উদ্দেশ্যে রাস্তায় 
এলেন চারদিক থেকে জনতা তার কাছে ছ্ছুটে আসতে লাগল। সে 
সময় আলিপুরের সিনিয়র সরকারী উকিল বাবু দেবেন্দ্রন্দ্র ঘোষ 
গাড়ী করে সেপথে যাচ্ছিলেন । এবং ভার চেষ্টাতেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
ভীড়ের চাপ থেকে রক্ষা পান ।' 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেদিন আমরা ৭০*০০২ টাক সংগ্রহ 
করেছিলাম। লোকের কাছ থেকে অল্প-অল্প টাকা সংগ্রহ করেই 
মোট এই সত্তর হাজার টাকা হয়েছিল। এবং বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোকেরাই এই টাকাটি দিয়েছিল। রাজা মহারা জারাও 
টাকা দিয়েছিলেন । তবে তার পরিমাণ সামান্ঠই। এ টাক। দেবার জন্য 
কোন ব্যক্তিকে অন্থরোধ করতে হয় নি। মনের আবেগে লোকে 
স্বতংম্ফুর্ভাবে টাকা দান করেছিল। ভাতশিল্প ও পারিবারিক 
শিল্পের উন্নয়নের জন্থই এ টাকা ব্যয় করা হ'বে বলে, স্থির হয়েছিল । 
কিছু অর্থ তাতশিল্প বিষ্ভালয়ের জন্যও ব্যয় করা হয়েছিল। কিন্তু তা*তে 
বিদ্ালয়সমূছের কোন উন্নতি হ'ল ন। এবং সে জন্য পরে বিদ্যালয়গুলি 
বন্ধ করে দিতে হ'ল। অবশিষ্ট টাকা ট্রাষ্টীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
ইম্পিরিয়্যাল ব্যান্কে আমানত আছে। এই টাকা থেকেযে সুদ 
পাওয়া যায় তার কিছু অংশ লেডী কারমাইকেল দ্বারা স্থাপিত 
পারিবারিকশিল্প সমিতিকে এবং কিছু অংশ ভারতীয় ০০০৪০ 
বিষ্ভালয়কে মাসিক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। 
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সুনিশ্চিত ব্যবস্থা ( লেটেল্ড ফ্যাক্ট ) 


১৯৯৫ সালের ১৬ই অক্টোবরের পরের মাসগুলি ছিল দারুণ 
উত্তেজনাপূর্ণ ও অশান্তিময়। সরকারী নীতি, বিশেষভাবে স্যার 
ব্যামফিলভ.-এর শাসনাধীন পূর্ববঙ্গের সরকারী নীতি, উত্তেজনাময় 
পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজিত করে? তুলল। কিছুট! ঠাট্টার ছলে ও 
কিছুট1 একান্তিকভাবে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান নামে 
তার ছটি পত্বী আছে, তম্মধ্যে মুসলমান নামক পত্বীকেই তিনি 
অধিকতর ভালবাসেন । স্থিরমস্ভিষষসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তার কথা 
শুনে? বিস্মিত হয়েছিলেন। যে শাসক প্রকাশ্টভাবে একপ নিল'্জ 
রসিকতা করতে পারে সে ব্যক্তি এই উচ্চ পদের সম্পুর্ণ অযোগ্য । 
সরকারী কর্মচারীরাও তারই অনুসরণ করতে লাগল । এ সংক্রমণ 
বিচারালয় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল | এক সর্বজনবিদিত মামলায় এরূপ 
অন্যান়কারী এক বিচারককে কোলকাতা হাইকোর্ট তীব্রভাষাস়্ 
নিন্দা করলেন । ১৯০৭ সালে কুমিল্লা রায়টিং কেসের আসামীর 
দণ্ড রদ করে দিয়ে হাইকোর্ট বললেন £ 

“সাক্ষীগণকে হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে' 
তার্দের এক শ্রেণীর সাক্ষ্য গ্রহণ কর! ও অপর শ্রেণীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য 
করার যে-নীতি এ মামলায় বিচারক অবলম্বন করেছেন, তা বিশেষ 
রূপে নিন্দার যোগ্য। বিচারকের উচিত ছিল, যে সাক্ষ্য প্রমাণ তার 
সম্মুথে উপস্থিত কর! হয়েছিল তারই বিবেচন। কর! এবং কোন শ্রেণী 
বিশেষের প্রতি পুর্বব ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন সহান্গুভূতি প্রদর্শন 
মা করে' সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা৷ 1” 

দ্বিধাহীন ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারসংক্রাস্ত সংযমের জন্য 
যে হাইকোর্টের এঁতিহা স্থুবিদিত সেই হাইকোর্ট ই এক্ষেত্রে এপ কঠোর 
ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন । পুর্বববঙ্গীয় সরকার যদি কেবলমাত্র 
পক্ষপাতিত্বের দোষেই হৃষ্ট হতেন তা+ হলেও পরিস্থিতির এত অবনতি 
হ'ত না। কিন্ত বঙ্গদেশ বিভক্ত হবার পরেই দমননীতি আরস্ত হুয়। 
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তা'র ফলে সরকারের সামনে নানা জটিলতা ও অন্দুবিধা উপস্থিত 
হ'তে লাগল। পুর্ব্বেই বলেছি প্রকাশ্য রাজপথে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি 
দেওয়া এবং প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতির অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ 
হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে মিলিটারী পুলিস নিযুক্ত করা 
হ'ল। তা'রা হিন্দুসম্প্রদায়ের সন্তরাস্ত ব্যক্তিদের উপরেও অত্যাচার 
করতে লাগল। এ অবস্থাক্ম জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি 
এক তীব্র ঘ্বণার উদ্রেক হ'তে থাকে । স্বদেশী বিজ্ঞপ্তি প্রচারের 
নামে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। 
বরিশালের জননেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন এক সর্বজন মান্য 
ব্যক্তি। মিঃজ্যাক কর্তৃক তিনিও এভাবে অভিযুক্ত হলেন | এই 
অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত দেওয়ানী 
আদালতে মানহানির মামলা করে” এজন্য ক্ষতিপুরণও আদায় 
করেছিলেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীর 
প্রার্দেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উপর পুলিন লাঠি চালিয়ে জোর 
করে সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করে: দেওয়ার পর অবস্থা চরমে উপস্থিত হ'ল ।' 


হিরা 1 গান স 
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জয়োবিংশ অধ্যায় 
স্রন্তিষ্পাক্ন 


যে বরিশাল সম্মেলনের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলাম 
এবার তার বিবরণের প্রতি আমি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করছি। সম্মেলনের কয়েকদিন পুর্বেবে আমাদের কম্মণাদের মধ্যে 
কতকগুলি বিষয়ের নিষ্পত্তি করবার উদ্দেশ্টে কয়েকজন বন্ধু সহ 
আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে কাজ শেষ হওয়ার পর 
জাহাজে করে? আমর] ঢাকা থেকে বরিশাল যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার 
দিকে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি কোলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে 
প্রতিনিধিগণ আমাদের আগেই সেখানে এসে গিয়েছেন । তারা 
যে-সব জাহাজে এসেছিলেন সে-সব জাহাজে বসে তার! আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা! দেখ! দিয়েছিল । 
এবং জাহাজ থেকে নামবার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে” তার! 
প্রথম সে-সব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন । বরিশালের 
রাজপথে এবং পূর্ববঙ্গের সমস্ত সহরেই বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি নিষিদ্ধ 
করা হয়েছিল । আমর বললাম, এ আদেশ অবৈধ | আইনজ্ঞদের 
পরামর্শ নিয়ে আমরা আমাদের মতকে অধিকতর শক্ত করে? নিলাম। 
আইনের দৃষ্টিতে যা!” অবৈধ এরূপ এক আদেশ মেনে নিয়ে আমর। 
কি শেব পধ্যস্ত এক স্বেচ্ছাচাৰী শাসক শক্তির নিকট নতি স্বীকার 
করব? এতে যে আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে । কিন্তু এ বিষয়ে 
বরিশালের নেতৃবর্গ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় এসেছিলেন । 
প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করবার সময় প্রকাশ্য রাজপথে বসে 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দেবেন না বলে” তারা এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 
প্রশ্ন উঠল, আমরা কি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য? প্রতিনিধিদের. 
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মধ্যে যারা ছিলেন তরুণ ও বয়োকনিষ্ঠ তাদের উৎসাহের অস্ত 
ছিল না। তার! বললেন, প্রতিশ্রুতি সত্বেও তার! বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি 
দেবার পক্ষপাতী । হা হোক এক বোঝাপড়া হ'ল এবং অবিলম্বে 
সমস্ত দলই তা' মেনে নিল। বল হ'ল, বরিশালবা সীগণ আমাদের 
নিমন্ত্রণ করেছেন এবং আমরা তাদের অতিথি। যদি সম্ভব হয়, 
আমাদের এমন কিছু কর! উচিত হুবে না যাতে তাদের ম্ুনাম নষ্ট 
হয় বা! তাদের সততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হতে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
তার! সে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন আমরা তার অমর্ধ্যাদা করব 
না। অপর পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক আদেশের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠ রাজপথে বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি তুলে তাদের স্াষ্য 
অধিকার প্রতিষ্টিত করবার অধিকারও প্রতিনিধিবর্গের রয়েছে এবং 
তা' করতে তার! বাধ্য। বরিশালের নেতৃবর্গের প্রতিশ্রুতির 
ব্যাপকতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করবার 
সময় তারা ধ্বনি দেবেন না বলেই কথা দিয়েছিলেন। তার 
অতিরিক্ত কিছু নয়। কাজেই সকলের সম্মতি নিয়ে জাহাজে বসেই 
স্থির হ'ল, বরিশালের নেতাগণ যা” অঙ্গীকার করেছেন তা” মান্ত 
করা হু'বে। অভ্যর্থনার সময় বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি থেকে সকলেই 
বিরত থাকবেন। কিন্তু তন্তিন্ন অপরাপর সকল সময়েই প্রয়োজন 
মত আমর! ধ্বনি দেব, যেন তার বিরোধী কোন সরকারী আদেশ 
কোথাও নেই। এ নীতি নিপ্ধারণের পর অপরাচ্ছে প্রতিনিধিগণ 
জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন । 

লাখোটিয়ার জমিদার মিঃ বিহবারীলাল রায়ের সঙ্গে বিবাহসুত্ে 
আমার আত্মীয়তা ছিল। আমি ভার বাড়ীতে উঠলাম । জনসেবক 
বা! পার্িকম্যান বলতে যা' বোঝায় তিনি কোনদিনই তা; ছিলেন 
না। তার জমিদারী ও বৈষস্সিক কাজকর্দের মধ্যেই তিনি সর্বদা 
ভূবে থাকতেন। জনজআন্দোলন বা ওরপ কিছুতে যোগ দেবার মত 
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ার সময়ও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। কিন্তু ব্ভঙ্গ অন্যদের মত 
'স্তাকেও তার স্বতন্ত্র জীবন থেকে টেনে নিয়ে এল এবং তারপর থেকে 
তিনি বরাবরই স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ--বিরোধী আন্দোলনের এক 
অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন। সত্তার মত লোক যে কর্তৃপক্ষের 
স্থনজরে থাকবার চেষ্টা করবেন এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের 
মনের আবেগ তখন এতই প্রবল যে, তিনি সে ছ্র্বার শোতে ভেসে 
'গিয়ে শ্তাশান্তাল পার্টিতে যোগ দিলেন। 
১৪ই এপ্রিল শনিবার প্রাদেশিক সম্মেলন আরম্ভ হু'বে। সে 
দিন সকালে মিঃ বিহারীলাল রায়ের বাড়ীতে, যেখানে আমি ছিলাম 
'সেখানে একটি সম্মেলন হয়ে গেল। সারকুলাব-বিরোধী সমিতির 
প্রতিনিধি সহ সমস্ত নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
'কিছুর্দিন পুর্বে এই সারকুলার-বিরোধী সমিতি গঠিত হয়েছিল। 
মিঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বোস ছিলেন তার সম্পাক এবং মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র 
তার সভাপতি । বঙ্গীয় সরকার ছাত্রদের সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি বা 
সারকুলার প্রচার করেছিলেন তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য । অধিকাংশ সংখ্যক 
যুবক নিয়ে তারা এক একনিষ্ঠ ব্বদেশী কম্মীদল গঠন করেছিলেন 
এবং স্বদেশীর আদর্শকে এরা প্রচুর পরিমাণ সেব! করেছিলেন । 
সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, প্রতিনিধিগণ রাজার হাভেলীতে একক্র 
হবেন, তারপর সেখান থেকে বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে এক 
শোভাযাত্রা করে, প্রাদেশিক সম্মেলনের সভামগ্প পর্য্যস্ত যাবেন। 
আশংকা কর! হয়েছিল যে, পুলিস তা'তে বাধা দেবে, এমন কি, বল 
প্রয়োগও করতে পারে । কিন্তু প্রত্যেককেই বিশেষভাবে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল বে, কোন অবস্থাতেই প্রতিনিধিগণ প্রতিআক্রমণ 
করতে পারবেন না। তারা তাদের সঙ্গে লাঠি ত দূরের কথ! একটি 
ছড়ি পর্ধ্যস্ত নিয়ে যেতে পারবেন না । ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চাটার্জা 
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আমাকে জিজ্ঞাস! করলেন তিনি তার ছড়িখানা তার সঙ্গে নিভে 
পারবেন কি না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সরাসরি জবাব দিয়েছিলাম, 
“না, ছড়িও নয়”। এ নির্দেশ প্রত্যেকেই একাস্ত ভাবে পালন: 
করেছিলেন । 

স্থির ছিল, বেল! ছুটার সময় শোভাযাত্রা! বাহির হ'বে। তার 
আধ ঘণ্টা পূর্ববে আমি সেখানে উপস্থিত হ'লাম। শোভাযাত্রার 
সমস্ত আয়োজন সাঙ্গ করে, শোভাযাত্রা বাহির করে' দিলাম। 
মিঃ এ. রসুল ছিলেন সভাপতি । তার সহধম্মিনী মিসেস্‌ রন্থুল ছিলেন 
একজন ইংরেজ মহিলা । তার! উভয়ে গাড়ীতে করে” শোভাযাত্রা 
চালিয়ে নিয়ে চললেন। অস্বতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু 
মতিলাল ঘোব, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু এবং আমি ছিলাম শোভাযাত্রার 
প্রথম সারিতে | বয়ো কনিষ্ঠের! ছিল শেষের দিকে । বহুসংখ্যক পুলিস 
দেখা গেল। তাদের সকলের কাছে ছয় ফুট লম্বা! লম্বা 'রেগুলেশন 
প্রিক* নামক বড় বড় লাঠি। তাদের তত্বাবধানে রয়েছেন অশ্থপৃষ্ঠে 
স্বয়ং সহকারী পুলিস মুপারিণটেনডেন্ট। বলপ্রয়োগের এসমস্ত 
্ষমত প্রদর্শনের কিছুমাত্র কারণ ছিল না। তারপর যা” ঘটেছিল 
তা? ছাড়া এবপ প্রস্ততির অন্ত কোন সহত্তর আর ছিল ন1। 

নিব্বিবাদদে আমাদের চলে যেতে দেওয়া হ'ল। সারকুলার- 
বিরোধী সমিতির তরুণ প্রতিনিধিরা যখন হাভেলী থেকে প্রকাশ্য 
রাজপথে এল তখনই আরম্ভ হ'ল পুলিসের কার্ধ্যস্থচী অন্যায়ী 
কাজ। পুলিস তাদের উপর আক্রমণ করল। সেই বড় বড় লাঠি 
দিয়ে পুলিস তাদের প্রহার করতে লাগল । তাদের কাছে যে-সমস্ত 
কন্দে-মাতরম অঙ্কিত ব্যাজ ছিল পুলিস সে-সমস্ত টেনে ছিড়ে দিল। 
শদর মধ্যে অনেকেই সাজ্বাতিকরূপে আহত হু'ল। বাবু 
+নারঞন গুহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ হ্বদেশী কন্ঘাঁ ও বক্তা। 
পরবতাকালে একে নির্ব্বানিত করা হয়েছিল। তার পুত্র চিত্তরঞ্জন, 
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গুহকে পুলিস এক জলাশয়ে ফেলে দিল। সময়মত তাকে হদ্গি 
সেখান থেকে -উদ্ধার করা না যেত তা? হ'লে হয়ত সেদিন তার 
'সলিল সমাধি হ*ত। 


এই তরুণদের সেদ্দিন কোনই অপরাধ ছিল না| পূর্ব্বব্গীয় 
সরকারের নিকট নিতান্ত আপত্তিকর যে বন্দে-মাতরম্‌ ধ্বনি, তাও 
এই তরুণেরা আক্রাস্ত হবার আগে উচ্চারণ পর্ধ্যস্ত করে নি। তাদের 
একমাত্র অপরাধ ছিল কারও চলাফেরায় কোনরূপ অসুবিধা বা! 
বাধা স্থপ্ি না করে তার! প্রকাশ্ট রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে 
যাচ্ছিল। কেবলমাত্র আক্রান্ত হবার পরেই তা"র! আকাশ-বাতাস 
প্রতিধবনিত করে উচ্চৈঃহ্বরে বন্দে-মাতরম ধবনি দিতে লাগল | বিনা 
প্ররোচনায় এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে এর অধিক আক্রমণের কথা 
কল্পনাই করা যায় না। শোভাবাত্রীদের পক্ষ থেকে যদ্দি বাস্তবিকই 
কোন অপরাধ হ'ত, তবে তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলা যেত। 
প্রয়োজনবোধে শোভাধাত্রাই ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারত | কিন্তু 
তাতে কর্তৃপক্ষের মনোবাঞ্থ৷ পূর্ণ হ'ত না। আমার বলতে ছিধা 
নেই, এবং তৎকালীন অন্যদেরও সেই ধারণাই ছিল যে, এটা ছিল 
এক পুর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থারই অংশ। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, 
নিয়মিতভাবে এরূপ এক সন্ত্রাসের স্ষি. করতে পারলে বঙ্গভঙ্গের 
বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । কিন্তু এ আশা ছিল 
গুরাশা । যেমন অন্ঠান্ত সকল ক্ষেত্রে তেমনি এখানেও দমননীতি 
বৃথা হ'ল। এতে কেবল গণশক্তি প্রবলতর হ'ল এবং মানুষের 
সংকল্পকে দৃঢ়তর করল । 


যখন পুলিসের এই দৌরাত্ম্য চলছিল তখন আমর মনের স্থুথে 
এগিয়েই চলছিলাম। কিষেহয়েছে বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা 
'তখনে! কিছু জানতে পারি নি। মিঃ ললিতমোহন ঘোষাল নামে 
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কোলকাতার একজন প্রতিনিধি বাহুবিস্তার ক'রে আমাদের দিকে 
ছুটে এলেন। বললেন, “আপনার! কি করছেন? আপনাদের 
প্রতিনিধি ভাইদের পুলিস পেছনে লাঠিপেটা করছে । আপনাদের 
আর যাওয়া চলবে না1” আমি ততক্ষণাৎ পেছনে ফিরলাম । বাবু, 
মতিলাল ঘোষ এবং আরও কয়েকজন আমার অন্সরণ করলেন। 
আমি যখন আসছি পুলিসের স্ুপারিণটেনডেন্ট মিঃ ক্যাম্প-এর সঙ্গে 
আমার দেখা হ'ল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম “আপনি আমার, 
লোকদের প্রহার করছেন কেন? তারা যদি কিছু করে থাকে. 
তজ্জন্ত সাজা আমার প্রাপ্য । আমিই এজন্য দায়ী । ইচ্ছা হলে, 
আমায় গ্রেগ্ডার করুণ।” পুলিস স্ুপারিণটেনডেন্ট সঙ্গেসঙে উত্তর: 
দিলেন, “আপনি আমার বন্দী 1” এ সময় মিঃ মতিলাল ঘোষ 
এগিয়ে এসে বললেন, “আমাকেও গ্রেপ্তার করুন 1৮ মিঃ ক্যাম্প 
জ্রবাব দিলেন, “কেবল মিঃ ব্যানার্জীকেই গ্রেপ্তার করবার জঙ্চ 
আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে ।” স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল আমার 
গ্রেপ্তারও পূর্ববপরিকল্পন1 অনুসারেই হয়েছে । যাক, তা' হ'ল অন্য 
ঞেক কাহিনী । 

আমার গ্রেপ্তারের সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত ঘটনার এ অংশটি সমাপ্ত 
হ'ল। আমি এখন পুলিস হেপাজতে বন্দী। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বনু 
কাছেই ছিলেন। তার দিকে ফিরে বললাম, “আমাকে ছাড়াই 
আপনার! সম্মেলনের কাজ চালিয়ে বান। একে মুলতুবি বা বন্ধ 
করবেন না।” আমার এ নিদ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল । 
উত্তেজনা ও স্বণা মাত্র! ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু সম্মেলনের কাজ. 
পূর্ধ্বের মতই সুচুভাবে সম্পন্ন কর! হ'ল যেন কিছুই হয় নি। অত্যন্ত 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই যে আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া 
হয়েছিল তা? আমাদের স্বায়ত্ুশাসন ক্ষমতা লাভের যোগ্যতার পক্ষে 
কম পরিচায়ক নয়। 
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ইতিমধ্যে মিঃ ক্যাম্প আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে নিয়ে 
গেলেন। পথে আমরা একখান! ঠিক! গাড়ী ভাড়া করলাম । 

মিঃ বিছ্বারীলাল রায়, মিঃ অস্ষিনীকুমার দত্ত এবং পণ্ডিত 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও আমাদের সঙ্গে গেলেন। আমি তখন 
মিঃ ক্যাম্প-এর তত্বাবধানে, কাজেই এ দলে তারও থাকা দরকার । 
কিন্ত গাড়ীতে প।চজনের মত স্থান ছিল না। কাব্যবিশারদ তখন 
গাড়ীর পেছনে সহিসের জায়গাতে গিয়ে দাড়িয়ে রইলেন | 

আমাদিগকে মিঃ ইমার্সনের বাড়ীর বারান্দায় নিয়ে বাওয়া 
হ'ল। ম্যাজিষ্রেট সাহেবকে প্রস্তত হবার সময় দেবার জগ) আমর 
ছ'এক মিনিটকাল সেখানে দাড়িয়ে রইলাম । তারপর তার ঘরে 
যাবার জন্য আমাদের বলা হ'ল | কাব্যবিশারদ যেই মাত্র তার 
ঘরের চৌকাঠ পার হলেন অমনি মিঃ ইমার্সন বজ্ কষ্ঠে গর্জন করে 
উঠলেন, “বেরিয়ে যাও” । আমর কাব্যবিশারদের প্রতি এরূপ 
ব্যবহারের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। কাব্যবিশারদ ছিলেন 
কালীঘাটের পুজারী হালদার পরিবারের লোক । বঙ্গদেশের এক 
অতি পবিজ্র তীর্থের মন্দিরের দেখাশুনা! করবার ভার ছিল তাদের 
উপর। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী অথবা! স্বদেশী সভাসমিতিগুলিতে তিনি 
যখন যোগ দিতেন তখন সাধারণত তিনি, গোঁড়া হিন্দুর মত 
সাজপোযাৰ পরে? যেতেন। যদিও কাব্যবিশারদের অনেক প্রকারের 
খেয়াল ছিল, তবুও এটিও যে কেবল সেরূপ কোন এক খেয়াল তা” 
নয়! এর পেছনে কিছু কারণও ছিল। তিনি যে একজন 
পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ ভার পোষাক দেখে তাই প্রকাশ পেত। ভার 
দলের শক্তি বাড়াবার জন্য স্বভাবতঃই এভাবে তিনি সমস্ত রকম 
চেষ্টা করতেন। তার গায়ে কোন সার্ট ছিল না। সাধারণ ধুতি 
চাদর, খালি পায়ে, ব্রাহ্মণের যজ্জোপবীত গলায় দিয়ে তিনি সেখানে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । 
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কাব্যবিশারদের এই পোষাক বাস্তবিক পক্ষে মিঃ ইমারসন ব! 
তার আদালতের উদ্দেশে ছিল না। তা ছিল সম্মেলনের 
প্রতিনিধিদের উদ্দেশে । তার পোষাকের এই ক্ষীণতাই ছিল 
ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধের কারণ। এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-স্ুলভ মর্ধযাদাকে 
কুপন করেই তিনি কাব্যবিশারদকে যেরিয়ে যেতে আদেশ 
দিয়েছিলেন। সে আদেশ অমান্য করবার উপায় কাব্যবিশারদের 
ছিল না। তবুও তিনি দরজার বাইরে খুব নিকটেই রইলেন যাতে 
সাময়িকভাবে শ্যায়ালয়ে রূপান্তরিত ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষের মধ্যে কি 
হুচ্ছে তা” তিনি দেখতে ও শুনতে পারেন। 

একজন আসামীর স্যায় আমি ঘরে প্রবেশ করলাম । আমার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি একজন আইনভঙ্গকারী। আমার 
পক্ষে এছিল এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞত1। কারণ কয়েক বৎসর পূর্বেও 
আমি উচ্চতর আদালতে আসামীরূপে হাজির হয়েছিলাম । কিন্তু 
সে পরিবেশ ছিল অধিকতর মর্য্যাদাপূর্ণ। বিনা বাধায় আমার 
অপর ছুই বন্ধু আমার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে' সেখানে যে চেয়ার 
ছিল তাতে গিয়ে সলেন। আমিও তাদের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে' 
একখানি ভাঙ্গ। বেতের চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম । কিন্ত 
বসবার উদ্দেশ্টে যেই মাত্র চেয়ারে হাত দিয়েছি, ম্যাজিষ্ট্রেট চিৎকার 
করে উঠলেন, “তুমি একজন আসামী । তোমার বসার অধিকার 
নেই। তোমাকে ঈড়িয়ে থাকতে হবে|” উত্তরে আমি বললাম, 
“আমি আপনার বাড়ীতে অপমানিত হতে আসি নি। আমি 
আপনার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার এবং ম্থবিবেচনাই আশা 
করেছিলাম | 

মিঃ ইমার্শন রুষ্ট হলেন। তখনই তিনি আমার বিরুদ্ধে এক 
অবমাননার মামলা! প্রস্তুত করে' আমাকে জবাব দিতে আদেশ 
দিলেন! আমি বললাম, আমি নির্দোষ এবং আমার বিরুদ্ধে যে 
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"অভিযোগ তার জবাব দেবার জন্য সময় দেওয়া! হোক। যখন এ 
সমস্ত ঘটনা ঘটছিল, তখন সে ঘরের মধ্যে অপর এক ইউরোগীয় 
ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পরে আমি জানতে পারি যে, তিনি 
ছিলেন নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লীস | তিনি আমাকে মাপ 
চেয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বললেন । আমি বললাম, “আমি মাপ 
চাইব কিসের জন্য? আমি কিছুই করি নি যেজম্ঠ আমার মনে 
হয় আমার ছূঃখ প্রকাশ কর। উচিত” । অবমাননার জগ্য আমার 
ছু'শত টাক অর্থদণ্ড হ'ল। 
তারপর ফৌজদারী মামলাটি ধর! হ'ল। মিঃক্যাম্প নিজে 
সাক্ষ্য দ্িলেন। বোধ হয় এ মামলায় তিনি একাই সাক্ষী ছিলেন। 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি বিন! লাইসেন্স-এ পরিচালিত 
এক শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম, যে শোভাযাত্রায় 
যোগ্যকর্তৃপক্ষের দ্বার! নিষিদ্ধ ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল। আমি বললাম, 
আমি নির্দোষ। মিঃ ক্যাম্পকে জেরা করবার জন্য ও সাক্ষী 
'ডাকবার জন্য সময় চাইলাম | ম্যাজিষ্ট্রেট আমার আবেদন অগ্রাহা 
করে" আমাকে আবার ছু'শত টাকা অর্থদণ্ড দিলেন। সে সময় আমার 
সঙ্গে টাক! ছিল না। মিঃ ক্যাম্প আমারসঙ্গে অনবরতই ভত্র ব্যবছার 
করছিলেন। টাকা সংগ্রহ করবার জন্য তিনি আমকে সঙ্গে করে' 
নিয়ে গেলেন। | 
জরিমানার টাক! জমা দিয়ে আমি সম্মেলনে ফিরে এলাম। 
তখন অধিবেশন চলছে | আমার বন্ধুগণকে সঙ্গে করে' প্রবেশ 
করতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। সমস্ত শ্রোতা 
একসঙ্গে উঠে দাড়ালেন এবং উচ্চৈংস্বরে বন্দেমাতরম্‌ বলে ধ্বনি দিতে 
লাগলেন। অধিবেশনের কাজকণ্ম কয়েক মিনিটের জন্ বন্ধ হয়ে 
গেল। তারপর মঞ্চে উঠে আমরা যখন আসন গ্রহণ করলাম তখন 
"আবার সভার কাজ নুর হ'ল। কিন্তু সে সময় সম্মেলনে কার্ধ্যহ্থুটী 
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অনুযায়ী কাজ করবার মত মানসিক অবস্থা কারও ছিল না। যে 
সমস্ত ঘটন। সেদিন ঘটে গিয়েছিল তা” এত শীজ ভূলে যাওয়া কারও 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঘটনাগুলির প্রকৃতি ও ছিল এমন বে, তা” বাদ 
দিয়ে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করারও উপায় ছিল না। 

অনতিকাল পরে বাবু মনোরঞ্জন গুহ তার পুত্র চিত্তরগ্রন গুহকে 
সঙ্গে করে? মঞ্চে এসে উপস্থিত হুলেন। চিত্তরঞ্জন গুহের কপালে 
একটি পটি বাধা । উদ্দেশ্ ছিল, পুলিস কিভাবে তার পুত্রের উপর 
আন্রমণ করেছিল সে কথা মনোরঞ্জন বাবু প্রতিনিধিদের সমঙ্ষে 
বিবৃত করবেন । নুবক্তা হিসাবে তার খ্যাতি ছিল। ভাবায় তার 
জোর ছিল। তার অনম্করণীয় ভঙ্গীতে তিনি ঘটনাটি বিবৃত 
করলেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে সব শুনলেন। পুলিস 
ছয় ফুট লম্বা! লাঠি নিয়ে চিত্তরঞ্জনকে আক্রমণ করে, তারপর তাকে 
এক জলাশয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। নিতাস্ত অসহায় অবস্থাতেও 
পুলিস ছেলেটিকে প্রহার করতে থাকে । সে কোনরূপ বাধা দানের 
চেষ্টা না করে যতবার লাঠির ঘা! থেয়েছিল ততবারই বন্দেমা তরম্‌ 
বলে? চিৎকার করেছিল। কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা না করে বা 
কোন প্রশ্ন না তুলে পাশবিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের এ ছিল 
এক চরম চেষ্টা । মঞ্চের উপর পিতা-পুত্র পাশাপাশি দণ্ডায়মান, 
পিতা ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলেছেন, পুত্রের দেছে আক্রমণের 
আঘাত তার সাক্ষ্য বহপ করছে--এ দৃশ্য কোনদিন ভোল। বায় না। 
এ দৃশ্ঠ পরে রং তুলির সাহায্যে পর্দায় রূপায়িত হয়ে ১৯০৬ সালে 
লর্ড মিন্টো! কোলকাতায় যে প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করেছিলেন 
সেখানে অতিশয় জনপ্রিয় চিত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। 

অপরাহ্ছে সম্মেলন সাঙ্গ হ'ল। প্রতিনিধিরা বাড়ী ফিরবার পথে 
প্রকান্ঠ রাস্তায় নিষিদ্ধ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিতে লাগলেন। পুলিস 
তখন আর কোন বাধা দিলনা! বোধ হয় তারা ভেবেছিল বে, 
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সমস্ত দিন যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। এখন প্রতিনিধিরা যা” ইচ্ছা 
করুক। 

বর্তমানে পুর্র্ববঙ্গীয় সরকারের পরিসমান্তি হয়েছে সত্য, কিন্ত সেই 
সরকারের ইতিহাসের দমননীতির সেই মসিলিপ্ত কাহিনীটি সেদিনই 
শেষ হল না। পরদিন পুনরায় সম্মেলন বসল। সভার কাজকর্ম 
যথারীতি চলতে লাগল। এমন সময় পুলিসের জেলা 
স্থপারিণটেনডেন্ট মিঃ ক্যাম্প সভামগ্পে প্রবেশ করলেন। তারপর 
সরাসরি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে সভাপতিকে বললেন যে, সভা। শেষ 
হবার পর ফেরার পথে প্রতিনিধিরা প্রকাশ্টয রাজপথে বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি দেবেন না বলে তিনি যদি প্রতিশ্রুতি দিতে না পারেন, 
তা? হ'লে সভা ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামশের 
পর, সভাপতি যখন ওরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করলেন, 
তখন মিঃ ক্যাম্প ফৌজদারী কার্যযবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে 
সভা ভঙ্গ করে? দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের এক আদেশ পড়ে শুনিয়ে 
দিলেন। সম্মেলনের উপর দিয়ে এক ঘ্বণার শআ্রোত বয়ে গেল। 
প্রতিনিধিরা কেহই নতি স্বীকার করতে প্রস্তত ছিলেন না। 
মিঃ জে. চৌধুরী ও অপর নেতৃবর্গ প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করতে 
লাগলেন। কতৃপক্ষের আদেশ তাদ্দের নিকট বত স্বেচ্ছাচারমূলক 
বলেই মনে হোক তবুও কর্তৃপক্ষের আদেশ সেনে চলবার জন্য তারা 
প্রতিনিধিগণকে অন্থরোধ করতে লাগলেন ৷ এঅবস্থায় প্রতি নিধিগণ 
সে অন্ুরোধ রক্ষা করার সঙ্কল্প করলেন। এত উত্তেজনার মধ্যেও 
আমাদের জনগণ যে নিয়ম শৃঙ্খল! রক্ষা ও তৎপরতার সঙ্গে নেতৃবর্গের' 
পরামর্শ মেনে নেবার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিলেন আমাদের' 
আন্দোলনের সফলতার জন্য তাহাই প্রধানত দায়ী। 

প্রতিনিধিবর্গ তাদের আসন ত্যাগ করে' সারিবদ্ধভাবে প্রকাশ্ঠ- 
রাস্তায় চলে গেলেন এবং সেখানে বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি ভুলতে 
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লাগলেন। প্রতি স্তরেই তার! তাদের এই ধ্বনির বৈধতা প্রতিষ্ঠিত 
করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একে একে সকলেই সভামণ্ডপ 
ত্যাগ করে' গিয়েছেন। কেবল একজন তখনো! বসেছিলেন । ইনি 
সম্ীবনী পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র। তার সম্পর্কে 
আমি ইতিপুর্ববেও বলেছি। কথিত আছে, প্রাচীন রোমনগরীতে 
ব্রেনাস যখন তার বর্ধর অন্ুচরদের সঙ্গে করে প্রবেশ করেছিল, 
তখন রোমীয় সেনেটের সদস্যর! কেহই আসন ত্যাগ করে' চলে 
গেল না। প্রত্যেকে স্ব-স্ব আসনে বসেই ছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে 
মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রও আসন ত্যাগ না করে অনুরূপভাবে বসেই 
রইলেন। তার চেহারায় তখন এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাব ; ক্রোধ এবং 
স্বণায় মুখ রক্তবর্ণ। কর্তৃপক্ষকে অমান্ত করে” তার ফল ভোগ করতে 
তিনি প্রস্তুত! আমর! প্রতিবাদ করে? তর্ব করে অন্থরোধ করে' 
ভাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। এবং অবশেষে অনেক কষ্টে তাকে 
সভামগ্ডপ ছেড়ে যেতে সম্মত করালাম। 

এই সম্মেলনে পরিদশিক1 হিসাবে প্রায় তিন শত মহিলা 
উপস্থিত ছিলেন। ছৃ+টি মাত্র বিকল্প তখন ত্রাদের সামনে ছিল । 
অপরাহ্ে তাদের বাড়ীতে দিয়ে আসবার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। স্মুতরাং হয়ত গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত তারা জনশৃম্যমণ্ডপে 
অপেক্ষা করতে পারেন, না হয়, তখনই তাঁরা সেই এপ্রিল মাসের 
ছুপুরের রোদে সঙ্গীহীন অবস্থায় বাড়ী ফিরে যেতে পারেন। তারা 
শেষোক্ত পন্থাই গ্রহণ করলেন। ভারতীয় মহিলাদের স্বভাব ও মানসিক 
অবস্থার সঙ্গে বারা পরিচিত তারাই ধারণ! করতে পারবেন বৃহত্বর 
মঙ্গলের জন্য সে মহিলারা কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন । এক 
বিদ্বেষ ও ঘবণার ভাবনিয়ে আমরাও সভামগ্ডপ ত্যাগ করলাম । এরূপ 
এক অস্বাভাবিক আদেশ যে হ'তে পারে তা? আমাদের ধারণার 
'অতীত। এ ছিল এক ক্ষমতা বহিভূর্তি আদেশ এবং সমর্থনের সম্পূর্ণ 


৩৬৪ 


বৰিশাল 


অযোগ্য । পুর্বদিন পুলিসের অবাধ অবৈধ কাক্ষকর্দ সত্বেও 
প্রতিনিধির! যেরূপ শাস্তভাবে সমস্ত কিছুই মেনে নিয়েছিল তাতে 
যে তার্দের দিক থেকে কোন প্রকার শাস্তিভঙ্গ হ'তে পারে এরূপ 
আশক্কার মধ্যে কোনই যুক্তিছিল না| আদেশটি নিম্নরূপ ভাষাক়্ 
প্রকাশ করা হয়েছিল £- 

“যেহেতু প্ুলিসের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, সহরের 
বি. এম. কলেজের বিপরীত দিকে এক মণ্ডপে বে সম্মেলন অন্থুষ্ঠিত 
হইতেছে তাহার সভা! ভঙ্গ হইবার পর প্রকাশ্য রাজপথে বিশৃঙ্খল 
স্থষ্টি হইবার এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বার! নিষিদ্ধ এক কোলাহুলপুর্ণ 
শোভাযাত্রার সম্ভাবনা রহিয়ছে, অতএব আমি এতদ্বারা এই 
আদেশ দিতেছি যে, জনসাধারণ বা কোন ব্যক্তি উক্ত উদ্দেশ্যে 
উপরোক্ত মণ্ডপে বা! অন্যত্র সমবেত হইবেন না এবং রাস্তার উপরেও 
জম। হইবেন না । অধিকন্ত যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, জনতা দ্বারা 
রাজা বাহাহুরের হাভেলীতে সমবেত হুইয়া এক অবৈধ শোভাযাত্রা 
বাহির করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, অতএব তাহাও নিবিদ্ধ করিয়া 
আমাদ্বার! এই আদেশ দেওয়া! হইল”। 

মণ্ডপ থেকে বাহির হয়ে আমাদের অনেকে বার-এর নেতৃস্থানীয় 
সদস্য বাবু রজনীকান্ত দ্রাসের বাড়ীতে গেলাম | সত্তর সেখানেও 
এক জনতার সমাবেশ হল। পণ্ডিত কাব্যবিশারদ, মিঃ বিপিনচজ্জ 
পা এবং আমি তাদের কাছে বক্তা দিয়ে স্বদেশীয় প্রতিজ্ঞাতে 
মবিচল থাকতে ও বঙ্গভঙ্গের বিরদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে ষেতে' 
তার্দিগকে নির্দেশ দিলাম । 


চড়ুধিংশ অধ্যাক়্ 
ন্বন্তিম্পাকশ স্ত্শ্যরজ্পব্নে সালে 


স্বদেশীর জন্য যে শপথ গ্রন্থণ কর] হয়েছিল তা” উল্লেখযোগ্য । 
স্বদেশী আন্দোলনে তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । এই শপথের 
উদ্দীপনা দিয়েছিলাম আমি | আমি ছিলাম তার উদ্ভাঘক। পূর্ব্ব 
ভারতীয় রেল লাইনের উপর মগরার নিকটবর্তী এক গ্রামে এক 
স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করবার সময় হুঠাৎ এটি আমার মাথায় 
আসে। এক হিন্দুমন্দিরের প্রানে সভ! হচ্ছিল। সামনে বিগ্রহ । 
সর্বত্র ছিল এক ধর্মের পরিবেশ। সে সময় স্বদেশীর ভাবধারা 
প্রায় এক ধর্মান্দোলনের স্তরে উঠেছে। তা? প্রায় ধর্শ্ের 
অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল বল! যায়। পুজার জন্ বিদেশী দ্রব্য 
আনলে পূজারী পুজো করতে অস্বীকার করতেন। বিদেশী বস্ত্র, 
খাস, বিদেশী চিনি, লবণ প্রভৃতি ভ্রব্য প্রায় ধন্মণয় সতর্কতার সঙ্গেই 
পরিহার কর! হ'ত। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্শের প্রভাব 
ধণ্ীয় সীমার বাইরেও এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যে, আমাদের 
কাজকন্মের মধ্যেও তার রং পড়ে এবং তা প্রাধাম্ত লাভ করে। 
আমাদের ম্বদেশীর প্রবণতার মধ্যেও এমনি করেই ধর্মের ছোয়াচ 
লাগল। আমি যখন ভাষণ দিচ্ছিলাম আমার চোখ তখন মন্দির 
ও মন্দিরের বিগ্রহের উপর নিবন্ধ। ধর্মের সঙ্গে স্থানটির ধোগাযোগ 
তখন আসার মনকে ছেয়ে ফেলেছে । হঠাৎ এক আবেগের মুহুর্তে 
আমি শ্রোতাদের নিকট আবেদন করে' বললাম, তারা ষেন এক 
সঙ্গে ঠাড়িয়ে তাদের আরাধ্য দেবতার সামনে শপথ গ্রহণ করেন । 
আমি শপথ দিতে লাগলাম । সমবেত জনমগ্ুলী একসঙ্গে ঠাড়িয়ে 
মার সঙ্গে সঙ্গে সেই শপথবাক্য আবৃত্তি করতে লাগলেন। 


১০১১০ 


বরিশাল সম্মেলনের পরে 


খামার ভাষণ এবং সেই শপথ বাক্য ছিল বাংলায় এবং অনেকটা 
এ প্রকা রস... 

“আমর! সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া! এবং তাহার 
সমক্ষে দাড়াইয়! আমাদের উত্তরপুরুষদের নামে ও তাহার নামে এই 
শপথ করিতেছি যে, আমরা! যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব 
এবং বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বিরত থাকিব । ভগবান আমাদের 
সহায় হউন।” 

তৎপূর্ধ্বে আমি কোনদিন এই শপথের কথা চিস্তাও করি নি। 
স্থানটির পরিবেশই যেন হঠাৎ আমার অন্তরে এই প্রেরণাটি জাগিয়ে 
দিয়েছিল। যখন প্রায় দশপনর হাজার লোকের সেই বিপুল 
জনতা এক সঙ্গে দাড়িয়ে এক সুরে আবেগভরে আমার সঙ্গে সঙ্গে 
শপথবাক্যের সেই গাস্তীর্ঘ্যপূর্ণ শব্দগুলি পরপর উচ্চারণ করে যেতে 
লাগল, তখন তার প্রভাব বে কি হয়েছিল তা? বর্ণনার চেয়ে কল্পনা 
করাই অধিকতর সহজ। বারা সচরাচর আমাদের কাজকর্মের 
'সমালোচন! করতেন তার! কিছুদিন এ বিষয়ে নীরব রইলেন। কিন্তু 
সহসা এ শপথের প্রভাবের গভীরতা পরিলক্ষিত হতে লাগল । আর 
তারাও বজ্রনির্ঘধোষে তাদের সর্বপ্রকার অভিযোগ বর্ষণ করতে 
লাগলেন । আমরা সেসব শুনলাম। তবুও তা উপেক্ষা করে? 
আমাদের গন্তব্যের পথে এগিয়ে চললাম। 

পরদিন বরিশালে এক সাহিত্যসভা হবার কথা ছিল। তাতে 
যোগ দেবার জন্ত কোলকাতা থেকে এসেছিলেন ডক্টর রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। এ সভা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। তিনি মিঃ ভূপেন্ত্রনাথ 
বস্থুর সঙ্গে কোলকাতা ফিরে, গেলেন। তারপর দিন বরিশাল 
থেকে মাইল কয়েক দূরে রহুমতপুরে এক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও শ্বদেশী 
সভায় স্বান্খণ দেবার জন্ড আমার আমন্ত্রণ ছিল। এ নিমন্ত্রণ 

এসেছিল স্থানীক়্ চক্রবর্ভীদ্দের নিকট থেকে। এরা ছিলেন এক 


৩৬৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

প্রাচীন বংশ এবং আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তার! প্রাক 
সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়েছিলেন। সকালবেলায় আমাদিগকে 
পরিপাটারূপে খাওয়ান হ'ল । স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে এই 
দূর গ্রামাঞ্চলেও সমস্ত জাতবিচার ভুলে” আমার ম্যায় এক বিলেত; 
ফেরত বাঙ্গালীর সঙ্গে সকলে একত্র আহারে বসলেন । 

আহার শেষ হবার পর সভা! হ'ল। সভা! সাঙ্গ হ'লে পর পুলিস 
এল। তা'রা এসেছিল ঠিকাগাড়ী করে'। তাদের সঙ্গে ছিল 
রেগুলেশন লাঠি। তবে তাদের আঙতে একটু দেরী হয়ে 
গিয়েছিল। এসেছিল হাট ভেঙ্গে যাওয়ার পরে। গ্রেপ্তার 
করবার মত লোকও তখন ছিল না। আর সভাও ছিলনা! যে 
রিপোর্ট লিখবে । ইতিমধ্যে পুলিসের গতিবিধি নিয়ে বরিশালের 
সর্বত্র চাঞ্চল্যকর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং খবর এসেছিল বে, 
তারা আমাদের ধরবার জন্য রহমতপুরে এসেছে । আমার আত্মীয় 
মিঃ বিহারীলাল রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন । কালবিলম্ব না করে' 
খবরাখবর করবার জন্য এবং প্রয়োজন হলে আমাদের সাহায্যের 
জন্য রহমতপুর চলে এলেন। আমাদের ফেরার পথে তার পুর্বব- 
পুরুষদের বাড়ীর কাছে লাখুটিয়াতে তার সঙ্গে আমাদের দেখ! 
হ'ল। আমাদের দেহ অক্ষত ও গায়ের চামড়া গায়ে দেখে তিনি 
আনন্দিত হলেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের ভিটে, জমি-জমা, 
সমাধি, তার বাবা, ভাইদের চিতার উপর যে ম্মারকস্তস্ভ নিমিত 
হয়েছিল সে সমস্ত আমাদের দেখালেন। আমর। ঘষে মিঃ ইমাসন 
ও তার পুলিসের চোখে ধুলে! দিয়ে দিনের কাজ নুছঠুভাবে সম্পন্ন 
করতে পেরেছি সে-আনন্দে বিভোর হয়ে আমরা বিহারীবাবুর সঙ্গে 
বরিশাল ফিরে গেলাম। 

এমনি করেই আমার ঘটনাবহুল জীবনের এক অতি চাঞ্চল্যকর: 
অধ্যায়ের অবলান হ'ল। এক ইংরেজ মহিলা এ-সম্পক্ষে- 
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আলোচন! ক্রমে আমায় বলেছিলেন, “কতৃপিক্ষ বরিশালে আপনার 
জন্ঙ এক জাল পেতেছিল। আপনি জাল কেটে বেরিয়ে এলেন। 
কিন্তু তারাই আপনার জালে জড়িয়ে গেল। নীতিগত জয় আপনারই 
হয়েছিল ।” বাস্তবিকপক্ষে সে সময়ের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত 
থেকে কোন কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে, তিনি নিরপেক্ষভাবে সমগ্র 
বিষয়টি পরিদর্শন করেছিলেন এবং পরিস্থিভিটিকে সঠিকভাবে 
বিবেচন। করতে সক্ষম হয়েছিলেন 

একদিন বিশ্রাম করে? আমরা কোলকাতায় ফিরলাম 1 আমাদের 
এই প্রত্যাবর্তন কোন কালেই ভুলবার নয়। যেখানেই আমাদের 
জাহাজ বা ট্রেন থেমেছে সেখানেই দলে দলে মানুষ আমাকে দেখতে 
ও আমার পায়ের ধূলে! নিতে জড় হয়েছে । যে চবিবশ ঘণ্টা আমি 
ট্রেনে জাহাজে ছিলাম মুহুর্তের জম্যও আমি ঘুমাবার অথব। বিশ্রাম 
করবার সুযোগ পাই নি। ভোর বেলা যখন আমাদের ট্রেন 
শিয়ালদহ ষ্টেশনে এল আমি দেখলাম আমাদের অভ্যর্থনা করবার 
জন্য সেখানে এক বিরাট জনতা উপস্থিত রয়েছে । সারকুলার-বিরোধী 
সমিতির ছেলেরাও তাদের মাননীয় সভাপতি বাবু কৃষ্কুমার মিত্রের 
সঙ্গে আমাদের সাথে একই ট্রেনে ছিলেন। 

এত প্রত্যুষে কোলকাতা সহর তখনে? শব্যা ত্যাগ করে নি। 
কিন্ত সেই সকালেই আমাদের দেখবার জন্য ও আমাদের বক্তৃতা 
গুনবার জন্য হাজার হাজার লোক কলেজ স্কোয়ারে এসে মিলিত 
হয়েছে। ষ্টেশন থেকে আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল । 
মানুষের জীবনে এমনই একটি সময় আসে যখন কেবল মাত্র সেজন্য 
হলেও মান্গষের বেঁচে থাক! প্রয়োজন । আমার পক্ষে এ ছিল তেমনি 
এ্রক সষয়। তৎপৃরের্ব চবিবশ ঘণ্টা ধরে' বক্তা করে করে আমার 
গল! বসে গিয়েছিল। কিন্ত সে সময় উৎসাহের আতিশয্যে আমি 
বাবার বক্তৃতা করলাম! সকলকে বঙলাম স্বদেশীর শপথ নিতে 
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এবং বঙ্গভঙ্গ যে রদবদল হতে বাধ্য সে-বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবিরাম চালিয়ে যেতে । 

সে দিনের বক্তাদের মধ্যে একাগ্রচিত্ত লিয়াকত হোসেনও 
ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে 
তিনি সমস্ত দিন উপবাস করেছিলেন । তিনি ছিলেন এক অনন্য 
সাধারণ লোক। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিনি কারাদণ্ড ভোগ 
করেছিলেন । পুলিস ছায়ার মত তাঁর পেছনে পেছনে থাকত | তার 
জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রায়ই বিদ্ব 
স্থষ্টিকরত। তার মতের সঙ্গে অন্যদের মতের মিল হুতেও পারে, 
না হতেও পারে। তবে তিনি ছিলেন নির্ভীক, ছিধাহীন। শির 
নত করা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ এবং তিনি ছিলেন উদ্দেশ্টের প্রি 
একাগ্রতায় অটল | আমার মনে হয় সরকারীমহল তাকে সাজবাতিক 
গোঁড়া বলে' ধরে, নিয়ে থাকেন। কিন্তু সঙ্কল্লের প্রতি আহন্কগতয, 
দেশের স্বার্থ রক্ষায় অসাধারণ এঁকান্তিকতা, দেশের সেবায় নির্ভীক 
সাহমিকতায় তার জোড়া মিলে না। তিনি বাঙ্গালী নন। তার 
বাড়ী বিহার প্রদেশে । আমাদের ভাষাতে তিনি কথাও বলতে 
পারেন না। তবুও বঙ্গদেশকেই তিনি নিজের দেশ বলে গ্রন্থণ 
করেছিলেন এবং বাঙ্গালীর্দিগকে ভালবাসতেন । আমি নিজেই তার 
কোন কোন মত ও পথ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করতাম । কিন্তু 
স্বদেশী কম্মী হিসাবে তিনি ছিলেন একজন সেরা ব্যক্তি। 
আমি তাকে সব সময়েই গ্রীতির চোখে দেখতাম । 

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি 
মিঃ এ. রসুল সম্পর্কে ছ'একটি কথা! বলা দরকার । হূর্ভাগোর বিষয়, 
তার বাড়ীতে থাক। যেদিন সকলের চেয়ে আনন্দের হত, বে দিনটি 
ভার একমাত্র কন্টার বিবাহের জন্য স্থির ছিল, ঠিক তার প্রাকাঙ্গে 
নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যুর নির্মম হস্ত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 
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স্থঠাৎ হাদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তার 
জীবন ছিল সম্ভাবন! পুর্ণ এবং জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর। 
ভার মৃত্যুতে তার বন্ধু ও ভক্তগপণের ছঃখের সীম! ছিল না। এবং 
তাতে দেশের পক্ষেও এক অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। মিঃ রম্থুলপ ছিলেন 
একজন বাঙ্গালী মুসলমান। তার বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা 
জিলায়। তিনি অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের সাতক ও কোলকাতা 
হাইকোর্ট বার-এর সদ্য ছিলেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করা যখন 
নিশ্চিতরূপে স্থির হয়ে গেল, তখন যে কয়েকজন মুসলমান তার 
বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি ছিলেন ঠার্দের একজন । রাজনৈতিক 
'উদ্বেশ্যে হিন্বু-মুসলমানের একতাকে তিনি বিন। দিধায় সব্র্ধক্ষণ সমর্থন 
করতেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করাকে তিনি একটি জাতীয় সন্কটরূপে 
গণ্য করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, তাতে হিন্দু-মুসলমানের 
মনাস্তর হবে, বশ্ভাষা-ভাষীদের সংহতি বিনষ্ই হবে এবং ত/ 
তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে ছুর্বল করবে । তার এরূপ মতবাদের 
দরুণ এক সময় তিনি তার সহধন্মীর্দের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে 
পড়েছিলেন। তিনি সব কিছুই কাটিয়ে উঠেছিলেন। তার 
মনে এটুকু সন্তপ্টি ছিল যে, যে সমস্ত মতবাদ তিনি প্রচার করতেন 
এবং অবাধে সমর্থন করতেন, তার জয় দেখরার সুযোগ তিনি জাবনে 
পেয়েছিলেন। তিনি জীবনে তার সম্প্রদায়ের লোকের নেতৃত্বও 
লাভ করেছিলেন। মিঃ রম্থুল কোনদিনই খুব সুস্থ ও সামর্থ্যবান 
লোক ছিলেন না। তত্ডিন্ন বঙ্গদেশের সর্বাধিক ঘটনাবহুল সম্মেলনের 
জন্য ভার উদ্ছিগ্রতা ও ছুশ্চিন্তা ভাকে জর্জরিত করে ফেলেছিল । তা; 
সত্বেও তিনি সব কিছুই সহা করে নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশ প্রেমে উদ্ধত 
হয়ে সর্বসাধারণের কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন | 

কর্তৃপক্ষের বরিশাল সন্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্মের কলে কেংদ 
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বঙ্গদেশে নয়), এ প্রদেশের বাইরেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক 
প্রবল ঘৃণার ঝড় বইতে লাগল। মাদ্রাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 
নিয়ে এক বিরাট জনসভা! হ'ল এসপ্লাযানেডে প্রায় দশ হাজারের 
উপর লোক খোল! ময়দানে সমবেত হ'ল । প্রকাশিত সংবাদে দেখা 
যায়, “সভা আরস্তের ব্ছ আগে থেকেই বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে 
দিতে শ্োতের মত লোক আসতে লাগল।” কোন কোন জাতির' 
ক্রমবিকাশের পক্ষে মন্দ শাসকেরা বিশেষ সহায়ক হয়। এতে 
নিদ্রিত সিংহের ঘ্বুম ভাঙ্গে, মানুষের প্রাণে উদ্দীপনা আসে এবং 
জাতীয় এক পরিপুষ্ট হয়! সর্ধ্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিগণ এ সভায় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। ডাক্তার নায়ারের সমর্থনে সভায় মাননীয় নবাব 
সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বরিশালের 
কর্তৃপক্ষের কঠোর কাধ্যপ্রণালীর প্রতিবাদ কর! হয় এবং তাকে 
*বৃটিশ প্রজ্জাবর্গের স্বাধীনতার উপর অধথা হস্তক্ষেপ এবং বৈধ 
সরকারের নীতি সমূহের ধ্বংসের ব্যবস্থা?” বলে? তার তীব্র নিন্দা করা 
হয়। সেই সভা ভারত সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? এক তারবার্তী' 
প্রেরণ করে । সেই তার বার্তায় এক অতি জনপ্রিয় নেতার গ্রেপ্তার 
পুলিস কর্তৃক হাজ্ঞার হাজার লোকের সম্মেলন বলগ্রয়োগে ভেঙ্গে 
দেওয়ার বিষয়াদি বধিত হ'ল। এবং সমস্ত উত্তেজনার নিরসন 
করে” বুটিশ স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের প্রতি মানুষের আস্থা 
পুনঃগ্রতিষ্টিত করতে ও অপরাধী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান করতে 
ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হয়। 
কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতায় এখানেই উঠল 
তুফান। প্রায় প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ারে জনসভা হ'তে লাগল । 
কোলকাতার অনুসরণে মফন্থলেও কোন মম্থুরতা দেখা গেল না। 
বাস্তবিকপক্ষে বরিশাল পুলিসের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ দাবানলের 
মত ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে গভীরভাবে আকুল ও চঞ্চল করে তুলল । 
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যারা কোনদিন কোন গণআন্দোলনে উৎসাহ প্রদর্শন করত ন! 
তারাও স্বদেশীর শপথ গ্রহণ করে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা, 
পালন করতে লাগল । যারা একান্তে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়ে 
খাকতেন তারাও বেরিয়ে এসে আগ্রহের সঙ্গে স্বদেশী ও বজভঙ্গ 
আন্দোলনে যোগ দিতে লাগলেন। রায় পশুপতিনাথ বোসের 
বাড়ীতে এক বিরাট জনসভা! হু'ল। ১৬ই অক্টোবরের পর এত 
বিরাট সভা আর কখনো হয় নি। বাড়ীর চতুর্দিকের খোলা জমিতে 
কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। তৎকালীন রাজনৈতিক 
নেতাদের মধ্যে রায় নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন সর্বাধিক মধ্যপন্থী ৷ 
তাকেই এ সভাতে সভাপতি করা হ'ল । বরিশালের ঘটন! বর্ণন। 
করে প্রতনি বললেন, “বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া 
যায় ন1”। তিনি বললেন, “মঞ্চ ও সংবাদপত্রই নিরাপদে 
জনমানসের অসন্তোষ ও উত্তেজনা নিরসনের উপায়। যখনই 
তাকে বাধা দানের চেষ্টা হয়েছে, তখনই অরাজকতা দেখ! দিয়েছে 
তার একথাগুলি ষে দৈববাদধীর মতই সত্য ছিল পরবস্তী ঘটনা! 
পরস্পর] তারই সাক্ষ্য দিয়েছিল । 

অল্লকালের মধ্যেই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম অরাজকতা বা বৈপ্লবিক 
আন্দোলন দেখা দিল । অনেকে কিছুট1 আলগা ভাবে এ ছুটি শব্দ 
একই অর্থে ব্যবহার করে। বঙ্গভঙ্গ ও বিনা! প্ররোচনায় পুলিস 
কর্তৃক জনতার উপর আক্রমণ ও সম্মেলন ছত্রভঙ্গরূপ আম্ুষঙ্ষিক 
দমন নীতির ফলে সর্বত্র মানুষের মনে যে অসস্তোব পুজীভূত 
হয়েছিল, এই অরাজকতা বা বিগ্রববাদ ছিল তারই চরম পরিণতি | 
বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা যে কেবল মাত্র এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল 
তা নয়, এটি ছিল বৃটিশ শাসনের এঁতিহোর সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত 
এক নূতন নীতিরও প্রভীক। তারপরেই হ'ল তার প্রকাশ। 
্বদেশীর কন্মীগণ এবং প্রচারকগণ প্রায়ই গ্রেপ্তার ও নির্ধ্যাতিত হতে 
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লাগলেন। প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করা হ'ল । শান্তিপূর্ণ 
অঞ্চলগুলিতেও সামরিক পুলিস মোতায়েন করা হু'ল এবং তাঁর? 
শান্তিপূর্ণ নাগরিকদিগের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল । বরিশাল 
জিলার বানরীপাড়াতে গুর্থা সৈন্য মোতায়েন হওয়ার ফলে স্থানীয় 
অধিবাসীর! সে স্থান ছেড়ে চলে যাবার কথা চিস্তা করতে লাগল। 
ধাঁর। ছিলেন সকলের শ্রদ্ধাভাজন, ব্বদ্দেশীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 
অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হ'ল। 
বরিশাল জিলার সর্বজন স্বীকৃত নেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন 
এবূপ ব্যক্তিগণের অন্যতম ৷ 

প্রতিনিধিগণের উপর আক্রমণ করে" পুলিস যখন বরিশাল 
সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করল, তখন অবস্থা চরম আকার ধারণ করলঞ্টতার 
কিছুকাল পরেই অরাজকতা বা “এনাকিক্যাল' আন্দোলন আরম্ভ 
হ'ল । মানুষের মনের অবস্থা তখন উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। 
সকল দেশেই তরুণেরাই সর্বাধিক ভাবপ্রবণ হয়। বঙ্গদেশের 
তৎকালীন ঘটনাবলী বৈধনীতির প্রতি তাদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে 
দিল। তখন চোখের সামনে তা'রা আর কোন আশার আলো 
দেখতে পেল না। আমার আপন অভিজ্ঞতাভুক্ত এক ঘটন৷ থেকে 
আমি বিপ্লব আন্দোলনের জন্মলগ্নও নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। 
আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করা ও 
তৎপরবর্তী অন্ুস্থত নীতিই ছিল এ প্রদেশে বিপ্লব আন্দোলনের মূল 
কারণ, যদিও দেশের আধিক অবস্থা তাকে আরও শক্তিশালী করে 
তুলেছিল। বরিশালের সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করার পর তা'র আম্ুষজিক 
যথেচ্ছাচারিতা ও পুলিসের হিংসাত্মক কার্যকলাপ এ বিপ্লবকে দ্র 
এগিয়ে আনল । যেসব ঘটনা থেকে আমার এ ধারণ। বন্ধমূল 
হয়েছে তাও আমি অতঃপর বর্ণনা করব। 

বরিশালের ঘটনার কয়েকমাস পরে এক অপরাহ্ে ছুজন যুবক 
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আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা 
করবার ইচ্ছ! প্রকাশ করল । আমি ঘরে প্রবেশ করে' আসনে 
বসতেই তা+র। জানাল যে, বিষয়টি অত্যন্ত লুঙ্্ম ওআয়াসসাধ্য এবং 
তা'রা দরজ। বন্ধ ক'রে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করল । আমর! তিনজন 
যখন একান্তে তখন তাদের একজন কথা আরম্ভ করল । এ যুবকটি 
ছিল এক চিকিৎসাবিদ্তা শিক্ষার্থী। সে বলল, “আমর! আপনার 
কাছে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য এসেছি | আমরা! 
স্যার ব্যামফিলড. ফুলারকে গুলি করে? হত্য! করার এক পরিকল্পন। 
করেছি। আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? আমি এরূপ একটি 
প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তা ছাড়া প্রস্তাবটি এতই 
অস্বাভাবিক ছিল যে, আমি কিছুট! হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম । আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমরা স্যার ব্যামফিলড, ফুলারকে হত্যা করতে 
চাইছ কেন? তিনিকি করেছেন?” যুবকটি আবেগভরে উত্তর 
দিল, “বানরীপাড়াতে তিনি যে গুর্থ মোতায়েন করেছেন তার! 
আমাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে । আমর! তার উপর 
তার প্রতিশোধ নেব।” আমি বললাম, “তাতে যে তোমরা ধরা 
পড়বে আর তোমাদের ফাঁসী হবে|” তারা বলল, “আমর! ধরা না 
পড়তে চেষ্টা করব এবং প্রয়োজন হ'লে আমাদের নারীজাতির 
সম্মান রক্ষার্থে সমস্ত হঃখ কষ্টকে বরণ করব ।” 

সহজেই অনুমান কর! যেতে পারে যে, আমার এ অবস্থা থেকে 
অসুবিধাজনক অবস্থা আর হ'তে পারে না। হুজন যুবক এসেছে 
তাদের নারীজাতির অপমানের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সন্কল্প হয়ে। 
কারণ, তাদের বিশ্বাস, আইনের সাহায্যে তার কোন প্রতিবিধান 
সম্ভব নয়। এবং আমার কর্তব্য এ উদ্দেশ্য থেকে তাদের নিবৃত্ত 
করা। সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় এক জোর গুজব উঠেছিল যে, 
স্যার ব্যামফিলড, ফুলার পদত্যাগ করেছেন। এ গুজবের কিছু 
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ভিত্তি ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আমি যুবকদিগকে 
বললাম, “তোমরা জান যে, স্তার ব্যামফিলড, ফুলার পদত্যাগ 
করেছেন? একজন মরা লোককে মেরে কি লাভ হবে? অপর 
পক্ষে তোমাদের এ-চেষ্টাতে জনস্বার্থ ই ব্যাহত হবার আশু সন্ভাবন। 
রয়েছে। আমরা সকলেই চাই যে, তিনি লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণরের 
পদ থেকে অপসারিত হোন | তোমাদের চেষ্টা যদি বিফল হয়, 
আর চেষ্টা যে সফল হবেই এ কথাই বা! কে বলতে পারে, সে ক্ষেত্রে 
তিনি যে তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবেন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। তারপর আবার তার পদে বসে কাজ চালাতে থাকবেন । 
তোমর1 কি তোমাদের দেশের এই ক্ষতিট! করতে চাও 1” 

বিষয়টি তাতেই মিটে গেল। যুবকের তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্কল্পটি 
পরিত্যাগ করতে সম্মত হ'ল এবং প্রস্তাবটির কথ! মন থেকে মুছে 
ফেলল । বিষয়টিকে আরও শক্ত করে নেবার জন্ত আমি তাদের 
আমার পায়ে ধরে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পায়ে ধরে? ) শপথ করতে 
বলে” বললাম যে, তা'রা! তাদের সঙ্থল্প ত্যাগ করবে । বিনা দ্বিধাতে 
তা'র আমার কথা মত কাজ করল। আমারও হুঃশ্চস্তা দূর হ'ল। 
এ ছাড়াও একটা অস্থবিধা তখনে। ছিল। তারা বলল, কালবিলম্ব 
না করে রাত্রের গাড়ীতে তাদের সেখানে গিয়ে হত্যার জন্ত যে-সব 
ব্যবস্থা! করা হয়েছিল তা” থামিয়ে দিতে হবে । কিন্তু তাদের সঙ্গে 
তখন টাকা ছিল ন1। শুনে তখনই আমি তাদের টাকা দিয়ে 
দিলাম। তা'রা ষেকেবাকি ছিল আজপর্য্যস্ত আমি তা'জানি 
না। আমি তার্দের নামও জিজ্ঞাসা করি নি। তবে আমার মনে 
হয়েছিল আমি তার্দের বিশ্বাস করতে পারি। পরে ভাকযোগে 
টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিতেও তা"রা ক্রটি করে নি। 

বাতাসে যে সমস্ত কথ শুন! গিয়েছিল, যে-অস্তঃপ্রবাহ গভীরে 
বয়ে চলেছিল, হয়ত অজ্ঞানতা বশত বঙ্গদেশের যুবকের! তায মধ্যে 
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পৃছিল, কিন্তু উক্ত ঘটনা তাই প্রকট করল। অরাজকতার প্রতি 
কারও সহানুভূতি থাকতে পারে না। যেনাম দিয়েই তা'র গুরুত্ব 
কমাবার চেষ্টা হোক অথবা যে উদ্দেশ্টেই তা'কে ক্ষমা! করা হোক, 
খুন চিরকাল খুন ছাড়া আর কিছু নয়। তা” বলে? ভবিষ্যতের 
এঁতিহাসিকেরা একথা যেন ভূলে ন1 যান যে, এক প্রশাসনিক 
কার্য্যের ফলে যেরপ অবিশ্বাসের আবহাওয়া, নিরাশ। ও অসহায় 
অবস্থার স্যষ্টি হয়েছিল, বিন! লজ্জায় তার উল্লেখ করা কোন বৃটিশ 
এতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। 

কিঞ্চিত বিস্ততভাবে আমি যে ঘটনাটির বর্ণন! দিলাম তাঁর 
অনতিকাল পরেই মেদিনীপুরের সন্গিকটে নরসিংহগড়-এ স্তার এনড 
বফ্রেজার-এর ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'ল। ইনি ছিলেন 
লেফটেম্তাণ্ট গভর্ণর এবং বঙ্গ-বিভাজনের রচয়িতাদের অন্যতম 
একমাজ্জ একারণেই তিনি জনসাধারণের এত অপ্রিয় হয়েছিলেন যে, 
এরূপ অপর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা মনেই আসে না। তার 
প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার দৌড় মধ্যপ্রদেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল । লেফটেম্তাপ্ট গভর্ণরের পদে অধিষ্টিত হবার পুর্বের্ব ভিনি 
ছিলেন পুলিদ-কমিশনের সভাপতি । তাতে তার ঘা” সুপারিশ ছিল 
সে নিয়ে অনেক নিন্দা ও সমালোচনা হয়েছিল। তিনি যখন 
বঙ্গদেশে এসেছিলেন তখন বিশেষ স্থুনাম নিয়ে তিনি এদেশে 
'আসেন-নি। প্রাদেশিক প্রশাসনের ফলে তার বিরুদ্ধে লোকের মনে 
এক সাজ্বাতিক প্রতিকুল ধারণার স্ষ্টি হয়েছিল । সাধারণ লোকের 
খারণা হয়েছিল যে, বঙ্গদেশকে বিভক্ত করবার নির্দেশ দিয়েই তাকে 
এদেশে পাঠান হয়েছিল । নুতরাং বৃটিশ শাসনকালের এক নিতাস্ত 
অপ্রিয় কাজ করবার যন্ত্র হিসাবে মনোনীত হওয়ার কলে হর্ভোগ 
'াঁকেই ভূগতে হয়েছিল । 

এ সময়ে প্রায় একই দিনে মেদিনীপুরে জিলা! সশ্মেলনকেও 
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ধংশ করবার চেষ্টা হয়েছিল। এবং যাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের 
যোগাযোগ ছিল বলে লোকের গভীর সন্দেহ ছিল, এ কাজটিও তারাই 
করেছিল। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মেদিনীপুর জিলার 
তৎকালীন এক খ্যাতনামা! জননায়ক মিঃ কে বি. দত্ত । তিনি যখন, 
ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বারবার তাকে বাধা দেওয়! হ'তে থাকে ॥ 
আমি একজন অতিথিরূপে সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলাম । এরূপ এক 
অসাধারণ দৃশ্ত দেখে আমি বিস্মিত হলাম। মিঃ দত্ত ও আমি 
শ্রোতাদের শুভবুদ্ধির সহায়ে সভার শৃঙ্খল! ফিরিয়ে আনার. পর 
সম্মেলনের কাজ পুনরায় চলতে লাগল। কিন্তু আমার পক্ষে এ 
ঘটনা ছিল এক রহস্ত উদঘাটনের সামিল এবং তার একমাস পে 
আরও ব্যাপকভাবে যেরূপ একই দৃশ্য স্থরাট কংগ্রেসে অভিনীত 
হয়েছিল তারই অগ্রদূত হিসাবে এটা ভবিষ্যত ঘটনার আভাস ।' 
এক মহান নবগঠিত প্রদেশে কতৃপক্ষ অশান্তির শক্কিগুলিকে ছেড়ে 
দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বৈধ উপায়ের প্রতি মানুষের যে 
এক বিশ্বাস ছিল তার ভিন্তিও শিথিল হয়ে গেল। উৎসাহী 
যুবশক্তি হতাশায় ছটফট করতে করতে দেশ সেবার আকুল আগ্রহে 
তাদের গুরুজনদের ছারা কোনরূপে সংবত না হয়ে হিংসা ও. 
অরাজকতার বিপদসংকুল পথে পরিচালিত হুতে লাগল । 

এরূপ এক তড়িত্প্রকৃতির আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯৭ সালের 
ডিসেম্বরে স্ুরাটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। 
প্রথমে অধিবেশন নাগপুরে হবার স্থির ছিল। কিন্তু সেখানে 
উচ্ছৃঙ্খলতা৷ দেখ! দেওয়ার ফলে বোম্বাই কংগ্রেসের নেতৃবর্গ নাগপুরে 
অধিবেশন বসান সমীচীন বোধ করলেন না। এ জছ্য অধিবেশনের 
স্থান নাগপুর থেকে নুরাটে পরিবর্তন করা হ'ল। কিন্তু তা'তে 
আসল রোগ সারল ন1। পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের অগ্রীতিকর কাজকর্মের 
ফলে তারই রসে পুষ্ট হয়ে রোগের মূল তখন অনেক গভীয়ে চলে 
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গিয়েছে । আমি যখন বক্তৃতা করতে উঠি চারদিক থেকে আপি 
উঠতে লাগল । কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে 
কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য স্যার রাশবিহারী 
ঘোষের নাম প্রস্তাব কর? আমারই কর্তব্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে সবার 
সম্মতি নিয়ে এ কর্তব্যটি আমি বন্ছবার পালনও করেছি। এবার 
আর সেরূপ হতে পারল না। মেদিনীপুর সম্মেলনে শাস্তি ফিরিয়ে 
আনবার জন্ত আমি যে ভূমিকা! গ্রহণ করেছিলাম তা” স্মরণ করে” 
আমার বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ বাধা দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। 
আমার পক্ষে এটি ছিল এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা । কারণ, 
সাধারণত দেখেছি, ভাষণ দেবার জন্য যখনই আমি মঞ্চে গিয়ে 
ধাড়াতাম তখন প্রথম-হ্র্যধ্বনি শেষ হওয়ার পর আবার তাহাই হ'ত 
সমস্ত শ্রোতার নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার জন্য সক্কেত। 

এক শক্তিশালী দল মিঃ তিলককেই সভাপতি পদে বরণ করার 
পক্ষপাতী ছিলেন। ভারা স্যার রাসবিহারী ঘোষকে অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করতে দিতে সম্মত ছিলেন না। তাদের মত ছিল 
কংগ্রেস ভেঙ্গে. যাক আপত্তি নেই, তবুও স্যার রাসবিহারী যেন 
সভাপতিত্ব না! করেন। সেই অনুসারে শেষ অবধি কংগ্রেস ভেঙ্গে 
গেল। চেয়ার, জুতা, চটি, ইত্যাদি নেতাদের প্রতি নিক্ষেপ করা 
হ'ল। মঞ্চের দিকে লোক ছুটে আসতে লাগল । আমি মঞ্চের 
উপর বসে রইলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঘিরে বসে 
আমাকে রক্ষা করতে লাগলেন। ম্যার ফিরোজ শা মেহেতা ও 
অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও পশ্চাতের এক শিবিরে নিয়ে যাওয়া হ'ল 
এবং তারপর পুলিস গিয়ে, সভামণ্ডপ পরিফার করে' দিল। এমনি 
করেই কংগ্রেস ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় শেষ হয়ে গেল । 
তারপর থেকে সুরু হ'ল এক ভিন্ন পথে চলা । 

আমার প্রতি যে অসম্মানজনক ব্যবহার কর! হয়েছিল তা” 
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«দেখে, বঙ্গদেশ থেকে যে-সব প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তারা 
প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন এবং অপমানিত বোধ করছিলেন। ঘণ্টা 
খানেকের মধ্যেই তা+রা এক সভা করে আমার প্রতি তাদের আস্থা 
ভ্তাপন করলেন। নিখিল ভারত প্রতিনিধিমগ্ডলীও এ বিষয়ে নিষ্কিম় 
হয়ে রইলেন না। এক সভা অনুষ্টিত হল । এবং অনেক বাকবিতগ্ডার 
পর, কংগ্রেষের এক নিয়মাবলী রচন1 করা হল । তার প্রথম ধারার 
মধ্যে যা; বধিত হুল পরবর্তীকালে সেটিই কংগ্রেসের চরম বিশ্বাস বা 
“ক্রোড' রূপে প্রচারিত হ'ল। তা'তে বলা হয়েছিল, কংগ্রেসের 
অভীষ্ট হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্ত শাসন লাভ কর! এবং 
তা' লাভ করবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বৈধ পথের আশ্রয় নেওয়া । 
কংগ্রেসের সদস্ত হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সর্বপ্রথম এই চরম 
বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক ভাবে ও লিখিত ভাবে স্বীকার করে” নিতে 
হবে। ধারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বহুদিন পধ্যস্ত তারা 
এই সর্তটি মেনে নিতে অন্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তাদের 
সবুদ্ধির উদয় হয়েছিল । ১৯১৬ সালে লক্ষৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে 
ভারতের জাতীয়দলের সমস্ত উপদল পুনমিলিত হ'ল এবং হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যেও একটি বোঝাপড়া হবার পর হিন্দু ও মুসলমান 
নেতৃবৃন্দের এক সম্মিলিত সভায় এক সাংবিধানিক সংস্কারের 
পরিকল্পন। প্রস্তুত করে তা, গ্রহণ কর! হ'ল। সে সভাতে আমিই 
সভাপতিত্ব করেছিলাম । 
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পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
ন্নিড্রিল্স শ্রভিল্সোপ্র (স্যানিজ্ড ন্েক্িস্টেল্মন্‌ ) 


জাতীয় দলের সমস্ত পক্ষই এখন এক্যবন্ধ হল ইসলামের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কংগ্রেস মঞ্চে এসে তার্দের সঙ্গে হাত মিলাল। 
একত্র কাজ করে' ফল লাভের সম্ভাবন1 এর চেয়ে অধিক আর কোন 
দিন দেখা যায় নি। কিন্তু মান্থুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি এবং এমন কি, 
ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যেও যে-বিভাজননীতি ও কর্ম্মপন্ধতির শিকড় 
প্রবেশ করে? গিয়েছিল একদিনে তা উৎপাটন করা সম্ভব নয়। 
সহসা তা” কংগ্রেসের কার্ধ্যের মধ্যেও ধরা পড়ল । এ যাবং শ্রীমতী 
বেসাস্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও হিন্দু-শিক্ষা আন্দোলনের 
কাজকর্মের মধ্যেই ডুবে ছিলেন । ১৯১৪ সালে মান্রাজে যখন কংগ্রেস 
অধিবেশন হয় তখন তিনি এসে কংগ্রেসে যোগদান করেন । তার 
বাকচাতূর্্য, শক্তিশালী ব্যক্তিত, অক্লাস্ত কর্মোছ্ধম ও সাংগঠনিক. 
ক্ষমত! অল্পদিনের মধ্যেই অন্থভূত হ'তে লাগল । জাতীয়তাবাদীদের' 
বিভিন্ন দলকে এক্যবদ্ধ করার মধ্যেও তার যথেষ্ট হাত ছিল ।. 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রাস্ত পর্যন্ত তিনি পরিভ্রমণ" 
করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগতভাবে 
দেখাসাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাবোগও রক্ষা 
করতেন । 

১৯১৫ সালে বোম্বাইতে বখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তখন 
একটি “হোমরুল' লীগ গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্ত তিনি এক 
সভা আহ্বান করলেন। এ সংস্থা হোমরুল বা স্বায়ত শাসনের 
জঙ্ প্রচার চালাবে-_-এই ছিল তার উদ্দেশ্ত। কিন্ত লোকে মনে 
করল এরূপ কোন সংস্থা গঠিত হলে একটি সংস্থা আর একটিকে 
ঢেকে ফেলে" কফলতঃ কংগ্রেসকেই হ্র্্বল করে ফেলবে । এজন্য তখন 
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“আর হোমরুল লীগ গঠিত হ'ল না। তবে শ্রীমতী বেসাস্ত ও 
বিষয়টি ছেড়ে দিলেন না এবং তার পরে তার লীগ গঠন করলেন। 

যে সমস্ত ঘটনা! বিশ্যৃতির গহুবরে লীন হয়ে গেছে সেগুলিকে 
টেনে আনার ইচ্ছা আমার নেই। তবে আমি বলব যে, একতাবন্ধ 
কংগ্রেসের মধ্যে এই লীগই সর্প্রথম বিভেদ স্থট্টি করেছিল। আমি 
তা'তে যোগ দিই নি এবং কংগ্রেসের অনেক প্রাক্তন সভাপতিও 
তা'তে যোগদানে বিরত ছিলেন। তার ফলে আমাকে কিছুটা 
অপ্রিয়ও হ'তে হয়েছিল। তবে জনসেবার কাজে প্রিয়-অপ্রিয়র 
কোনই স্থায়িত্ব নেই। তা" ছাড়া আমার যে সমস্ত সহকর্মী আজ 
লোকাস্তরে ভার্দের সঙ্গে একযোগে এবং বাকে আমি দেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ বলে মনে করতাম তা* রক্ষার্থে অপ্রিয্নত। অর্জনেও 
আমি ভীত ছিলাম না। কংগ্রেসকে নিশ্নীণ করতে আমি সাহাধ্য 
করেছিলাম। কংগ্রেস ছিল আমার জীবনেরই অংশ, আমার গবর্ব 
এবং আমার অধিকার। আমার পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নয় 
তে আমার মতে কংগ্রেসের প্রঙাব নষ্ট হ'তে পারে এবং সার! 
দেশে তার যে এক প্রতিষ্ঠী রয়েছে তা? বিনষ্ট হ'তে পারে । 

শ্রীমতী বেসাস্ত অস্তরীণ হওয়ার পর হোমরুল লীগে যোগ দেবার 
জন্ক আমার উপর ক্রমাগত চাপ আসতে লাগল। সে সময় 
আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে 
ঈাড়িয়েছিলাম। আমার এক ভোটদাত। বন্ধু আমাকে লিখে 
জানালেন যে, আমি যদি হোমরুল লীগে যোগ ন! দিই, তবে 
তিনি আমাকে ভোট দেবেন না। তার ভীতি প্রদর্শনের প্রতি আমি 
ভ্রক্ষেপও করলাম না! হোমরুল লীগের সম্পাদক আমাকে লিখে 
জানালেন, আনি বদি লীগে যোগদান করি, তবে আমাকে 
সবর্বসম্মতিক্রমে লীগের কোলকাতা শাখার সভাপতি নিব্বাচিত কর! 
হবে, আর সে ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্িতার আমাকে ইস্পিরিয়্যাল 
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কাউনসিলেও নির্ব্বাচিত কর! হ'বে। আমার জনসেবার কাজে কারও 
জুটিতে আমি কখনো! ভীত হই নি। অথবা কারও মুখের হাসি 
দেখেও গলে যাই নি। এমন কি, কোন সুযোগ সুবিধা দেবার ক্ষমত! 
যখন আমার কোন বন্ধু বা কোন সহকম্মীর হাতেও থাকত তখনে। আমি 
একই নীতি অনুসরণ করেছি । কোন ভয় ব লোভের বশবর্তী হয়ে, 
া'কে উচিত বলে+ বিবেচনা করেছি, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হই নি। 
শ্রীমতী বেদাস্তকে আমি অত্যন্ত শ্রহ্ধা করতাম এবং তার 
জনসেবার জন্ত তার প্রশংসাও করতাম। কিন্তু ভার অস্তরীণ হওয়া 
সন্বেও হোম রুল লীগে যোগ দিতে আমার যে আপত্তি ছিল তা” কোন 
অংশেই হ্রাস হ'ল না। তবে তার প্রতি ছূর্ভাগ্াজনক ব্যবস্থ। 
'গ্রহণের ফলে চারদিক থেকে যে প্রতিবাদ উঠেছিল আমিও অন্তরের 
সঙ্গে ও বিন! দ্বিধায় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ভারত সভার 
গৃহে ও টাউন হলে যে ছুটি প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, উভয় সভাতে 
আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম এবং তাকে অস্তরীণ করে রাখার বিরুদ্ধে 
এহোামরুল লীগের সদন্যাদের চেয়েও তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলাম 
'জীমতী বেসান্ত-এর অস্তরীণ হওয়ার ঘটনাতেই তাকে ১৯১৭ সালের 
কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রী করবার আন্দোলনের স্ুত্রপাত। 
লক্ষৌ কংগ্রেসের পরে জাতীয়দলের মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তার 
প্রথম প্রকাশ হয়েছিল আমার পূর্বববণিত হোমরুল লীগ গঠনে । 
জ্ীমতী বেসান্তকে কংগ্রেনের সভানেত্রী করবার আন্দোলন ছিল 
তার দ্বিতীয় প্রকাশ । যে প্রভৃত গুণসম্পন্ন! মহিলা! অতুল আগ্রহে 
মাতৃভূমির €সবায় নিযুক্ত ছিলেন তাকে অন্তরীণ করায় যে-উত্তেজন। 
স্থষ্ি হয়েছিল তারই ফলে দেশের সর্ধত্র আগুন জ্বলে উঠল | সকলের 
মনে হয়েছিল, যিনি স্বায়ত্ত শাননের জগ্য প্রবল ভাবে আন্দোলন 
চালাচ্ছিলেন, তাকে অন্তরীণ করার পশ্চাতে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল 
এই আন্রোলনকেই মারাত্মকভাবে আঘাত করা। প্রার্দেশিক 
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শাসকেরাও প্রায় একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তির ম্যায় একই সুরে আমাদের 
স্বায়ন্ত শাসনের আকাজক্ষা! সম্পর্কে বিদ্রেপাত্মক ও অবজ্ঞান্থ£ক কথাবার্তা 
বলতে লাগলেন তাতে মান্ষের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে 
গণআন্দোলনকে তীব্রতর করেছিল । 

একথার মধ্যে কিছুই অতিরঞ্জিত নেই যে, শ্রীমতী বেসাস্তকে 
কংগ্রেস সভানেত্রীর পদে বরণ করবার প্রেরণা স্থষ্টির মূলে ছিল দেশের" 
সরকার । আমলাতন্ত্রের এটিই নিয়ম। জনপ্রিয় শক্তিগুলির সংশ্রব 
শুন্ হয়ে তাহারা নিজেদ্দের পরিবেশের মধ্যেই বাস করতে থাকে এবং 
তাদের শক্তি বা ব্যাপকতা সম্বন্ধে পরিমাপ করতে অসমর্থ হয়ে 
অবশেষে তারই মধ্যে বিলুপ্ত হয়। শ্রীমতী বেসাস্তকে অন্তরীণ করলে 
দেশে কিরূপ উত্তেজনা স্থষ্টি হবে একথা যদি আমলা তস্ত্রীরা। কল্পনাও 
করতে পারত, তা' হলে তা'রা হয়ত তা'র ছায়াও স্পর্শ করত না। 
মাদ্রাজ সরকারের একজিকিউটিভ কাউনসিলে একজন ভারতীয় সদন্ত 
ছিলেন। সারা জীবন তিনিও ছিলেন একজন আমলাতস্ত্রী। লর্ড 
মর্লের সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে একটি সর্ত ছিল যে, সরকারের সর্বের্বোচ 
মন্ত্রণাসভা বা কাউনসিলকে জনমতের সংস্পর্শে রাখতে হবে। উক্ত- 
ভারতীয় সদস্য কাউনসিলে থাকা সত্বেও লর্ড মর্লের উপরোক্ত সর্ভটি 
পালিত হ'তে পারল না। যে ভাবেই হোক কথা হ'ল সরকার ভূল 
করেছিল। কেবল তুল নয়, এছিল এক সাজ্বাতিক ভূল । কিছুকাল 
বাবৎ সরকার এই ভূলেই অটল রইল । কিন্তু মিঃ মন্টেগু হখন: 
ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত হলেন ইগ্ডিয়া অফিসে এক নৃতন 
আবহাওয়ার স্থষ্টি হ'ল। শ্রীমতী বেসাস্তকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। এতে. 
আবার একবার প্রমাণ হ'ল যে, ভারতে জনমতের শক্তি বৃদ্ধির পথে । 
মুখ্য না হলেও বঙ্গদেশে এক অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় অন্ভুতভাবে তাকে: 
আরও স্পষ্ট করে দিল। 

শুমতী বেসাস্ত-এর অস্তরীণ হওয়ার ঘটনাটি নিক্ষিয় প্রতিরোধের 


৩৮৪ 


নিশি গ্রতিরোষ 


প্রশ্নটিকে আরও সম্মুখে এনে উপস্থিত করল ; কার মনের মধ্যে ঘে এর 
প্রথম উদ্ভব হয়েছিল তা” বলা শক্ত। সম্ভবত নিক্সিয় প্রতিরোধের 
ধারণাটি মিঃ গাঙ্গীর নিকট থেকেই প্রথম আসে । যাহাই হোক, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্য কোলকাতা এলেন এবং এক ঘরোয়া বৈঠকে বন্ধুদের 
সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। তখন আমি হাওয়া পরিবর্তনের 
জন্য রাচীতে ছিলাম । সেজন্য বৈঠকে যোগ দিতে পারি নি। আমি 
খুনেছিলাম বঙ্গদেশে আমার ষে সমস্ত বন্ধু ছিলেন তার! নিশ্রিয় 
প্রতিরোধকে. রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে তখন সম্মত 
ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যে বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির এক সভায় বিষয়টি আলোচিত হছ'ল। প্রাক্তন সভাপতিদের 
মধ্যে বয়োজ্যোষ্ঠ হিসাবে সে সভায় আমিই সভাপতি ছিলাম । সেখানে 
বেশ শক্তিশালী একটি দল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সমর্থক ছিল। কিন্তু 
আমাদের বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই এই নিক্ছিম্ প্রতিরোধের 
নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। অবস্থাটিকে যখন আয়ত্তে আন কষ্টকর 
হয়ে পড়ল তখন এক গোপন বৈঠকে আমর! এক পরিকল্পন। স্থির করে 
নিলাম। যখনই কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়তাম তখনই 
দেখতাম ফেবিয়ানদের নীতি অনুসরণ করে সুফল পাওয়া যেতে। আমি 
বিষয়টি স্থগিত রেখে এ বিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির মতামত 
চেয়ে পাঠানর এক প্রস্তাব দিলাম । এতে প্রচুর সময় পাঁওয়া৷ যাবে । 
উত্তেজনাও ততদিনে প্রশমিত হবে। এবং যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি তখন 
কাধ্যকর হয়ে উঠবে। দেখা গেল এটি বাস্তবিকই এক নুবুদ্ধির কাজ 
হয়েছিল । 

আমরা যে প্রস্তাবটির খসড়া প্রস্তত করেছিলাম মিঃ (বর্তমানে স্যার) 
প্রভাসচন্্র ছিত্রের উপর তা উত্াপনের ভার দেওয়া হল। প্রশ্টি 
মে্ছিন প্রথম আঙ্দোচনার জন্ত উপস্থিত করা! হল সে্গিন বেশ উত্তেজনার 
কৃষ্টি ছা । হিতর্কের অল্প আদি সকলকেই পূর্ণ সুযোগ দিতে লাগলাম ॥ 


৮ 
৫ 


তার ফলে এত দেরী হয়ে গেল যে, সেদিন আর বিতর্ক শেষ, করা গেল 
না। আমি বা ভেবেছিলাম পরদিন তাই হ'ল। বিতর্ক যখন পুনরায় 
আরস্ত হ'ল তখন সকলের মন অনেক শাস্তভ। একের পরে এক বলে, 
যেতে লাগলেন । মিঃ তিলক প্রস্তাব করলেন, বিষয়টি বিচার করবার 
জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক। স্তার প্রভাসচন্দ্র মিত্র সুযোগ 
পেলেন। তিনি তখনি বললেন, বিষয়টি যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ তখন 
এবিষয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির কি মত তা” জানবার জন্য 
তাদের কাছে বিষয়টি পাঠিয়ে দেওয়া যাক । এজন্য একটি. সময়সীমাও 
নির্ধারণ করে” দেওয়া হ'ল। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
মতামত পাঠাতে হবে বলে" স্থির করা হ'ল। প্রস্তাবটি তখন প্রায় 
সর্ববসম্মতিক্রমেই গ্রহণ কর! হ'ল। পরবর্তী ঘটনা থেকে দেখা গেল যে, 
এক রিষম সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। স্বায়ত্ব শাসন সম্পর্কে 
অচিরে কোন সরকারী ঘোষণ। প্রকাশ হবে ভেবেই সমস্ত কাজ করা 
হ'ল। অক্টোবর মাসে যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন 
বসেছিল তার আগে যদি সরকারী ঘোষণাটি কর! হ'ত, তা” হলে নিক্ক্িয় 
প্রতিরোধের ধারণার মধ্যে যে উত্তেজনা ও অস্বস্তি ছিল তাও শাস্ত হয়ে 
যেত। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ্বদেশী আন্দোলনের কাজ করবার সময় 
বঙ্গদেশে আমরা অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম । আইনসম্মতই 
হোক আর বেআইনীই হোক সরকারী আইন অমান্ত করা যে কত 
কষ্টকর এবং তার ফলে যে কি পরিমান হিংসাশ্রয়ী পরিস্থিতির উত্তবে হয় 
তা” আমাদের অজান। ছিল না । বরিশালে আমরা নিঙ্ক্রিয় প্রতিরোধ 
নীতিই গ্রহণ করেছিলাম । সেখানকার ঘটনাবলী, সিরাজগঞ্জে আমাদের 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের প্রতি আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার অজুহাতে অকথ্য 
নির্যাতনের কথ। তখনো৷ আমর! ভুলতে পারি নি। আমাদের মনে হ'ল, 
€ব পর্যন্ত বহুসংখ্যক লোক তার জন্ত সমস্ত কিছুই সন্থ. করতে প্রন্তত না 


তা 


নিচ্ছি প্রতিরোধ 


হুবে এবং জনসাধারণের এক সবর্ধগ্রাসী আবেগ উদ্দীপনা তার পেছনে 
না থাকবে সে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে কিছুই কল্প হবে ন!। বর্তমান 
ক্ষেত্রে সেরূপ অবস্থার স্থপতি হয়েছে বলে মনে করবার কোন কারণ ছিল 
না। এজন্ত বিষয়টি মুলতুবি হয়ে যাওয়াতে আমরা আনন্দিত হুলাম। 
এখন আমর! শাস্তভাবে ও সময় নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারব। 
এবং আমরা আরও আশ! করেছিলাম ষে, হয়ত এমন কোন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হবে যার ফলে এই নিষ্রিয় প্রতিরোধনীতি অবলম্বন উচিতও হবে 
না আর তার প্রয়োজনও হবে না । 

ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে এমন কতকগুলি অবস্থার স্থষ্টি হ'ল যার ফলে 
বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠল। শ্রীমতী বেসাস্তকে অন্তরীণ করার 
প্রতিবাদে ভারতসভা৷ গৃহে যে সভার আয়োজন হয়েছিল সে বিষয়ে 
পুবের্বই উল্লেখ করেছি। একটি প্রাথমিক আলোচনাসভা হিসাবে 
সভাটি তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য মফস্বলের কোন 
প্রতিনিধিকে এ সভায় নিমন্ত্রণ কর! সম্ভব হয় নি। এ সমস্ত কারণে 
স্থির হয় যে, এর পরে সেরিফই টাউন হলে এক সভ। আহ্বান করবেন 
এবং মফন্বলের প্রতিনিধিগণকেও এ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ 
কর! হবে। এ উদ্দেশ্যে যথারীতি স্বাক্ষর দিয়ে সেরিফের নিকট 
একখানি পত্র প্রেরণ কর। হ'ল, যাতে তিনি সভাটি আহ্বান করেন। 
সভার দিন স্থির হওয়ার, পর স্তার রাসবিহারী ঘোষকে এ সভায় 
লভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। 

হঠাৎ একদিন জানা গেল, সরকার এ সভার উপর নিষেধাজ্ঞ৷ জারী 
করেছে। এ সভা ডাকবার জন্য সেরিফের নিকট প্রেরিত পত্রে যে 
সকল র্যক্তি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তীদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনকে 
ডেকে মাননীয় মিঃ কুমিং তাদের নিকট সরকারী আদেশটি জানিলে 
দিলেন আশ্চধ্যজনকভাবে তার মধ্যে একটি কারণ দেখান . হয়েছিল 
য়ে. এক প্রদেশের সরকারী নির্দেশ ত্য প্রদেশের লোক. দ্বারা 


হর 


জাতি বেগন গঠনপথে 

সমালোচিত বা নিন্দিত হতে দেগুয়া যেতে পারে না? - এরাপ আত্ম 
প্রাদেশিক সহায়তার এই নৃতন মতবাদের. কথা তার পুবের্ব কেউ 
কোনদিন শুনেও নি। যে একথ। শুনল সে হাসতে লাগল'। বাস্তবিক 
কারণ যে তা? নম, তা” ঘষে কেবল একটি অজুহাত মাত্র একথা! জানতে 
কারও বাকী রইল না। অজ্জুহাতটি যে কত্ত অসার তা” সকলের কাছেই 
স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল। সভা বন্ধ করবার এই সরকারী কৈফিয়ত নিজকে 
সংবাদ পত্রে যথেষ্ট হাসাহাসি হ'ল ! বাস্তবে এতে সরকারের গৌরব 
কিছুই বাড়ল না, জনসাধারণের মধ্যে অসস্তোষই বেড়ে গেল। এ সময় 
বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন চলছিল | সেজন্ 
আমরাও সেখানে ছিলাম। আমরা ফিরে আসবার পর একটি পরামর্শ 
সভা! ভাকবার প্রস্তাব দিয়ে আমি তারবার্ত। পাঠালাম । এবং ষথাসম্ভব' 
তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম । 

আমি কোলকাতায় ফিরে আসার পর দিনই পরামর্শ সভা বসল ৷ 
অনেকেই তাতে যোগ দিয়েছিলেন । ছুঃখের বিষয়, আমাদের একজন 
খ্যাতনাম। ব্যক্তি সেদিনের সভায় উপস্থিত হতে পারলেন না। এবং 
ভবিষ্যতেও আর কোন জনসমাবেশে তাকে আমরা পাব না। সভার 
মাত্র ছদিন পূর্বে তিনি খন তার একমাত্র কন্ঠার বিবাহের আয়োজনে 
'ব্যস্ত ছিলেন সে সময় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় আমরা যখন পরামর্শ সভায় বসেছি তখন 
ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের মন শোকে ভারাক্রান্ত । আমি সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেছিলাম | সভায় উত্তেজন! ছিল প্রচুর । এবং আলোচনা; 
যতই চলতে লাগল তা" ততই বেড়ে চলল । ধারাই ভাষণ দিলেন 
ডাদের প্রত্যেকেই শপথ নিয়ে বললেন, সরকারী আদেশকে ভারা, 
প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হলে তার! কার বরণও করবেন । 
একথাও বুঝতে কারও বাকী ছিল ন। যে, যদি নিষিদ্ধ সভার অনুষ্ঠাদি করা 
' হয় তা হলে সভার আহ্বায়কদের সঙ্গে পুর্সিশেয সংঘর্ষ 'অবশ্ঠন্তাবী9 
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খমনেক বাকবিতগ্ার পর স্থির হ'ল, আমাদের ভিতর থেকে ছয়জন 
'গ্কত্র বসে এক কাধ্য পদ্ধতি প্রস্তুত করবেন এবং বিন। আপত্তিতে সভা 
সেটিই গ্রহণ করবে। সভায় যে সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন 
ভাদের ভিতর থেকেই ছয়জনকে বেছে নেওয়া হ'ল । তার! ছিলেন স্থাঁর 
রাসবিহারী ঘোষ, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মিঃ সি. 
“আর. দাস, মিঃ ফজলুল হক এবং আমি । আমরা তখন একটি পার্বর্থী 
ঘরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর মিলিতভাবেই স্থির করলাম সে 
সময় লর্ড রোনান্ডসে ঢাকায় ছিলেন, আমরা সেখানে গিয়ে গভর্ণরের সঙ্গে 
দেখ করব। তাকে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে বলে তার নিষেধাজ্ঞাটি তুলে 
নেবার জন্য তার কাছে আবেদন করব । আমর! মনে করলাম সমর্থনের 
অযোগ্য এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য সরকারকে একটি সুযোগ 
দেওয়া আমাদের উচিত। যদি সরকার তা” না করে, কেবল তা? হলেই 
আমরা নিক্ষিয় প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হ'ব এবং সরকারী আদেশের 
বিরোধীতা করে টাউন হলে সভা৷ করব । 

এরূপ সাব্যস্ত ক'রে আমরা পাশের ঘর থেকে পরামর্শ সভায় ফিরে 
এলাম । আমরা যা” স্থির করেছিলাম তা” সভাতে বুঝিয়ে দেবার ভার 
ছিল মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর উপর। তিনি তার আইনজ্ঞোচিত শক্তি 
দিয়ে যথারীতি কৌশলে তার কর্তব্য সম্পাদন করলেন। সব সমস 
'দেখ। যায় শ্রোতারা যখন উত্তেজিত হয় তখন কোন বোঝাপড়া ব! 
চিন্তা ভাবনা করে কাজ করার পরামর্শ তাদের মনঃপুত হয় না। 
এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। তারা আমাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত 
করতে লাগল । আমর! যা" সাব্যস্ত করেছিলাম শ্রোতাদের অধিকাংশের 
কাছে তা? গ্রাহ্া হ'ল না। তাদের ইচ্ছ৷ ছিল তার! টাউন হলে সভা! 
করবে এবং তারপরে পুলিস আপত্তি করলে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ 
বাধাবে। বাস্তবিক সংঘর্ষ আরম্ভ হলে তাদের মধ্যে কতজন চিকে 
কত সে কথ! বল। আমার পক্ষে সম্ভব নয় । যার খুব বড় বড় সুখ 


উ$ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

করে' বড় বড় কথা বলেছিল বরিশাল সম্মেলনের শোভাধাত্রার 
উপর পুলিস আক্রমণ সুরু হতেই কি ভাবে তারা দৌড়ে পালিয়ে 
গিয়েছিল সে কথা ও সে সময়ের ঘটনাবলীর কথ। আমার মনে আছে । 
সময়ের পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবুও কারারুদ্ধ হবার উত্তেজনা ও সম্ভায় 
নাম কিনবার প্রচণ্ড উন্মাদনার শ্রোতে গ! ভাসিয়ে দেয়৷ সকলের পক্ষে 
সম্ভব হয় না। 

কোন কিছু স্থির নাকরেই পরামর্শ সভা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু 
আমরা স্থির করলাম যদিও পরামর্শ সভা! আমাদিগকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে কোন ক্ষমত। দেয়নি, তবুও আমরা সাক্ষাৎ করতে যাব। বুথা 
সময় না কাটিয়ে আমি গভর্ণরের একাম্তসচিব মিঃ গৌরলের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলাম এবং গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাতের 
জন্য একটি দিন স্থির হ'ল। ঢাকায় লেজিসলেটিভ কাউনসিলের 
একটি সভা শেষ হবার পরেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলের অনেক ভারতীয় সদস্ত আমাদের 
এই প্রতিনিধিমগ্ডলীতে যোগ দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন ।, 
কিন্তু আমাদের সদস্যসংখ্যা ছয়জনের মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল বলে 
অন্যদের গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। আমার মনে হয়-_ব্যবস্থাটি 
উচিতই হয়েছিল। কারণ আমরা গভর্ণরের সঙ্গে গোপনে যে সমস্ত 
আলাপ আলোচনা করেছিলাম প্রতিনিধি মগ্ডলীতে অনেক বেশ 
লোক থাকলে তাঃ হয়ে উঠত না। ইতিমধ্যে টাউন হলের সভার 
উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার 
জন্য না না ধরণের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাবে দেশ ছেয়ে গেল। তার 
মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সমস্ত ভারতীয় 
সভ্যগণ কাউনসিলের সভায় যৌগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন? 
চাকা যাবার পথে জাহাজে বসে আমরা বিষয়টি বিশেষভাবে 
আলোচনা করলীম। এ বিষয়টি নিয়ে দেখ। সাক্ষাৎ করে হখন সিটিকে 
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নেবার চেষ্টা চলছে সে সময় এরূপ কোন ব্যবস্থা মেওয়া, খুবই 
নির্বধ.দ্ধিতার পরিচয় দেবে। এসবের উল্লেখ করে আমি এ কথাটিই 
শুধু বলতে চাই যে, সরকারের বিবেচনাহীন কার্যকলাপের ফলে 
মানুষের মন খন উত্তেজিত হয়ে উঠে তখন চরমপন্থী মতই লোকের 
নিকট সহজে গ্রাহা হয় এবং তাহাই প্রাধান্থ লাভ করে। 

ঢাকার রাজভবনে লর্ড রোনাম্ডসে প্রতিনিধি মণ্ডলীকে সাদরে 
গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে ছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, 
মিঃ সি, আর, দাস, মিঃ ফজলুল হক, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বাবু 
ুরেন্্রনাথ রায় এবং আমি । লর্ড রোনাল্ডসে প্রথমেই জানতে চাইলেন 
আমাদের মুখপাত্র কে। মিঃ চক্রবর্তী আমার নাম করলেন। শ্রীমতী 
বেসাস্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচনের বিষয় নিয়ে পরে যে সমস্ত 
বাদানুবাদ ও উত্তেজনার স্থপ্টি হয়েছিল তখনো পর্য্স্ত বঙ্গদেশের 
রাজনৈতিক আবহাওয়! সেরূপ কিছুদ্ধার! বিষাক্ত হয়ে ওঠে নি। 

সমস্ত সরকারী নথিপত্র সহ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই লর্ড রোনাল্ডসে 
এসে ছিলেন। তিনিই আলোচনা আরম্ভ করলেন। শীঞ্ইই দেখ 
গেল, আস্তপ্রাদেশিক সহায়তার কথা, এই যে এক প্রদেশের লোক 
অন্য প্রদেশের শাসকদের কাজকর্মের সমালোচনা কর! অন্ঠায় বলে" 
বল! হয়েছিল, এরূপ সমস্ত কিছুই ছিল ভিত্তিহীন। টাউন হলের 
সভা নিষেধের বাস্তব কারণ তিনি অকপটে আমাদের নিকট প্রকাশ 
করলেন । তা? যে সম্পূর্ণ ই বিশ্বাসযোগ্য ছিল তা” নয়, তবে তার 
মধ্যে সত্যতা থাকাও খুবই সম্ভব। সভা নিষেধ করবার প্রকৃত 
কারণ এই ছিল যে, হোমরুল লীগের এক সভায় (তিনি আমাকে 
লক্ষ্য করে বললেন, “আপনি সেখানে ছিলেন না” ) এমন সমস্ত ভাষ! 
ব্যবহার করা হয়েছিল ঘাতে সরকারের অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ 
ছিল। সরকার পক্ষ মনে করেছিল টাউন হলের সভাতেও প্রধানত 
তারাই থাকবে । একই প্রকান্বের ভাষা প্রয়োগ করবে এবং অনেক 
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অধিক সংখ্যক লোকের কাছে তা' বলা হবে। যেখানে বছ যুবকও 
উপস্থিত থাকবে । এতে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তারপর লর্ড রোনাল্ডসে 
বিশেষ করে” বললেন, “অন্ত প্রদেশে ছাত্রদিগকে জনসভায় যোগ 
দিতে নিষ্ধে করা হয়েছে, কিন্তু আমিত সেরূপ কিছু করি নি।” 

উক্ত হোমরুল লীগের সভায় গোয়েন্দাবিভাগের যেসব কর্মচারী 
উপস্থিত ছিলেন তাদের বিবরণ খেকে বিশেষ বিশেষ অংশ লঙ 
রোনাল্ডমে আমাদের পড়ে শুনাতে লাগলেন । সে সব বিবরণ সত্য, 
কি, মিথা। ছিল তা? বলা সম্ভব নয়। তবে সে সব বিবরণ যদি 
মোটামুটি ভাবেও সত্য হয় তা" হ'লে সেরূপ ভাষার প্রয়োগ উচিত 
হয়েছিল বলে একেবারেই বলা চলে না। এক ব্যক্তিকে প্রায়ই দেখা 
যেত- কর্তৃপক্ষ যত জনসভা করত তিনি তত উৎসাহ দেখাতেন। 
বিবরণে দেখা গেল উপস্থিত যুবকদের নিকট তিনি অনুশীলন সমিতির 
নীতি অনুকরণ করে? সহিংস নীতির আশ্রয় নিতে আবেদন করেছিলেন । 
রিবরণে দেখা যায় তিনি নাকি বলেছিলেন, এদেশে ইংরেজের সংখ্য 
মুষ্টিমেয়, কিন্তু এদেশের সন্তানের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। অথচ এই 
মুষ্টিমেয় বিদেশীই আমাদের প্রভু। অপর এক বক্তা হোমরুল 
লীগের সেই সভায় বলেছিলেন, গোয়েন্দ। কণ্ম্চারীদের দ্বারা অনুদিত 
বিবরণে তার আস্থা নেই, সেজন্য তিনি ইংরেজীতেই বলবেন। এতে 
আমি কোনই দোষ দেখলাম না। এবং সেকথা আমি বললামও। 
বিশেষত তৎপূর্বেবও. সে বক্তা একবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন 
যে, গোয়েন্দা কর্মচারীর তার বক্তৃতাকে বিকৃত করে রিপোর্ট 
দিয়েছিল। একথার উত্তরে গভর্ণর বললেন, তার অর্থ ই হল গোষেন্া 
কণ্ম্চারীদের প্রতি তাতে কটাক্ষ পাত হয়েছে। এবং তঙজ্জন্ঠ 
সরকারকে স্বভাবতই ভাবতে হবে। যে হেতু দেখা গেছে, 
বিপ্লবীদলের লোকেরা প্রায়ই গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের বেছে 
নিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে টেষ্টা করে । 


তিরীহ 


নিক্ছিয় গ্রতিয়োধ 


কথাবার্তার মধ্যে আমি বললাম, টাউন হলের সভায় যে স্যার 
'রামবিহারী ঘোষ সভাগতিত্ব করবেন তাই ত যথেষ্ট প্রমাণ যে, সভার 
মধ্যে কোন উত্তেজন। হবে না এবং তার মধ্যে কোন তীব্রতা .থাকবে 
না। লর্ড রোনাল্ডসে বললেন, সে কথা তার জানা ছিল না। 
বললাম, চেষ্টা করলে অনায়াসেই তা জানতে পারতেন । গভর্ণর অন্যায় 
কিছু না বলে” বরাবর বেশ খোলাখুলি ভাবেই কথ! বলছিলেন। তিনি 
বললেন যে, আমরা যদি সভায় কোন জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহার করে 
উত্তেজন। স্ষ্টি থেকে বিরত থাকবার দায়িত্ব নিই এবং শীস্তভাবে 
সভার কাধ্য সম্পাদন করতে সম্মত থাকি, তা” হলে তিনি তার 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন। আমরা বললাম, আমরা ওরূপ কোন 
কথা অবশ্য দিতে পারি না, তবে তার অভিপ্রায়কে রূপ দিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি। তা ছাড়া যখনই কোন জনসভার 
আয়োজন করা হয় তখন ধরে নেওয়া! যায় যে, সভার উদ্ভোক্তারা সুষ্ঠু 
ও শাস্তভাবে সভার কাধ্যাদি পরিচালিত করবে । এ সমস্ত আলোচনার 
মোট ফল হ'ল এই যে, আমরা যতটুকু আশ্বাস দিয়েছিলাম তার 
উপর নির্ভর করেই সভার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা 
হ'ল। আমাদের সফলতায় খুশী হ'য়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম। 
তবে এজন্য লোকে আমাদের কিভাবে নেবে সে সম্পর্কে আমি 
নিশ্চিম্ত হতে পারলাম না। বঙ্গদেশে কেউ কোন বড় কাজ 
সন্দেহাতীত ভাবেও দি করে লোকে তা" অবাধে স্বীকার ক'রে নিতে 
চায় না। বঙ্গদেশ বিভাজন যখন আংশিক ভাবে পরিবর্তন করা 
হয়েছিল এবং যখন আশা কর! গিয়েছিল ষে, প্রত্যেকে বিনা আঁপত্তিতে 
তার প্রশংসা করবে, তখনও একদল লোক বিহারকে বঙ্গদেশ থেকে 
পৃথক করার দরুণ অত্যন্ত অসস্তুষ্ট হয়েছিল এবং রাজধানী স্থানান্তর 
করায় তদধিক লোক প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেছিল । এ সমস্ত 
কারণে ও বিশেষতঃ সম্মেলনে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল এবং যে 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তা' ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে 
আমি সমস্ত প্রকার মন্তব্য ও সমালোচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তত হয়েই 
ছিলাম। 

প্রতিনিধিত্ব করার কোন ক্ষমতা আমাদের ছিল কি না, এ নিয়েই 
প্রথম আপত্তি উঠল । আমাদের এরূপ ক্ষমতার অভাব বলে" ধারা 
আপত্তি করলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি 
মগুলীরই সাদস্তা। সদস্য মনোনীত হওয়ার সময় তার কিছুমাত্র 
আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন তিনি নিন্দায় সুখর হয়ে উঠলেন । 
কথা আছে, সফলতার ন্যায় সাফল্য অর্জন করতে জগতে আর কিছুই 
পারে না। নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহারে আমর! ঘে একটা জয় লাভ 
করেছি, তার মূল্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। জনসাধারণ কোন 
ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তাদের স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়া 
পর্যন্ত বা কলঙ্ক রচনার প্রতি নিজন্ব আসক্তিবশতঃ, সাময়িকভাবে 
উৎসাহ ও উদ্চমহীনত। দেখায় । কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন টিকে না। 
পরে জনগণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং সমস্ত কিছুই বিচারবুদ্ধি 
সহকারে বিবেচনা করে? বুঝতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ প্রস্তাব - 
দিলেন, আমাদের উচিত আর একটি পরামর্শসভা ডাকা এবং 
তাদের কাছে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলা । আমার তাতে মত ছিল না। 
কারণ, আমার মনে হয়েছিল আবার সেই ব্যতিব্যস্ত করবার চেষ্টা ও 
পুর্বে সভায় যে সব ঝগড়াঝাটি হয়েছিল সে সবের পুনরাবৃত্তি হবে। 
আমি টাউন হলে সভা করার প্রস্তাব দিলাম। আমার মনে হ'ল 
সে ক্ষেত্রে সভার আয়তন, প্রচার কাধ্য এবং প্রতিনিধিমূলক . অবস্থা! 
ইত্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত হীনতা ও মানসিক অবস্থা, এমন কি, 
পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি দোষও চাঁপা পড়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে আমার 
এ ধারণাই ছিল ঠিক। 

টাউন হলে এক সভা কর! হ'ল । পুবের্ব যে সভা নিষিদ্ধ হয়েছিল 


টড. 


নিজ প্রতিয়োধ 


এটি সেই সভা। সরকারী কর্তৃপক্ষ যে সভাকে বন্ধ করে দিয়েছিল: 
আমর! তার বিরুদ্ধে যে জয়লাত করেছি তার গর্ধও এ সভায় যুক্ত হ'ল । 
বৈধনীতি অনুসরণ ক'রে সভা করবার আমাদের যে অধিকার আছে 
আমর! আমাদের সে অধিকার পুন; প্রতিষ্টিত করলাম। স্যার রাসবিহারী 
ঘোষের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবার জন্য আমাকেই নিমন্ত্রণ করা! 
হ'ল এবং আমিও তা” গ্রহণ করলাম । সভায় আমি ছাড়া, অন্য কেউ 
কোন বক্তৃতা করলেন না। স্থতরাং সব্র্বসম্মতিক্রমে সকলের মত বলে” 
তাই গৃহীত হ'ল। এ সুযোগে আমি ষে প্রতিনিধিমগ্ডলী নিয়ে 
গিয়েছিলাম সে বিষয়েও সকলকে বুঝিয়ে বললাম । বোধ হয় এ প্রসঙ্গে 
টাউন হলে আমি যা বলেছিলাম সকলেই তা” অনুমোদন করলেন। 
তার কিছু কিছু আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি £-_ 

“এই নিষেধাজ্ঞা যখন আমার হাতে আসে আমি ও আমার বন্ধ 
বাবু মতিলাল ঘোষ উভয়ে বোম্বাইতে ছিলাম। আমরা শীত্ই 
কোলকাতায় ফিরে আসি। তারপর এক পরামর্শ সভা করা হয় এবং 
আমরা এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন ক'রে ঢাকায় গিয়ে মাননীয় লর্ড 
রোনান্ডসে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কোন সমিতি বা: গণসংস্থার পক্ষ- 
থেকে এই প্রতিনিধিমগ্ডলী কোন প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা লাভ করে নি। 
তবে বন্ছ সঙ্কট জনক মুহুর্তে মাতৃভূমির সেবাকাজ কৰতে গিয়ে সমস্ত' 
সংঘধের দুঃখ কষ্ট আমরাই মাথা পেতে নিয়েছি কলে আমরা ব্যক্তিগত 
ভাবেই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে” প্রতিনিধিমগ্ডলী গঠন 
করেছিলাম । আমাদের উদ্দেশ্টঠের পবিত্রতা, আমাদের জনসেবার স্মৃতি 
এবং সর্ধ্বোপরি আমাদের প্রতি আমাদের দেশবাসীর যে পূর্ণ আস্থা 
আছে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই ন্যস্ত রয়েছে, আমাদের 
প্রতিনিধিত্ব করবার ক্ষমতার সনদ | গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
গিয়ে আমরা কোনরূপ কথ! দিই নি, এবং তিনিও তা? চান নি। আমরা 
এটুকুই কেবল বলেছি. যে, দাসিত্ব্দীলতার সঙ্গে সভায় ফাজকর্স্ 


শ 


জাতি'র়েহিন গঠনপথে 


পরিচালনা করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ইচ্ছা করলে তাকেই 
আপনারা কথা দেওয়। বলে' বলতে পারেন। তবেষে কোন জনসভ।! 
করতে গেলেই পরোক্ষ ভাবে এরূপ কথাই দেওয়া হয়। কেন না) 
আইনত তার প্রয়োজন আছে । আমাদের দিক থেকে আমাদের কথার 
মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা অথব! ছ্যর্থবাচকতা। ছিল না। এবং আমরা 
কোন অধিকারও ছেড়ে দিই নি। দেশের বৈধভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে আমরা আমাদের বুদ্ধি বিবেচন! অনুসারে মধ্যাদা ও দৃঢ়তার সঙ্গে 
ব্যবহার করেছি। মাননীয় লর্ড রোনাল্ডসেও অনুরূপ ভাবেই আমাদের 
সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । বেশ সদয়ভাব ও হৃগ্ভতার সঙ্গে তিনি 
আমাদের গ্রহণ করেছিলেন । এবং যোগ্য রাষ্ট্রপরিচালকের মতই সমস্ত 
গোলযোগ মিটিয়ে নেবার প্রবৃত্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছিলেন । তার নিষেধাজ্ঞাও তিনি তুলে নিয়েছেন । এক প্রদেশের 
লোক অন্ত প্রদেশের শাসকের কাধ্যাদির সমালোচনা! করতে ন৷ পারার 
'যে নীতি তাও বজঞ্জিত হয়েছে। আমর! ঢাকাতে যা-যা করেছি, এই 
হ'ল তার মোটমাট সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ কাজের জন্য আমর! কিছু 
'মাত্র লঞ্জিত নই ! আমরা তাকে সমর্থন করি 1” | 

আমাদের গণআন্দোলনের ইতিহাসে যাকে এক সাজ্ঘাতিক সঙ্কট 
মুহুর্ত বলে আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম, এ ভাবেই তা থেকে মুক্তি 
পাওয়া গেল। লক্ষ্যবিষয় যদি গ্যাষ্য হয়, এক শক্তিশালী গণসমর্থন 
যদি তার পশ্চাতে থাকে, সংঘর্ষ হলে তার বিরুদ্ধে যে পেষ্ণনীতি চলবে 
তা যদি আমাদের সহ্যের সীম। অতিক্রম করে” আমাদের জনসাধারণের 
'ক্রমবন্ধমান উৎসাহুকে মন্থর করে ন! দেয়, তা” হ'লে সরকারের সঙ্গে 
সংঘর্ষে আমি ভীত নই। বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে যে 
সরকারী নিপীড়ন আরস্ত হয়েছিল তাতে আমাদের জনজীবন, প্রায় 
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । তার কারণ, এরূপ অত্যাচার ছিল আমাদের 
হন ক্ষমতার বাইরে। : আমাদের দেশ. দেবকদের- উপয় সবর্ধনায় 


ওঠার. 


নিক্ষির় প্রতিরোধ 


পুলিশের অপ্রতিহত প্রভাব, আমাদের বু সংখ্যক যুবকের দীর্ঘকালব্যাপী 
কারাবাস, সকল প্রকার সমিতি বন্ধ করা ইত্যাদির কলে আমাদের 
নবজাতক জনজীবনের সান্বাতিক অনিষ্ট হয়েছিল । এই নুদীর্থ 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়টি আলোচন। করতে গিয়ে বাস্তবিক পক্ষে যে-দময়ের 
কথা বতে আরম্ভ করেছিলাম বোধ হয় তা” থেকে আমি কিছুটা দূরে 
চলে এসেছি। | 


রচিত এতটা 


বড়বিংশতি অধ্যাক্স ূ 
ববজ্চে্স্পে ন্নিগনন্্ী আআ্েগাজশন্ 


মেদিনীপুর সম্মেলন ও স্ুরাট কংগ্রেসে পর পর যে সমস্ত ঘটনা 
"্ঘটে' গিয়েছিল এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্ৰিতায় অস্ত্র হিসাবে হিংসা ও 
অশান্তির পথ অবলম্বন, সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যাবার ব্যাপারে বা? 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল, সে সবের মধ্যে নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রেই 
আমাদের জনজীবনের সুশৃঙ্খল ও শাস্তিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিপদজনক 
এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভবের সুচনা লক্ষ্য করেছিলেন । যে অশুভের 
এই ছিল পুব্বীভাস তা” পরিপূর্ণরপে প্রকাশ লাভ করল তার 
অনতিকাল পরে । ১৯০৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সকাল বেল! 
ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে কোলকাতাবাসীর৷ সংবাদ পেল পূর্ববদিন সন্ধ্যায় 
বিহারের মজ:ফরপুরে ছুজন ইউরোপীয় মহিলার উপর বোম দ্বার! 
আক্রমণ করা হয়েছে। এই ছুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিকারদয় ছিলেন 
মজঃফরপুরের খ্যাতনামা উকিল মিঃ পিঙ্গলে কেনেডির স্ত্রী ও তার 
ষোড়শী কন্তা | 

কিন্তু এমনই এক ভাগ্যের বিডুম্বনা ষে, যে-কয়েকজন ইউরোপীয় 
কংগ্রেসের সঙ্কে নিজেদের একাত্ম বোধ করতেন মিঃ পিঙ্গলে কেনেডি 
ছিলেন তাদেরই একজন। একবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের 
এক অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। মজ:ঃফরপুরের জিলা! জজ 
মিঃ কিংস্ফোর্ডকে উদ্দেশ করেই বোমাটি নিক্ষেপ কর! হয়েছিল। তিনি 
যখন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি তরুণ 
বাঙ্গালী স্বদেশ-কন্মীদিগকে কঠোর দণ্ড দিতেন। এজন্য তিনি অতিশয় 
অপ্রিয় হয়ে উঠেন। তত্তিম্ন একাধিক গণ্যমান্ঠ যুবকের কঠোর দৈহিক 
শাস্তির বিধান করে তিনি বিশেষভাবে লোকের দ্বপার পাত্র হয়ে 
'উঠেছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণ। ছিল তিনি অন্তায় ভাবেই সাজ! 


উদ 


হঙদগদেশে বিপ্লবী জান্দোলন 


দিতেন। তার উপর তিনি যখন দৈহিক সাজার ব্যবস্থা করতে লাগলেন 
তখন কাট! ঘায়ে নূনের ছিটা পড়ল। এ অপমান তরুণ স্বদেশকম্মীদের 
অসহা হয়ে উঠল এবং তার! প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে গেল। 
ষড়যন্ত্রকারীদের নির্দেশ কার্য্যকরী করবার ভার পড়ল ক্ষুদিরাম বন্থু ও 
প্রফুল্ল চাকী নামে হুজন তরুণের উপর। তারা উভয়েই প্রাণ হারাল। 
ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়েছিল। অপর জন ধরা পড়বার মুহুর্তে গুলি খেয়ে 
আত্মহত্যা করেছিল। এছিল প্রচণ্ড এক ছুঃখদায়ক ঘটনা _নিষ্ষল, 
উদ্দেশ্তাহীন এবং ভয়ঙ্কর। মাত্র অল্প কয়েক দিনেক মধ্যেই মুরারীপুকুর 
ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। বড়যন্ত্রকারীদের বিচার হ'ল এবং 
তাদের নেতাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল । আপনাদের 
ভুলের জন্য আমলাতনত্রীরা শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দ্রুত গতিতে 
একের পর এক দমন নীতির প্রয়োগ করে” দেশের জনজীবনকে নির্জীব 
-ও তার বিকাশকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে আমলাতন্্রীরা দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস করতে লাগল । সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বর্ব 
করা হ'ল। জনসভাকে হীনবল করা হ'ল। এবং সরকারের অস্ত্রাগার 
থেকে এক অতি পুরাতন জীর্ণ অস্ত্র বা বহুকাল ধরে' অব্যবহাধ্য 
অবস্থায় পড়েছিল, তা” টেনে এনে দেশসেবকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করে' তাদের শায়েস্তা করবার চেষ্টা চলতে লাগল । ১৮১৮ সালের 
৩নং রেগুলেশন-এর বলে অনেক লোককে দেশাস্তরিত করা হ'ল। 
এদের মধ্যে কেহ ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এবং 
'সবর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের এক সকালে বিস্ময়ের 
সঙ্গে লোকে জানতে পারল ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, বরিশাল 
'জিলার জননেতা অশ্থিনীকুমার দত্ত, সববজনমান্য ও ব্রাহ্মসমাজের 
খ্যাতনামা সদস্ত কৃষ্তকুমার মিত্র, প্রসিঙ্ধ দেশসেবক সতীশচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দর প্রসাদ বসু এবং বিত্তবান ও ব্বদেশপ্রেমিক সুবোধ 
অঙ্িক এরা, সকলেই-১৮১৮ সালের ৩ নং আইনে .নিব্ববসিত হয়েছেন? 


উডিতী 


জাতি যেদিন গঠদপঙ্গে 


আমার সম্পর্কে বল! হয়েছিল যে, আমার নিবর্ধাসনের জন্যও, 
আদেশ প্রস্তুত হয়েই ছিল তবে শেষ মুহুর্তে তৎকালীন লেফটেন্তাণ্ট- 
গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকারের হস্তক্ষেপের ফলে সে আদেশ নাকচ. 
হয়ে ঘায়। স্তার বেকার আমাকে বিশেষ ভাল ভাবেই জানতেন । 
/প্রকৃত ঘটনা ঘাই হোক, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক 
সন্ধ্যায় আমি আহারে বসব। এমন সময় আমাদের ব্বদেশী প্রচারকদের 
মধ্যে সব্্বাধিক বাকপটু ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু মৌলবী আবুল হোসেন, 
আমার ব্যারাকপুরের বাড়ীতে ছুটে এলেন। বললেন, গোয়েন্দা, 
বিভাগের কর্মচারীরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে । আমি যেন. 
তার জন্য প্রস্তুত থাকি | আমি বললাম, “বেশ ত, আগে আমি খেয়ে 
নি। আপনিও বসে” যান।” তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন । আমাদের 
আহার শেষ হ'ল । ঘণ্টা ছুই আমরা পুলিশের পথ চেয়ে বসে রইলাম ! 
কিন্ত তারা এল না । কাজেই আমিও শুতে গেলাম। আর আমার 
বন্ধু অনেকটা শাস্ত মনে কোলকাতা ফিরে গেলেন। 

বাস্তবিক পক্ষে আমার অনেক বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকন্মীকে: 
নির্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু আমাকে নির্বাসিত করা হয়নি । 
সত্য সত্যই কি আমাকে নির্বাসিত করবার কোন পরিকল্পনা ছিল? 
কি জানি। মহাকরণের মহাফেজখানা হয়ত একদিন এ রহস্যের 
উদ্ঘাটন করবে। আমি খন সরকারের সদস্য ছিলাম ইচ্ছা করলে, 
আমি এ সংবাদ নিতে পারতাম। তবে আমি তা" করিনি। সে. 
যাই হোক, আমার বন্ধু আবুল হোসেন আমায় যে খবর দিয়েছিলেন 
তার কিছুটার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যেদিন আমাদের 
বাড়ীতে এসে বলেছিলেন যে, আমাকে নির্বাসিত কর! হবে সেদিন 
বেশ কিছু সংখ্যক পুলিস ও ইউরোপীয় সেন ব্যারাফপুরে এসেছিল । 
তাদের উপস্থিতিটাকে এই . বলে বুঝাবার চেষ্ট! হয়েছিল থে, নে. 
দিন ভাইসরয় লর্ড মিন্টে! খোড়দৌড় দেখতে ব্যারাকপুরে এদেছিজোদ ;. 


টি এ 
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বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলন 

এবং তজ্জন্চই ছিল এই ব্যবস্থাঁ। তবে অগ্ঠাগ্তবার বখন ঘোঁড়দৌড়' 
দেখবার জন্য ভাইসরয় ব্যারাকপুরে আসতেন তখন কিস্তু এভাবে 
পুলিস ও সৈম্ত মোতায়েন হ'ত না। 

. লর্ড মর্লে প্রণীত “রিকালেকণনস' নামক স্মৃতিগারণ পুস্তক থেকে 
জান! যায় যে, যদিও তিনি একজন মৌলিক রাষ্ট্রশাসক ছিলেন, 
তবুও বিন! বিচারে নির্ব্বাসনের নীতিতে তাঁর সমস্ত আত্মাই বিদ্রোহী 
হয়ে উঠেছিল । এবং স্থানীয় কর্মচারীরাই অনম্বীকাধ্য ভাবে পরিস্থিতি 
সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক খবর জানত বলেই অবস্থার চাপে পড়ে 
অনিচ্ছা সত্বেও তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন। তিনি ভাইসরয়'এর 
একজিকিউটিভ কাউনসিলের কোন-কোন সদস্তের উপর এতই 
বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি লর্ড মিন্টোর নিকট লিখেছিলেন, 
“প্রসঙ্গত বলছি, আমরা বখন ১৮১৮ সালের মরচে পড়া তরবারি 
খান। নামিয়েই নিয়েছি তখন আমার ইচ্ছা আপনি “_+ এবং -+ কেও 
(হুজন সদস্তের নাম) নির্বাসিত করুন। আপনি এ বিষয়ে কি 
বলেন? আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনার সে কাজের 
সমর্থন করব”। একথাগুলি বল৷ হয়েছিল কিছুটা আন্তরিকতা নিয়ে 
আর কিছুট। বিদ্রুপের সুরে । তবে এ সমস্ত নির্ববাসনের ব্যাপার নিয়ে 
লর্ড মর্লে যে কিরূপ বিরক্ত হয়েছিলেন এ থেকে তার এক পরিচ্ছন্ন 
ধারণ। করা যায়। এ দুজন সদস্য যে কে ছিলেন লোকে হয়ত 
কোনদিন তা? জানতে পারবে না। তবে ফতদিন জনমত এ সমস্ত 
চাকুন্ীয়াকে সংবত করবার ক্ষমতা আয়ত্ত না করবে ততদিন পর্যস্ত 
এ ধরণের চাঁকুরের কিছুমাত্র অভাব হবে না। সকল দেশে সকল 
যুগে দেখা গেছে এটিই হ'ল সরকারী চাকুরেদের খেয়ালখুশী অন্গযায়ী 
চলার একমাত্র ওষধ। 

ভারতের মানুষের ত্বভাব বা অবস্থা তার চেয়ে বিশেষ পৃথক 
নয় আরামে বসে" তর্ক-বিতর্ক কর! হ'ল প্রতিজ্রিয়াশীলদেরই, 
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অস্ত্র, যদিও হয়ত একথাটির' শ্রষ্ট কোন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি নাও 
হতে পারে। অত্যন্ত স্বক্ক্মভাবে বিচারের কথা ছেড়ে দিলে, এ কথা 
বলা যায় যে, ন্যায় পরায়ণতার প্রতি লর্ড মর্লের ষে আগ্রহ ছিল তার 
ফলে তিনি অনেক রক্ষা কবচের জন্ত পরামর্শ দিতেন, কিন্তু সে সমূহ 
সব সময় কাধ্যে পরিণত করা হ'ত না। ১৯০৮ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 
তিনি লর্ডমিপ্টোকে লিখেছিলেন, “একটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে 
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
মামলার তদন্ত যেন তার অনুপস্থিতিতে না করা হয়। এর পক্ষে 
আমরা যত যুক্তিই দেখাই না কেন, এবং এমনও হতে পারে যে, 
তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ কোন অন্তায়ও হবে না, তবুও 
তার মধ্যে যেন এক নিকৃষ্ট ধরণের ইউরোপীয়, অস্থীয় ও রুশীয় মনোভাব 
ফুটে? উঠে ।” 

১৯১৮ সালের ১৯শে মার্চ ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে 
একটি পরামর্শদীতা কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপনের সময় আমি 
লর্ড মর্লের 'রিকালেকশনস' পুস্তক থেকে উক্ত ছত্রটি উদ্ধৃত করেছিলাম । 
আমি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, “১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে আটক বন্দীদের ক্ষেত্রে 
কি লর্ভ মর্লের এ নির্দেশটি পালন করা হয়েছিল ?” ভারপ্রাপ্ত 
সদস্য তার কোন উত্তর দিতে পারেন নি। তার সরল অর্থ হ'ল 
এই যে, এই অত্যাবশ্যক রক্ষাকবচটিকে অনুসরণ করা হয় নি। 
লর্ড মর্লে অনুরূপ সীমানির্ধীরক আরও একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
১৯০৮ সালের ২৩ শে আগষ্ট তারিখে তিনি বলেছিলেন, _ 

“আমি ভীকে (জনৈক ফ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান কর্মচারীকে ) স্পষ্টভাবে 
বলেছিলাম যে, একমাত্র যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ. 
পাওয়া যাবে যে, তার প্রত্যক্ষ ও সুপরিকল্পিত কাজের ফলে হিংসাত্মক 
বিশ্খলার স্থপ্রি হবে, সেই ব্যক্তির ভিন্ন অপর কোন ব্যজির 


৪৬২ 


বজদেশে বিপ্রবী আন্দোলন 


নির্বাসন আমি অনুমোদন করব না! আর আমার সে কথাটিই 
তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন।” 

এক্ষেত্রেও পরিষ্কার দেখা! যায়-_-এখানকার কর্তৃপক্ষ ০ 
নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন নি। তা বদি করতেন, তা" হলে 
কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্িনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
শচীন্দ্রপ্রসাদ বন্থ এবং আরও অনেকেই কখনো নির্বাসিত হতেন 
না। কারণ তার! প্রত্যেকেই ছিলেন বৈধ উপায়েতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং 
তার! কোনদিন কল্পনাও করতেন না যে, তারা এমন কোন কাজ 
করবেন যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল “হিংসাত্বক বিশৃঙ্খলা” হতে 
পারে। পুলিসের আক্রমনজনিত সাক্বাতিক প্ররোচনা সত্বেও 
তার! প্রতিহিংসার কথ! কল্পনা করেন নি। প্রত্যাঘাত না করে 
পুলিসের আঘাত ও হিংসাত্বক অত্যাচার নীরবে সহাই করেছিলেন। 
এখানেও আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি সেই পুরাতন নিয়মের 
পুনরাবৃত্তি। ইঞ্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেখা, যেত যে, “কোর্ট 
অব ডাইরেকটারস্‌? যা” নির্দেশ দিতেন কোম্পানীর কর্ম্চারীর। তা 
যথাযথ পালন করত না। কোর্ট অব ডাইরেকটারস্‌ তাদের 
ক্রমবদ্ধিষণ রাজ্যবিস্তার বন্ধ করবার জন্য বারবার নির্দেশ দিয়েছে। 
কিন্ত লোভ সম্বরণ করতে অসমর্থ হয়ে তারা তাদের উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেছে । এবং পরে তাদের সমস্ত অপরাধ 
ক্ষমা! করা হয়েছে। কারণ, তার ফলে কোম্পানীর অংশীদারদের 
লভ্যাংশ বদ্ধিত হয়েছে, তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চল বিস্তার লাভ 
করেছে এবং তৎসঙ্গে কোম্পানীর মর্য্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সে লোভ আজ আর নেই। সম্ভবত ইগ্ডিয়া অফিসের কোন 
নির্দেশ সেরূপ তীব্রভাবে অমান্তও কর! হয় নি। তবুও অতীত দিনের 
কর্মচারীদের অস্থিরতা ও নিজেদের খেয়ালখুসী অন্থুসারে কাজ করার 
প্রবণতা আজও লোপ পায়নি। বর্তমানে যোগাযোগের সুবিধা” 
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থাকা সব্বেও দশহাজার মাইল দূরে বসে ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণ 
করবার যে ক্ষমতা তা' নিতান্তই ক্ষীণ। এবং এমন একটি সময় 
এসেছে ব৷ শীত্ই আসছে যখন ভারতসচিবের সমস্ত দ্বায়িত্ব জনমতদ্বারা' 
নিয়ন্ত্রিত ভারতসরকারের হাতেই ন্যস্ত হওয়া বাস্থনীয়। অবশ্য তা” 
হ'বে সাম্রাজ্যের অবিভাজ্যতা রক্ষার ব্যবস্থা সাপেক্ষ । 

সহজাত প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের দিক থেকে লর্ড মর্লে দমননীতির: 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে” সে নীতি গ্রহণ করতে 
তিনি বাধ্য হন। ভারত শাসনের দায়িত্ববাহী মন্ত্রী হিসাবে তা প্রতিরোধ, 
করার উপায় তার ছিল না। বিপ্লবআন্দোলনও তার ঘা? শিক্ষা দেবার' 
তা তাকে দিয়েছিল। কোন মানুষই তাদের শাস্তি বিদ্বকারী কোন 
বিপ্লবে বা আন্দোলনে উৎসাহ প্রকাশ করে না । তাদের সমস্ত সত্বাই: 
থাকে আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আবদ্ধ। এ অবস্থায় লর্ড মর্লে এ 
সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন যে, ভারতে সব কিছু সঠিকভাবে যে. 
চলছে তা” নয়। নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে। ভারতে বৈপ্লবিক. 
শক্তির আত্মপ্রকাশের মূলে এমন কিছু কারণ আছে যে-জন্য ভারত 
সরকারের গঠন প্রণালী এবং ভারতের প্রশাসনই দায়ী। আমার মনে 
হয়, এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই তিনি ভারতের নেতৃবর্গের নিকট: 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য এক শাসন সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ, 
করেছিলেন । 
সংস্কার যার কাছ থেকেই এসে থাকুক, লর্ড মর্লে তা? সমর্থন করলেন 
এবং অবিলম্বে তা” কাধ্যে পরিণত করবার জন্য লর্ড মিন্টোর উপর জোর 
দিতে লাগলেন । তিনি লর্ড মিপ্টোর নিকট এ সম্পর্কে যে সমস্ত পত্র 
প্রেরণ করেছিলেন তা থেকেই তার উৎসাহের প্রবলতার প্রমাণ পাওয়া, 
যায়। লর্ড মিন্টোর পক্ষেও এটা কম গুণের কথা নয় ঘে, তিনিও 
কাল বিলম্ব না করে তার উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশ যথাযথ, পালন 
করেছিলেন। ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলে- ও প্রাদেশিক 
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এ্সকজিকিউটিভ কাউনসিলে একএক জন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা এবং 
গুনের ইগ্ডিয়া কাউনসিলে এক জন ভারভীয়-সদস্থ লওয়া--এসব ছিল 
লর্ড মর্লেরই চিন্তাপ্রন্ত। লর্ড রিপনের ম্যায় ভারতের বন্ধুরা ঘাড় 
'নেড়েছিলেন। এমন কি, রাজা এডওয়ার্ডের ম্যায় সহান্ুৃতৃতিশীঙ্গ 
সআাটও কর্মচারীদের চিরাচরিত ও এঁতিহামণ্ডিত ধারণার বিরোধী এক 
"অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্ত 
লর্ড মলে ছিলেন তাঁর শাসননীতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী । এই সংস্কারের বিষয়ে 
তিনি যেরূপ দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন এরূপ আর কখনে! দেখান 
নি। এমন কি, ইংলগ্তের রাজার সমর্থন থাকা সত্বেও তিনি লর্ড 
-কিচেনারকে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় কঠোর 
মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন । 

মর্লে-মিন্টো-পরিকল্পন! নামে যে সমস্ত শাসন সংস্কার প্রচলন করা! 
হ'ল তা" অপেক্ষাকৃত অগ্রগতি হিসাবেই ভারতে গ্রাহা হ'ল । কেউ 
ভূলেও মনে করেনি যে, বিশে কিছু একটা করা হয়েছে । এই সংস্কারের 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বেসরকারী সদন্যদিগকে কিছু কিছু ক্ষমতা 
্ান। তার! প্রশাসনিক বিষয়াদির উপর প্রস্তাব উত্থাপন করবার 
ক্ষমতা পেলেন। এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। ন। থাকলেও আম্ুষঙ্গিক 
হিসাবে এখন থেকে তারা সরকারী ব্যবস্থা ও নীতির সমালোচনা 
করবার সুযোগ পেলেন। যদিও পাল্যামেন্টের জননীহ্বরূপ! সেই মহান 
“দেশে কি নগণ্যভাবে আরম্ভ করে পার্্যামেন্টরী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল 
তা” লর্ড মর্লে নিশ্চিতই অনুভব করেছিলেন, তথাপি তিনি অত্যন্ত 
স্তর্কতার সঙ্গে “হাউস অব কমনস্'-এ বলেছিলেন যে, তিনি বা! করেছেন 
'তাকে কোন মতেই পার্ল্যামেন্টরী প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন বল! চলে না । 

বরদান স্বরূপ এই অনুগ্রহের জন্ক একদল প্রতিনিধি ভাইসরয়“এর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এমন কি, কোলকাতায় টাউন হলে খ্রকড়ি 
জনসভার আয়োজন করবার জন্যও প্রস্তাব এল । আমার হস্কেপের 
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ফলেই দে সভা হ'ল না। তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার 
এডওয়ার্ড বেকারকে আমি বললাম, সে সভায় যদি বঙ্গভঙ্গের বিরোধী 
ও তাকে পরিবর্তন করবার সুপারিশ করে, প্রস্তাব উত্থাপন করতে, 
দেওয়া হয়, তবেই আমি তাতে যোগদান করতে পারি। সরকারী মহল. 
থেকে ধারা এ সভ1 ডভাকবার জন্য প্রেরণ। যোগাচ্ছিলেন তাদের নিকট 
আমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'ল না। এবং তার ফলে সভা করবার 
ইচ্ছা পরিত্যক্ত হ'ল। 

১৯১০ সালে নৃতন কাউনসিল গঠিত হ'ল। এবং তার প্রথম; 
অধিবেশনেই ভাইসরয় ঘোষণা করলেন যে, ১৮১৮ সালের ৩ নং 
রেগুলেশন অনুসারে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখ হয়েছে, 
এখন তাদের আর ধরে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। এবং ধাদের 
সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের যোগাযোগ নেই তাদের সকলকেই মুক্তি ' 
দেওয়া হবে। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অস্থবিনীকুমার দত্ত ও অন্যদের নিববর্ণসিত 
কর! রাজনৈতিক দিক থেকে হয়েছিল এক প্রকাণ্ড ভুল। তাতে সুবিধা 
কিছুই হয় নি, বরং অনিষ্টই হয়েছে। কোন লোকই ভীত হয় নি, 
কেবল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উত্তেজনাই বৃদ্ধি পেয়েছে । তার 
পরেও নিব্ধাসস কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু আগের মত 
আবেগ ও উদ্দীপনা তাতে স্থ্টি হয় নি+ ১৯৯৯ সালের গরমের সময় 
ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড মর্লের সঙ্গে আমার এক সাক্ষাৎ হয়। বাবু 
কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে যুক্তি দেবার জন্য আমি. 
তখন তাকে বিশেষভাবে বলি। লর্ড মর্লে আমার কথাগুলি শুনলেন, 
কিন্তু কিছুই বললেন না। বাস্তবিক পক্ষে সময়টা তখন তার উপযুক্ত 
ছিল না। ভ্তার উইলিয়ম কার্জন উইলী তখন সবে মাত্র নিহত: 
হয়েছেন এবং রাজনৈতিক চক্রান্তে লিগ্ড বলে” .সন্দেহযুক্ত সকলের. 
বিরুদ্ধেই বিলেতে তখন এক প্রবল দ্বণার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শাস্ত- 
অবস্থার মধ্যে হ'লে আমার সফল হওয়ার, কিছু পস্ভাবন!-থাকত । কিন, 
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১৯০৯ সালের জুলাই মাসে আমার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে 
মাসের সেই ছূর্দাস্ত হিংসাত্বক ঘটনার কথা! আমি পরে বলব। তার 
আগে সংস্কারের পরে গঠিত কাউনসিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমার কতকগুলি 
ব্যক্তিগত বিষয়ের স্মৃতিচারণ কিছুক্ষণ কর! যাক । 

১৯০৯ সালের পাল্যামেন্টরী আইন অনুসারে রচিত রেগুলেশনে 
বল! হয়েছিল যে, কোন সরকারী কর্মচারী যদি পদচ্যুত হয়ে থাকেন 
তা' হলে তিনি লেজিনলেটিভ কাউনসিলে নিব্র্ণচিত হবার অযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ সরকারী কর্ম থেকে পদচ্যুতি 
অযোগ্যতার একটি কারণ ব'লে বণিত হ'ল। পুৃবের্” প্রচলিত 
(১৮৯২ সালের আইন অনুসারে রচিত) রেগুলেশনে এরূপ কোন 
অযোগ্যতার উল্লেখ ছিল না, যদিও আমার মনে হয় এরূপ এক সর্ত 
অন্তভূক্ত করবার চেষ্ট1 হয়েছিল । এই যে নূতন রেগুলেশন, তদনুসারে 
স্থানীয় এবং ইম্পিরিম়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে সদস্ত হবার 
যোগ্যতা! আমার ছিল না। তবে সরকারের প্রধান কর্তা ইচ্ছা করলে 
এ অযোগ্যতা দূর করতে পীরতেন। স্যার এডওয়ার্ড বেকার তখন 
লেফটেন্তান্ট গভর্ণর। তিনি আমাকে বিশেষ ভাবেই জানতেন । 
বছরের পর বছর আমরা উভয়ে জনসেবায় সহকন্মী হিসাবে কাজ করেছি 
এবং আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতেও শিখেছিলাম | 
কারও নিকট থেকে বিনা প্রস্তাবে নিজ থেকেই, আমার অযোগ্যতা 
দূর করে? সে মন্রে ষে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল, তার একখানি 
নকল আমার নিকট তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

এ অবস্থায় আমি কিছুটা অসুবিধায় পড়ে গেলাম । আমি বার 
বার বলেছিলাম যে, বতদিন বঙ্গভঙ্গ পরিবন্তিত না হবে ততদিন আমি 
কিছুতেই নিজেকে কাউনসিলে নিবর্ধাচিত হতে দেব না। সংক্কার 
পররস্তী কাউনসিল সম্পর্কে ধারা বঙ্গদেশের জনমতের নায়ক ছিলেন 
আমি তীদ্দের প্রায়ই বলতাম, “বঙ্গভঙ্গ পরিবর্তন না হওয়া! পর্যযস্ত 
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আপনার! কিছুতেই হাত দেবেন না” । ১৯০৯ সালের ২৪শে জুন তারিখে 
ওয়েষ্ট মিনষ্টার প্যালেস হোটেলে স্যার উইলিয়ম ওয়েডাবারণ-এর 
প্রাতঃরাশের নিমন্ত্রণে স্তার চারলস্‌ ডিলক্‌, স্যার হেনরী কটন, মিঃ হিউম, 
মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ড ও অন্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বক্তা প্রসঙ্গে 
আমি বলেছিলাম, 

“লর্ড মর্লে যদি তার ডান হাতে সংস্কারের পরিকল্পনা আর বাম 
হাতে বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে বঙ্গদেশের লোকদের ডেকে 
বলতেন, আপনারা এ ছুটির যে কোন একটি বেছে নিন, আমার 
দেশবাসীর সংস্কারের পরিকল্পনার জন্য ব্যস্ত না হয়ে সমস্বরে বঙ্গভঙ্গের 
পরিবর্তনই চেয়ে নিত।” 

বঙ্গভঙ্গ একটি “স্থায়ী ব্যবস্থা”-_লর্ড মর্লের নিকট থেকে একথা 
শুনতে শুনতে আমাদের কান পচে গিয়েছিল । আমার সব সময় মনে 
হ'ত সংস্কার করে” কাউনসিলকে যে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল, বঙ্গদেশের 
নেতৃবর্গ বদি তাতে যোগ ন1 দিতেন, তবেই বঙ্গভঙ্গ করার এক ফলপ্রন্থ 
প্রতিবাদ হ'ত । এভাবে নিজকে বঞ্চিত করবার নীতি যে সকলের নিকট 
গ্রাহা হ'ত না আমি তা জানতাম | তবে আমার যা" ভাল লেগেছিল 
আমি তাই বেছে নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় তা বঙ্গে দিয়েছিলাম । আমার 
পক্ষে অন্তত কোন অজুহাত দেবার কারণ ছিল নাঁ। নিজ সুখ সুবিধার 
কথা চিন্তা না করে? আমি ত্যাগ শ্বীকা4 কগারই সিচ্ধাস্ত করে' নিলাম। 
এভাবে যে অতীতেও আমি অনেক হিতকর কাজ করতে সক্ষম 
হয়েছিলাম আমার দেশবাসীর! তা” জানেন। কিন্তু বর্তমান কাজ ছিল, 
আরও শক্ত। বর্তমান আমন্ত্রণ এসেছিল এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে 
যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, ধার প্রতি আমার শ্রদ্ধ। ছিল এবং ধিনি 
সহ্ৃদয়তা ও বন্ধৃতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমাকে আমন্ত্র 
করেছিলেন। এ অবস্থায় সে আমন্ত্রণ অস্বীকার কর! আমার পক্ষে, যে 
কত কষ্টদাধ্য ছিল তা' সহজেই অস্ুমেয়। শুধুমাত্র প্রাদেশিক গতর 
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বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোঙন 


হিসাবেই ঘদি তিনি আমাকে এ আমন্ত্রণ জানাতেন তবে আমার মনে 
তার কোনই প্রভাব পড়ত না। কিন্তু একাজ ছিল একজন বন্ধুর, ধিনি 
চেয়েছিলেন যে, আমি এই সংস্কারের পরিকল্পনা সফল করতে তার সঙ্গে 
সহযোগিতা করি। 

সম্প্রসারিত লেজিসলেটিভ কাউনসিলে আমি যদি স্তার এডওয়াড 
বেকারের সহকর্মী হয়ে কাজ করতে সমর্থ হতাম তবে তা” হস্ত 
আমার পক্ষে ব্যক্তিগত আনন্দের কথা । কারণ সমস্ত কাজকর্মে তিনি 
যে কিরূপ উন্নতমনা, তাঁর নিন্দাপরায়ণ সমালোচকদের প্রতিও ক্ষমাশীল 
এবং বন্ধুগণের প্রতি সদয় ও সম্ৃদয়তাপুর্ণ ছিলেন তা আমি জানতাম। 

এরূপ অবস্থায় পড়ে আমি অসুবিধা বোধ করতে লাগলাম। 
অবশেষে বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে এক পরামর্শ সভা 
করে তাদের নিকট থেকে জানবার চেষ্টা করতে লাগলাম এ 
পরিস্থিতিতে আমার কি করা কর্তব্য । এই আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে মিঃ এ রন্থুল, বাবু অল্নদাচরণ রায় এবং বাবু অস্থিকাচরণ মজুমদারও 
ছিলেন। তারা সকলে একমত হয়ে স্যার এডওয়ার্ড বেকারের 
আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ' করবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। তীর 
বললেন, আমি যদি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে নির্বাচনের জন্ত 
ধাড়াই, তা? হ'লে পূর্্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের উপর তাদের 
সমস্ত বিশ্বাস হারাবে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে তা" হবে এক 
অপুরণীয় ক্ষতি। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ কাউনসিলে না 
দাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং স্বভাবত তারা আশ। করবেন যে, 
আমরাও সে ভাবেই কাজ করব। আমি তাদের পরামর্শ গ্রহণ 
করলাম। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তন সাধনই ছিল আমার নিকট জনন্বার্থে 
অন্ত সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিকতর আবশ্যক ও কাম্য ৷ 

এছাড়া আপত্তির আরও এক বিশেষ কারণ ছিল। যে সম 
রেগুলেশন গৃহীত হয়েছিল, তার ফলে নরমপন্থীদলের অনেক খ্যাতনাম! 
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ব্যক্তি নিবর্ণচনে দীড়াবার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিলেন। আমার 
সহকম্মীদের যোগ্যতায় যেখানে এরূপভাবে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, সে 
ক্ষেত্রে তাদের বাদ দিয়ে কাউনসিলে প্রবেশ করা আমার পক্ষে 
কিরূপে সম্ভব হতে পারে? নরমপন্থীদলের নেতাগণ পরামর্শ করে; 
এরূপ একটি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন । আমিও তাদের সে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছিলাম । আমি ন্তার এডওয়ার্ড বেকারকে জানিয়ে 
দিলাম, তিনি যে এ বিষয়ে ও অন্য বু বিষয়ে আমার কথা বিবেচনা 
করেছেন তজ্জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তবুও তিনি 
যে অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে আমার নাম অপসারিত 
করে? পুনর্গঠিত কাউনসিলে নিব্ধাচনের জন্য আমার সুযোগ করে 
দিয়েছেন আমি সবিনয়ে তা" প্রত্যাখ্যান করছি। এ প্রসঙ্গে আমি 
বলতে পারি যে, আমার এই প্রত্যাখ্যান সত্বেও স্যার এডওয়ার্ড 
বেকার ও আমার মধ্যে যে হৃগ্ভতা ছিল কোনদিন তা" অনুমাত্র 
হ্রাস হয়নি। তার অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাভিভূত 
হয়েছিলাম । তার স্মৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। 
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অগ্ডবিংশতি অধ্যায় 
২৯৯২০৯১ তনাতেন উছতলঞ্ছেও গ্রাম 


বলতে বলতে আমি ব্ছদূরে চলে এসেছি। এবার ১৯০৯ 
সালে ফিরে যাই। ১৯০৯ সালের জুন মাসে লগুনে ইম্পিরিয়্যাল 
প্রেস কনফারেষ্সের অধিবেশন বসবে। তাতে যোগ দেবার জছ্চ 
বছরের প্রথম দিকে আমিও নিমন্ত্রণ পেলাম। সমগ্র সাম্াজোর 
সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ সেখানে মিলিত হবেন । ফ্যাংলো-ইগ্ডিয়ান 
সংবাদপত্রগুলির কথা বাদ দিলে, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 
একমাত্র আমিই সেই কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রিত ছিলাম ।' 
তৎকালীন “দি টাইমস” পত্রিকার কর্মচারীদের অন্ততম ও “টাইমস অব 
ই্ডিয়া” পত্রিকার প্রাক্তন কর্মচারী মিঃ লোভেট ফ্রেজারই আমায়, 
নিমন্ত্রণ পত্রখানি পাঠিয়ে ছিলেন। এতে আমার প্রতি সম্মানই 
প্রদর্শন করা হয়েছিল। এবং আমিও তাতে গর্ব বোধ করছিলাম। 
কিন্ত আমার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। সে সময় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
নুতন নিয়মাবলী অনুসারে রিপন কলেজের পরিচালন ব্যবস্থাকে 
গঠিত করা হচ্ছিল। আইন বিভাগের স্বীকৃতি নিয়ে কলেজটি সকে, 
মাত্র এক সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছে। এমন দিন গেছে যখন মনে: 
হয়েছে বঙ্গদেশের সর্ববৃহৎ এই আইন বিভাগটির ক্বীকতি আর রক্ষা 
করা ঘাবে না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে, স্তার এডওয়ার্ড 
বেকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের চাহিদা মিটাবার জন্য 
কলেজ কর্তৃপক্ষের তৎপরতার ফলেই মে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত. 
হওয়া সম্ভব. হয়েছে। গোটা ছয়েক ব্যতীত বঙ্গদেশের সমস্ত আইন 
কল্পেন্েগুলিরও অনুমোদন তখন প্রত্যাহার করা হয়েছিল । কিন্তু রিপন্‌. 
কলেজের,আইন বিভাখটিকে কোন প্রকারেই স্ষুয্ন কর! হ'ল না। 

তা সত্বেও তখনে। পর্যস্ত, আমরা .সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে, 


১] 


জাতি.যেশন গঠনপথে 


পারিনি। এ অবস্থায় আমি পরামর্শের জন্য স্যার এডওয়ার্ড বেকারের 
কাছে গেলাম। তিনি আমাকে লগুনে সাংবাদিকদের কনফারেন্সে 
যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার 
অনুপস্থিতিতে কলেজের যাতে কোন ক্ষতি না হ'তে পারে সেদিকে 
তিনি লক্ষ্য রাখবেন। বিশ্ববিষ্ভালয়ে তখন স্যার আশুতোধ মুখোপাধ্যায় 
উপাচাধ্য। তার তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা । তিনিও আমাকে 
অনুরূপ এক আশ্বাস দিলেন এসব পেয়ে বিলেত রওনা হবার 
পূর্ধ্বে আমি কলেজের নিরাপত্ত। সম্পর্কে আশ্বস্ত বোধ করলাম । 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সিপ্ডিকেটের এক সভায় উপস্থিত থাকবার জগ্ঠ 
আমি নিমন্ত্রিত হলাম। সিগ্ডিকেটের-সদসাদের সঙ্গে কলেজের সংগঠন 
সম্পর্কে আলোচনার পর সব কিছুই সম্তোবজনক ভাবে মিটমাট 
হয়ে গেল। ভারত থেকে অনুপস্থিত থাক! কালে যে সমস্ত বিবয় 
আমার উদ্বেগের কারণ হ'ত সে সব থেকে এরূপে মুক্তি পেয়ে 
মে মাসের মাঝামাঝি আমি বিলেত যাত্রা করতে সমর্থ হলাম । 

আমার ভাগ্য আমাকে মস্ত এক পরিব্রাজক করে তুলেছিল। 
কিন্তু বাড়ী ছেড়ে দুরদেশে ঘেতে আমার তেমন উৎসাহ হ'ত না। 
বাড়ীর আরাম ও পরিবেশ আমাকে সর্বদাই সম্পূর্ণ মোহিত করে' 
রাখত। ১৮৯৭ সালে ওয়েলবি কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার 
জন্য বিলেতে গিয়েই আমি লর্ড ওয়েলবিকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি 
যেন যথা সম্ভব সত্বর. আমাকে ছেড়ে দেন। তিনি সানুগ্রছে আমার 
(সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
মহারাণীর হীরক জরম্তী উৎসব পালিত হ'বে। আমার সহকদ্দিগণ 
সেজন্য থেকে গেলেন। কিন্তু কালবিলম্ব না করে আমি ভারতে 
ফিরে এসেছিলাম । জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরের প্রতি কোনদিন 
আমার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমি বাড়ী ফিরে এসে আমার 
কাজকন্মে মন দিতে পেরে' আরাম বোধ করেছিলাম? 
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১৫ই মে বাড়ী থেকে রওনা হয়ে ৩রা জুন লগুনে পৌঁছলাম 1. 
ট্রেন যখন ভিক্টোরিয়। স্টেশনে প্রবেশ করল তখন প্রায় মধ্য রাত্রি? 
আমার শ্রদ্ধেয় বুদিনের বন্ধু মিঃ এইচ. ই. এ. কটন আমাকে ওয়েলডক 
হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য একখানি মোটর গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে 
আমার জন্য প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করছিলেন । অন্যান্ত সাংবাদিকগণও 
সেই হোটেলে ছিলেন। আমাকে ঠিক মত হোটেলে পৌছিয়ে দিয়ে 
তিনি চলে গেলেন। 

মিঃ কটনের সম্পর্কে এখানে কিছু বল। প্রয়োজন । বর্তমানে তিনি 
বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সভাপতি । এখনকার পরিস্থিতিতে 
ভার এ কর্তব্য অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও উদ্বেগজনক । তবে যেরূপ দক্ষতা 
ও দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তীর কর্্ম সম্পাদন করে যাচ্ছেন তজ্জন্ত 
প্রত্যেকেই তার প্রশংসা করে। ইংরেজদের জনজীবন এবং হাউস অব. 
কমনস্-এর সদস্য হিসাবে সে সম্পর্কে তার জ্ঞান ও দক্ষতা তার বর্তমান 
শ্রমসাধ্য কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে । বেঙ্গল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের প্রান্তন সভাপতি নবাব স্যার সামসুল হুদার মৃত্যুর পর সে 
পদের জন্য যখন মিঃ কটনের নাম প্রস্তাব করা হয় আমি সে প্রস্তাব 
সমর্থন করেছিলাম। তার পিতা ও আমার মধ্যে গত চল্লিশ বছরের 
বন্ধুত্ব। আমার জনসেবাময় কন্মজীবনে তার নিকট থেকে আমি বহু 
স্থপরামর্শ পেয়েছি । গত শতাব্দীর নবম দশকের প্রথমের দিকে তিনি 
ভারত থেকে অবসর গ্রহণ করে' চলে যাওয়ার পর জনসাধারণের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বছ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাদের মধ্যে পত্র 
বিনিষয় হ'ত। আমি পৌছবার পর দিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনের 
প্রথম অধিবেশন বসল। “ডেইলী টেলিগ্রাফ” পত্রিকার সন্বাধিকারী 
অন্দীতি বৎসর বয়ক্ক অথচ যৌবন সুলভ উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ লঙ্ 
ব্যারপহাম এবং তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাক্মী লর্ড- 
যোজধ্যারি সাংবাদিকদের সম্মীনে আয়োজিত এক ভোজসভায় বখোপযু্ত- 
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বক্তৃতা করে” আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন । আমি “ডেইলি 
নিউজ” পত্রিকার মিঃ নেভিনসন ও মিঃ গারডিনারের টেবিলে 
বসেছিলাম । অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভাবে খুব উপভোগ্য হয়েছিল । 

আমাদের আলোচনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছিল। ৭ই জুন 
সম্মেলনের প্রথম সভা বসল এবং টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাবার শুক 
কমানোর বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ল। টেলিগ্রাফে যোগাযোগের 
সুযোগ সুবিধা বদ্ধিত করা ও ব্যয় হ্রাস করার স্ুুপারিশযুক্ত একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। কমিটির সদস্যদের 
নাম প্রস্তাব করেছিলেন ডক্টর (বর্তমানে স্যার) ষ্ট্যানলি রীভ্‌। নামগুলি 
সবর্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। প্রস্তাবটি সমর্থন করে, আমি বলেছিলাম 
.ফে, ভারতের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষতঃ যে-সমস্ত নূতন নূতন 
অবস্থার উদ্ভব হচ্ছিল সে সম্পর্কে খবরাদি বিলম্ব না করে' বৃটিশ 
জনসাধারণের গোচরে আনা উচিত। এবং টেলিগ্রাফে সে সংবাদ 
পাঠাবার ব্যয় হাস হ'লে সে উদ্দেশ্য সফল করা সহজতর হ'বে। 

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল, সংবাদপত্র ও 
সাম্রাজ্য । নৌ-সেনা বিভাগের প্রথম লর্ড মিঃ মেক-কেন্না এদিন 
সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রধানত নৌ-রক্ষাকে কেন্দ্র করেই এদিনের 
অধিকাংশ বিতর্ক হয়েছিল। সেদিন কংগ্রেসের বুটিশ কমিটির একটি 
সভা থাকায় আমি সেখানে গিয়ে যোগ দেবার মনস্থ করলাম! এমন 
সময় বিনা কারণে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় ষেন আমাকেই 
উদ্দেশ করে লর্ড ক্রোমার বললেন, ভারতে যে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিয়েছে, 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি কি তাদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন প্রচার কাধ্যের 
বারা তার সহায়তা করছে না? গভীর হৃখ ও বিস্ময়ের সঙ্গে আমি 
তার কথাগুলি শুনলাম। আমার মনে হ'ল, কথাগুলি অত্যন্ত 
অবাস্তর। কিন্তু তখন আর পালান যায় ন!। কথাগুলি ত বাস্তবে 
প্রীয় ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই বল। হয়েছে। কারণ তখন ভারতীয় 
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সংবাদপত্রগুলির একমান্ত্র প্রতিনিধি আমি । আমার চুপ করে থাকার 
অর্থ হবে আমাদের সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে 
তা” সত্য বলে' মেনে নেওয়া! আমি স্থির করলাম এর একটা জবাব 
আমি দেব। একটু চিন্তা করে' নিয়ে চেয়ারম্যানের নিকট একখানি 
পত্র পাঠিয়ে আমি জানিয়ে দিলাম যে এ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে 
ইচ্ছা করি। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকা হ'ল। আমি একটি নাতিদীর্ঘ 
বক্তৃতা করলাম । এখানে তার সবটাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি £ 

“এভাবে মাঝখানে এসে বাধা দিতে হচ্ছে বলে" আমি বিশেষ 
ছুঃখিত। এই সম্মেলনে বিবেচ্য বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি সম্পূর্ণ 
অবান্তর বলেই আমি মনে করি। তবুও লর্ড ক্রোমার আমাদের 
আমন্ত্রণ (আমি একে অভিযোগ বলব ন! ) জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, 
ব্গদেশে সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কাধ্যাদি সংঘটিত হচ্ছে 
সে সমস্ত বাস্তবিক পক্ষে এক শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্রের দাযিত্বজ্ঞান- 
হীন প্রচারের ফল কি না। তার সেই প্রশ্নে আমার একমাত্র উত্তর 
হ'ল, এক সুদৃঢ়, অকপট, ছ্যর্থহীন--“না” (হর্যধ্বনি ; একটি কণ্ঠে 
“চমৎকার” )। ভারতীয়দের সংবাদপত্রে ৷ কিছুই বল! হয়েছে তার 
সমস্ত কিছুকেই সমর্থন করবার জন্ত আমি এখানে আসি নি। সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন অংশ থেকে যে সমস্ত সাংবাদিক এখানে উপস্থিত আছেন আমি 
সবিনয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করব সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের দেশের 
মস্ত সংবাদপত্রে যা” কিছু প্রকাশ হয় তারাও কি তার সব কিছুই 
সমর্থন করেন? আমরা কি বলতে পারি যে, আমাদের কখনো ভূল 
হয় না? নাঃ তা” পারি না। আমাদের ভুল হ'তে পারে। সুতরাং 
বিনা দ্বিধায় আমি বলব যে, কখনো-কখনো ভারতের কোন কোন 
সংবাদপত্রে যে সমস্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে আমি তাদের 
সমর্থন করি না। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে, এজাতীয় 
সংরাদপত্রের- সংখ্যা নিতাস্তই নগণ্য (ছর্ষধবনি)। তাদের প্রচারের 
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ক্ষেত্র নিতান্ত সীমিত এবং জনমতের উপর তাদের প্রভাব নেই বললেও 
চলে। আমাকে আপনার! ভুল বুঝবেন না। হূর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্জদেশে 
যে সমস্ত সন্ত্াসমুলক ঘটনা! ঘটেছে সে সমস্ত কাজ গ্চাষ্য হয়েছে বলে 
প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে ফঈাড়াই নি। 'আমি যখন 
বলি যে, যে সমস্ত হিংসাত্বক ঘটনা ঘটেছে তজ্জন্য আমরা গভীরভাবে 
হুঃখিত, তখন আমি বঙ্গদেশের ও ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের 
অভিমতই প্রকাশ করছি (হর্ষধবনি)। আমার ভারতীয় সহকম্মিগণ 
এবং আমি নিজে আমাদের পত্রিকা স্তস্ভে এ সমস্ত কাজের তীব্র নিন্দ। 
করতে পশ্চাৎপদ হই নি। যে ধশ্মবিশ্বাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে 
জ্বাত ও অজ্ঞাতভাবে সববর্দ। অনুরঞ্জিত করে, এ সমস্ত হিংসাত্মক কাজ 
তার সম্পূর্ণ বিরোধী । আপনাদের মনে কোন কষ্ট না দিয়ে আমি বলব 
এই সন্ত্রাসবাদ প্রাচ্যের স্থপ্টি নয়, এটি পাশ্চাত্যেরই স্থষ্টি। এই 
রিষবৃক্ষের চারা পাশ্চাত্যজগত থেকে নিয়েই প্রাচ্যে রোপন করা হয়েছে । 
আমরা আশা করছি লর্ড মর্লের উন্নতিমূলক ও বিরোধ নিবারক চেষ্টার 
ফলে শীত্ই অ*মাদের দেশ থেকে তা' সমূলে উৎপাটিত হু'বে। যে 
সমস্ত কারণে এরূপ এক ছঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে 
প্রবেশ করতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সমাবেশ যে রাজনৈতিক 
সম্পর্কমুক্ত সে কথাও আমি ভুলতে পারি না। ন্ুতরাং আমাদের 
প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী আত্মসংযমের দ্বারা আমার সে ইচ্ছাকে আমি দমন 
করছি ( বিপুল হর্ষধবনি )। আমরা মনে করি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের সব্্বশ্রেষ্ঠ বরদানতুল্য । কেবলমাত্র 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্তেই যে তা; করা হয়েছে তা নয়, জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদির প্রচারের যন্ত্র হিসাবেও তার আবশ্যকতা রয়েছে । যে ভাবেই 
হোক, ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিকামিগণ অন্তত; সেরূপ আশা 
আকাম্খাই করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে এক 
প্রতিনিধিমগ্ডলী লর্ড মেটকাফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তাদের. বক্তব্যের 
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উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “আমর! ভারতে কেবল আইন শম্খল। রক্ষা 
করতে, কর আদায় করতে এবং ঘাটতি পুরণ করতে আসি নি। 
আমাদের উদ্দেশ্য তার চেয়ে অনেক উচ্চ ও মহৎ। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, 
কৃষ্টি ও সভ্যতা আমর প্রাচ্যে ঢেলে দিয়ে যাব ।” আমার দেশবাসীদের 
পক্ষ থেকে আমি দাবী করতে পারি যে, তার। এই উপহার সরকারের 
কল্যাণে ও জনকল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আমি প্রার্থনা করি 
ইংলগ্ড ও ভারতের এই সুনাম যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় ( হর্বধ্বনি )1৮ 

আমার এই বক্তৃতার ফল কি হয়েছিল সে কথ! আমার বলে 
লাভ নেই। আমি যখন বলেছিলাম রাজনৈতিক বাদান্ুবাদের মধ্যে 
প্রবেশ না করে” আমি প্রাচ্জনোচিত আত্মসংযমের চেষ্টা করব, 
বিপুল হর্ষধ্বনিতে তখন সমস্ত সভাকক্ষ যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। 
ক্যানাডা দেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক স্যার হিউজ গ্রেহাম সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন ষে, তার মতে 
আমার বক্তৃতাটি ছিল একটি “বিতর্ক বক্তৃতার আদর্শ স্বরূপ” । সাংবাদিক 
সম্মেলনের অপর এক সদসা মন্তব্য করেছিলেন, “মিঃ ব্যানার্জী লর্ড 
ক্রোমারের নাক ঘষে দিয়েছেন” । প্রত্যেকেই মনে করেছিলেন যে» 
এই প্রত্যুত্তরের একটা প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় 
এই ছিল যে, আমি সাম্রাজ্যের সাংবাদিকদের সেই মহা! সমাবেশে 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে সাফল্যের সহিত সমর্থন করতে সক্ষম 
হয়েছিলাম । 

প্রতিদিন আমাদের কাজকন্ম সংক্রাস্ত সভা বসত এবং তার 
পরিপুরক হিসাবে ভোজেরও ব্যবস্থা হ'ত। চাকার মত অবিরাম 
কান্ধ চলত, তার মধ্যে আবার আম্মোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। কিছু, 
জাহির করা ইংক়েজ জাতির স্বভাব বিরুদ্ধ। তবেতার! বাস্তবিক 
অতিথি পরায়ণ এবং তাদের 'অতিথির প্রতি তাদের হুন্যতা প্রকাশের 
এমনই রীতি যে, তাকে ভুল বুধবার কোনই উপায় থাকে না। 'শেফিল্ড 
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ছুরি উৎপাদনের জন্ত বিখ্যাত। আমরা যখন সেখানে গেলাম, তার! 
আমাদের প্রত্যেককে এক একখান! করে ছুরি উপহার দিয়েছিলেন 
ডেস্পষ্টার-এ গিয়ে আমর! মোটর গাড়ীর কারখানা দেখলাম। তারপর 
তার স্মারক হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে ভার! একএক খানি সুন্দর 
পকেটবই দিয়েছিলেন। যখন সান্ধ্ভোজ বা মধ্যাহ্ছভোজে বসতাম 
আমাদের মধ্যে অবাধে অস্তরঙ্গতার সঙ্গে এবং খোলাখুলি ভাবে আলাপ 
আলোচনা ই'ত। অকস্ফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের অল্‌ সোলস্‌ কলেজে 
একবার মধ্যাহ্ছভোজের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সেই ভোজ- 
সভায় সভাপতি ছিলেন লর্ড কার্জন। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রীকভাষার 
রেজিয়াস-প্রফেসর অধ্যাপক গিলবার্ট মারে আমার ঠিক পাশে 
বসেছিলেন। তিনি লর্ড কার্জন সম্পর্কে বলেছিলেন, “এই যে একজন 
লোক দেখছেন, ইনি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও ভাবার অলঙ্কারে অপরূপ 
করে তুলতে পারেন” । 

বার বছর পরে বিলেতে এসে আমি নান! পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম । 
একটি বিষয় যা" আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছিল, তা” হ'ল 
এই যে, লোকে উত্তরোত্তর মগ্ভপানাদি বর্জন করছে এবং নিরামিষ 
ভোজনে আগ্রহী হয়ে উঠছে । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল ষে, 
প্রত্যেক সামাজিক আন্দোলনে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি মাংস 
ভক্ষণ ও মগ্ভপানের উপরও তার পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 
পড়েছিল । যাক, আমি আবার আমার বিবরণ নিয়ে এগিয়ে বাই। 

সম্মেলনের চতুর্থ দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেছিলেন লর্ড মর্লে। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল “সাংবাদিকতা- 
সাহিত্য ।” সে সময় আমি ভাষণ দিয়েছিলাম । মিঃ টি. পি. ওকোনর, 
এম. পি, আমার পরে বক্তৃতা করতে উঠে আমার খুব প্রশংসা 
করেছিলেন। সে সম্মেলনে বোধহয় লর্ড মর্লেই বলেছিলেন, সাহিত্য 
হ'ল একটি চারুকলা! আর সাংবাদিকতা একটি শিল্প । আমানিঙ্তক 
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ব্ল্ভার্শটে নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল। সেখানে আমরা চোদ্ধ হাজার 
সেনার এক বাহিনী পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম । লর্ড 
হলডেইন ছিলেন তখন সমরসচিব। প্রেসপ্রতিনিধিগণকে অভার্থনা 
করবার জন্ত তিনি লগুন থেকে সেখানে এসেছিলেন। তার সঙ্গে 
আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত 
আলাপের মধ্যে আমি বঙ্গভঙ্গ ও তার ফলে বঙ্গদেশের লোকের মনে 
হে দারুণ অসস্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ করেছিলাম । তিনি 
আমার কথ। শুনে এই বলে শেষ করলেন, *মর্লে এটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন 
না কেন?” বাস্তবিক পক্ষে আমি তখন বিলেতের যে সমস 
খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতার সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের প্রত্যেককেই 
'এবিবয়ে অনুব্ধপ ধারণ। পৌষণ করতে দেখেছি। 

আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন এ ধারন! নিয়ে এলাম যে, ষে 
জননেতারই কিছুমাত্র প্রভাব ওদেশে আছে তিনিই বঙ্গভঙ্গকে স্থুনজরে 
দেখেন না। তারা সকলেই ছিলেন তার বিরোধী । এবং আমর! 
যদি আমাদের উদ্দেশ্টে অবিচল থাকতে পারি বঙ্গভঙ্গ কিছুতেই টিকতে 
পারবে না। লর্ড মর্লের বিশিষ্ট বন্ধু লর্ড কোর্টনীর সঙ্গে ও মিঃ 
ম্যাক কারনেস-এর সঙ্গে গিয়ে মিঃ উইনষ্টন চাচ্চিলের সঙ্গে দেখা 
করলাম। তিনি ছিলেন ভারতের এক একনিষ্ট ও সন্দেহাতীত বন্ধু । 
এক চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি যেভাবে ভাপতের সেবা করেছিলেন 
আমরা যথোচিত ভাবে তা' স্বীকার করি নি। তাদের সঙ্গে কথা বলে 
এই ধারণ হয়েছিল যে, আমাদের অসন্তোষের যে এক বিশেষ কারণ 
ছিল সে বিষয়ে তাদের কোনই সন্দেহ ছিল না। আমাকে ভারা কথা 
দিয়েছিলেন যে, তারা লর্ড মর্লের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলবেন। 
ম্যানচেষ্টারে গিয়ে “ম্যানচেষ্টার গাডিয়ান” পত্রিকার সম্পাদক মিঃ. সি. 
পি. স্কটের সঙ্গে দেখ! করলাম । তিনিও আমাদের প্রতি বিশেষ 
নহান্ুস্ভৃতি দেখালেন । ম্যানচেষ্টার গাডিয়ানের স্তদ্কে কিছু লিখবার 
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জন্য আমি তাকে অনুরোধ করলাম । কিন্তু তাতে তার একটু অসুবিধা 
ছিল। কারণ লর্ড মর্লে ছিলেন উদারপন্থিদলের একজন নেত|। 
সব্ধবোপরি তিনি ছিলেন ল্যাংক্যাশায়ারের বাসিন্দা । 

লগ্ুনে আমাদের কাজ সমাপ্ত করে ১৪ই জুন থেকে আমরা প্রদেশ 
ভ্রমণ আরম্ভ করলাম । এক বিশেষ ট্রেণে ক'রে আমরা কোভেনদ্রিতে 
গেলাম এবং সেখানে যে মোটরের কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম সে 
কথা পূর্ধবেই বলেছি। সেখান থেকে মোটর যোগে আমরা ওয়ার্উইক্‌ 
দুর্গে গেলাম । ওয়ারউইকের আর্ল্‌ ও কাউন্টেস আমাদের এক মধ্যাহু- 
সেোজে আপ্যায়িত করলেন। এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়ে কাউন্টেস 
আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তার সেই বক্তৃতার মধ্যে ছিল, যিনি 
অপর এক ব্যক্তিকে রাজপদে বসাবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন তার 
মহান নাম ও খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত রোমাঞ্চকর এতিহা এবং এই প্রাচীন 
হুর্গের উদ্দীপনার ঝনৎকার। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, মধ্যযুগের নান! অস্ত্রসন্্র ও সামরিকপ্রতীকশৌভিত যেস্থানে বসে 
আমরা আহার করছিলাম সেই হলে বসেই একদিন ব্যারণেরা পরামর্শ 
করতেন এবং অপরকে রাজপদে অধিষ্টিত করার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান 
বীরের নেতৃত্বে সেখান থেকেই তারা তাদের সামরিক অভিযানে বেড়িয়ে 
পড়তেন। নিদাঘ সায়াহ্ের এই মৃত্যুবৎ স্তব্ধতার মধ্যে রাচীর এক 
সহরতলিতে আমার শান্তিপূর্ণ কুটিরে বসে ঘখন আমি এই কথাগুলি 
লিপিবদ্ধ করছি তখন সুস্পষ্ট ভাবে আমার মনে পড়ছে, এক রমণীর 
শুধুমাত্র নারীকষ্ঠের চেয়ে অনেক অধিক সুরেলা কণ্ঠে. বারংবার 
ওয়ারউইক পরিবারের অতীত যশোকীর্তনের কথা, যার প্রকাশভঙ্গিতে 
শক্তি বা মর্যাদার দিক থেকে যাচ্ঞা করবার মত অবশিষ্ট আর 
কিছুই ছিল. না। তার সেই বক্তৃতা আমার অন্তরে মধ্যযুগ, তার 
যুদ্ধ ও সংঘর্ষের যে রেখা অদ্কিত করে দিয়েছিল, উত্ধে " হুঙ্গে 
সেই চিত্রপ্রায় "অবস্থান, নিয়ে তরুছায়াবেতিত বিভীর্শ-গ্রামাঞ্চল ও 
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অরণ্যতুঙ্য রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী সেই রেখাকে আরও ঈটীঃদার 
দিয়েছিল । 

টির নিলয় টাররারনানানির নন 
যাবার পথে মহাকবি সেকস্পিয়রের বাড়ীর সামনে ট্রাটফোর্ড-অন্- 
এভন্-এ নামলাম । আমরা সকলে সেই কবিতীর্থে প্রবেশ করলাম। 
চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭১ সালে আমি যখন লগুনে ছাত্র ছিলাম তখন 
সেকস্পিয়রের বাড়ী, স্মৃতিমন্দির, যে ঘরে কবির জন্ম হয়েছিল সেই ঘর 
এবং ডিকেন্স্‌ ও বায়রণের লিপিগুলি দেখেছিলাম । এখন একমাত্র কবির 
একখানি নূতন তৈলচিত্র ভিন্ন নূতন আর কিছু দেখবার মত আমার ছিল 
না। সেই নাট্যকার মহাকবির জন্বস্থানে এখন একটি সেকস্পিয়র 
থিয়েটার নিশ্মিত হয়েছে । চল্লিশ বছর আগে এটিও ছিল না। ম্মানীয় 
মেয়র তার আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ঘরের মধ্যে 
আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের মধ্য থেকে জনৈক প্রতিনিধি 
তার একটি যথোচিত উত্তর দিলেন। গৃহসংলয এক পুষ্পোন্ভানে 
অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা কর! হয়েছিল এবং দশমিনিটের মধ্যেই তা? সম্পন্ন 
হয়। 

তাদের পরলোকগত কৃতী ব্যক্তিদের স্মৃতিরপ্রতি ইংরেজজাতির কি 
মনোযোগ ! সেকস্পিয়র আজ যেরূপ বিরাটত্ব ও অমরত্ব লাভ করেছেন 
জীবদ্ধশায় তিনি সেরূপ কিছু ছিলেন না। যোগী হলেও ত নিজ গাঁয়ে 
সে ভিখ পায় না বলে একটি কথ! প্রচগিত আছে । অথচ কি শ্রদ্ধা ও 
সতর্কতার সহিত তার সমকালীনেরা সেকস্পিয়রের স্মৃতিকে সযত্বে তখন 
রক্ষা করেছিলেন। আর এসব রিষয়ে ভারতে তার কি বাতিক্রম ! 
আমরা মাটি ও পাথরের দেবতাকে পুজা! করি এই বিশ্বাসে যে, তার 
মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়েছে । কিন্ত যে সমস্ত জীবন্ত দেবতা 
আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, দেশের জন্ত কাজ করেন, 
বিপদের সম্মুখে রাহসের সঙ্গে এগিয়ে যান, এমন কি, মৃত্যু পধ্যস্ত বরণ? 
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করেন, তারা আমাদের হিসাবের মধ্যে কোথাও আসেন না। আমাদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্বির উদ্দেশ্যে আমরা তাদের উপর উৎগীড়ন করি এবং 
নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য দেশের ও ধন্মের দোহাই দিয়ে থাকি । 
আমাদের পূর্বধপুরুষেরা মহাত্মা রামমোহন রায়কে সমাজচ্যুত 
করেছিলেন। কেবলমাত্র মৃত্যুর হাত যখন সমস্ত ব্যক্তিগত ঈর্ধা ও 
তিক্ততা মুছে দিল এবং আমরা খন রাজাকে ও তাঁর কীত্তিকে 
রাগবিবজ্জিত হয়ে শাস্তভাবে যুক্তিদিয়ে বিচার করে তার কালজয়ী 
তৎপরতার সঙ্গে তার জন্গস্থানে তার সম্মানে স্মতিমন্দির নির্মাণ 
করলাম। যে জাতি তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে সম্মান করতে জানে না, 
সে জাতি তাঁদের অনুপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের আবির্ভাব তাদের: 
মধ্যে হ'তে পারে না। 

সেকস্পিয়রের জন্মস্থান থেকে আমর! দ্রুত অকসফোর্ডে চলে 
এলাম । গোধূলির ম্লান আলো! তখন চারদিকে ছেয়ে গেছে। সারাদেশ, 
প্রকৃতিদেবী নিজে এবং মনুষ্যগণ তখন রাত্রির বিশ্রামকে সাদর অভ্যর্থনা! 
জানাবার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত । সমস্তদিন অনেক আনন্দ উপভোগ 
করা৷ সত্বেও তখন আমরাও ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমি যখন 
হোটেলে আমার ঘরে প্রবেশ করলাম তখন আমার মনে হ'তে লাগল, 
এখন এই বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত যথেষ্ট কাজ সারাদিন আমি করেছি । 
আমাদের পরবর্তীদিনের কর্মশ্থচী ছিল একেবারে ধরার্বাধা। সবই 
পূর্ব্বনির্ধারিত। আমাদের দেখাশুনা করবার ভার ছিল স্তার হ্যারী 
বুটেনের উপর। আমি তার মত একজন সুদক্ষ ও শক্তিমান সংগঠক 
খুব কমই দেখেছি। তিনিই ছিলেন আমাদের পরিচালক, উপদেষ্টা 
ও বন্ধু। দিনরাত্রি অবিশ্রাম কাজ করা সত্বেও তীর প্রশাস্ত মুখে কেউ 
এতটুকু উদ্ধিপ্নতা বা! ক্লান্তির চিহ্ন দেখতে পেত না। সম্মেলনের 
ব্যবস্থাদি তিনিই করেছিলেন। তা? ছিল তারই চিস্তাপ্রনৃত। তিনিই 
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তাকে সফলতার সঙ্গে সম্পাদনও করেছিলেন। সমস্ত কর্মসূচীর পরিকল্পনা 
করে' সদাপ্রকুল্ল মুখে এমন বিচক্ষণতা ও একনিষ্ঠভার সঙ্গে তা? সম্পন্ন 
করেছিলেন যে, সমগ্র সাআজাজ্যের সাংবাদিকদের এই এঁতিহাসিক 
সমাবেশে তিনি সর্ধাধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থেকে 
বন্থ বছর কেটে গেছে। তবুও তার" সদয় ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতার 
কথ এখনও সম্মেলনের সদস্যদের মনে অগ্লান হয়ে রয়েছে! 

কর্মসূচী আমাদের স্থিরই ছিল, তা আগেই বলেছি। আমর! 
তদনুযায়ী অগ্রসর হ'তে লাগলাম । দিনের কাজ আরম্ভ করলাম 
আমাদের হোটেলের প্রায় বিপরীত দিকে নিউকলেজটি দেখতে গিয়ে । 
আমরা কলেজের বাড়ী, লেক্চার রুম, কমন রুম, স্মোকিং রুম, এমন কি, 
স্থুরাগারটি পর্যন্ত একএক করে পুঙ্ধানুপুজ্ঘরূপে পরিদর্শন করলাম । 
আদর্শবাদিশিক্ষায় শিক্ষিত আমার ম্যায় এক শিক্ষাবিদের নিকট 
কলেজগৃহে ধূমপানের ঘর ও" স্ুরাগারের ব্যবস্থা প্রচণ্ড গীড়ার্দায়ক 
হয়েছিল। কোন ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কোন বাবস্থা 
থাকে না। আমাদের ছাত্রের! ধুমপান করবে, এটি আমরা চাই না। 
আমরা তাতে আপত্তি করি। আর মগ্তপান, এমন কি, সামান্য 
পরিমাণে হলেও, আমর! আস্তরিক ঘ্বণা করি । এ সবকে দুর্নীতি নাও 
বল! যেতে পারে। হয়ত আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যৌক্তিকতার 
কিঞ্চিৎ অভাব আছে । তবুও আমাদের শিক্ষা সম্পকিত ধারণার মূলই 
হ'ল প্রাচীন ত্রাহ্গণ্য রীতিনীতি । মানুষের দৈনন্দিন কাঁজের প্রতিও 
তখন তাদের ছিল এক বিরাগ ও স্বাত্বিকভাব। দারিদ্র্য, পবিত্রতা, 
সাংসারিক স্ুুখবিলাসের প্রতি ঘ্বণী--এসবই ছিল প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষার ভিত্তি। আর তদনুসারেই গড়ে উঠেছে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা 
যদিও বিজাতীয় সভ্যতার দোষক্রটিগুলির অনুকরণ করতে গিষ্পে 
কোন কোন ব্রাহ্মণও ধূমপান ও মন্তপাঁন করে" থাকেন, রঃ এছটি 
কাজ আমদের বব্ভাববিরন্ধ। 
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জীবনে আমি ধূমপানে আসক্ত হইনি। আমার পরলোকগত 
অমায়িকবন্ধু মিঃ টারণবুল তাঁর সঙ্গে ধূমপান করবার জন্য আমাকে 
প্রায়ই অন্থুরোধ করতেন। আমি তার সে অন্ুরোধও কোনদিন রক্ষা 
করতে পারি নি। অবশেষে একবার তিনি এক ছলনার আশ্রয় নিলেন। 
প্যারি( স)-এর এক প্রদর্শনী থেকে তিনি অতিশয় সুন্দর একটি 
সিগারেট ছোলডার ক্রয় করে আমাকে উপহার দিলেন। এরূপ এক 
সদয় ও ভদ্র বন্ধুর নিকট থেকে এই উপহার প্রত্যাখ্যান করা আমার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই চমতকার সিগারেট হোলডারটি পেয়ে আমি 
ধুমপান আরম্ভ করলাম । কিন্তু বেশীদিন তা? টিকল না। মাত্র চারদিন 
আমি ধূমপান করেছিলাম। তারপর আমার পক্ষে তা” যেন অসহা 
হয়ে উঠল। আমার শরীরের প্রায় প্রতি লোমকুপ থেকে আমি 
সিগারেটের তুর্গন্ধ পেতে লাগলাম। চিগারেটের আধারটি আমি তখন 
সরিয়ে রাখলাম । তারপরে আর কোনদিন তাতে আমি হাত দিই 
নি। আমার এক ভূৃত্যের ছোটখাট চুরি করার স্বভাব ছিল। সে 
একদিন আমার সিগারেটের আধারটি চুরি করে এ বিপদ থেকে আমায় 
মুক্ত করল। 

অকস্ফোর্ডে অল্‌ সোলস্‌ কলেজের গ্রন্থাগারে আমাদের জন্য এক 
মধ্যাহৃছভোজের আয়োজন হয়েছিল । বিশ্ববিচ্ঠালয়ের আচার্য্য ছিলেন 
লর্ড কাজ্ঞন। কলেজের বাগিচায় তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করেন। 
ভোজসভায় তিনি সভাপত্তির আসন গ্রহণ করে' বক্তৃতা করেছিলেন। 
তবে সে অনুষ্ঠান বা বক্তৃতায় বিশেষকূপে লক্ষ্য করার মত কিছু ছিল 
না। অকস্ফোর্ড থেকে আমরা গেলাম সেফিল্ড। চ্ছানীয় মেয়র 
সেখানে আমাদের আপ্যায়ন করলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত অস্্রনিষ্মাণকারী 
প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাইকারর্স ম্যাকসিম ফ্যাণ্ড কোম্পানীটি দেখাতে নিয়ে 
গেলেন। আমার পক্ষে এবং সম্ভবত অন্ত প্রতিনিধিদের পক্ষেও তা 
ছিল এক আশ্চর্যজনক দ্রষ্টব্য । যতই দেখলাম ততই: 'অবাক হয়ে, 
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গেলাম। ফিল্ড প্রস্তাব এল আমি কিছু বলি। আমি আপত্তি 
করলাম। ম্যানচেষ্টারে কিছু বলবার উদ্দেশ্টে আমি তখন নীরব থাকাই 
শ্রেয়ঃ মনে করলাম। আমার মনে হয় আমার এ সিদ্ধান্ত নিভূলিই 
হয়েছিল। 

১৮ই জুন তারিখে আমর! গেলাম ম্যানচেষ্টার। আমার হোটেলের 
দরজায় মিঃ ছবের নেতৃত্বে আমার ভারতীয় বন্ধুগণ আমাকে অভ্যর্থনা 
করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন । মিঃ ছুবের বাড়ী ছিল উত্তর ভারতে। 
তারা আমাকে যখন মাল! ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা! করলেন প্রেস 
কনফারেন্সের অন্ত প্রতিনিধিগণ বিম্ময়ের সঙ্গে তা” লক্ষ্য করতে 
লাগলেন। তাদের নিকট এটি ছিল এক নূতন অভিজ্ঞতা । এদের 
মধ্যে “ডেইলী মেল” পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ ম্যাকেঞজীও ছিলেন। 
তাকে দেখে আমি বললাম, “ডেইলী মেলে একেই আপনি আমার 
অভিষেক বলে বলেছিলেন। ভারতে বন্ধুদের অভ্যর্থন। করবার জন্য 
প্রত্যহই লোকে এরূপ করে? থাকে ।” তিনি হাসতে লাগলেন। 
আর আমি হোটেলে প্রবেশ করে” আমার সমস্ত পুষ্পসঙ্জা! লেডি 
বুটেনকে উপহার দেবার জন্ স্যার হ্যারী বুটেনের হাতে তুলে 
দিলাম । 

ম্যানচেষ্টারের টাউন হলে এক মধ্যাহভোজের আয়োজন হয়েছিল। 
'লর্ড মেয়র নে সভায় সভাপতি ছিলেন। এখানে বক্তৃতা করবার জন্ত 
আমাকে নির্বাচিত করা হ'ল। “দি ইম্পিরিয়্যাল প্রেস-এর মঙ্গল 
কামনা করে” তিনি সুরাপানের জন্য আমাদের আহ্বান জানিয়ে সঙ্গে 
আমার নামটিও জুড়ে দিলেন। আমার সেই বক্তৃতায় সর্বশক্তি নিয়োগ 
করে' আমি সাম্্াজ্যকে অটুট রাখবার উপায় হিসাবে আমাদের স্থায়স্ত 
শাসনের আকাঙ্ফার কথা প্রচার করেছিলমি। আমি বলেছিলাম, 
ইংকপ্ডের শত্রুদের সমস্ত চজ্মাস্ত নিক্ষল করবার ও সাআ্াজ্যের এক 
রক্ষা করবার সর্বস্রেষ্ঠ আশ্বাস তার মধ্যেই নিছিত। তখন হা' পাবার 


২8 


জাতি হেদিন গঠনপথে 


জন্য আমাদের ছিল এক আকুল আগ্রহ, আজ তা" প্রায় 'সফল হ'তে 
চলেছে। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সুচনা হয়েছে। যদিও সমস্ত 
মেঘ এখনো কাটে নি, তবুও আমার মনে হয়, এবং আমি আশ করি, 
এমন একদিন আসবে ষখন ভারতও বুটিশ কমনওয়েল্থের এক সমান 
অংশীদার হয়ে উঠবে । আমার ভাষনের সর্বশেষ ছত্রে আমি 
বলেছিলাম-_ 

“ভারত যদি স্বায়ন্ত শাসন উপভোগ করবার সৌভাগ্য লাভ করে, 
তবে সেই উন্নত, তুষ্ট ও সুখী ভারতই হবে সাম্রাজ্যের এক অতুল 
সম্পদ এবং সাম্রাজ্যের এক্যের সর্ধবপ্রধান রক্ষক । প্রত্যেকের সমান, 
নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে' এরূপে সংগঠিত 
সাম্রাজ্য তার বিরোধী যে কোন শক্তিগোষ্টির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে আত্মরক্ষা 
করতে সক্ষম হ'বে। এবং মানুষের ভাগ্য নিরন্্রণে পরমেশ্বরের 
অন্গুলিসঙ্ষেত সদৃশ নৈতিক বলের সার্ধবভৌমত্বকে অবজ্ঞা করে' যে 
সমস্ত রাজ্য ও রাজসিংহাসন বাহুবলকেই প্রীধান্য দিয়েছিল, যে 
সকল উথানপতন তাদের ভাগ্যকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
ইতিহাসের পাতায় দেখ! যায়, এই সুসংহত সাম্রাজ্য তাদের প্রতিও 
নির্ভাবনায় ও প্রশান্তচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমর্থ হবে” । 

এ কথাগুলি আমি বলেছিলাম ১৯০৯ সালে । আর ১৯১৪ সালে 
আমরা এক অভূতপূর্ব সাআ্রাজ্যবিরোধী প্রচণ্ড শক্তিজোঠের মুখোমুখী 
াড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম" তখনই আমাদের শাসকের! বুঝতে 
পেরেছিলেন ফে, স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করে ভারতকে যদি সমৃদ্ধিশীলী, 
নিরাপদ ও অসন্তোবহীন করা যায়, তবে তাহাই হবে সাম্রাজ্যের এক্য 
ও শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। এ সত্যটি তার! যদি আরও পূর্বে হৃদয়ঙ্গম 
করতে ও তদনুষায়ী কাজ করতে সমর্থ হতেন, তা? হ'লে আমাদের 


জনবল ও ধনবল আরও মুক্তহস্তে সাআজ্যের সেবায় নিয়োজিত হতে 
পারত। 
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আমার বক্তৃতা শ্রোতার! খুব স্থান্তত। ও উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ 
করেছিলেন। যে সব সংবাদ পত্র প্রতিনিধি আমার পাশে বসেছিলেন, 
বক্তৃতা শেষ করে আমি আসন গ্রহণ করতেই তীর! বললেন, «মিঃ 
ব্যানার্জী, ভারতে যদি আপনার মত ছুশত লোকও থাকে, তা? হলেও 
আগামী কালের মধ্যেই আপনাদের দেশে স্বায়ত্ুশাসন প্রবন্তিত হওয়া 
উচিত।” তাঁদের একথার উত্তরে আমি বলেছিলাম, “আমার মত ছুশতের 
ভুগচণ লোক ভারতে পাওয়া যাবে”। অনুষ্ঠানের শেষে আমি যখন 
হুল থেকে বের হয়ে যাচ্ছি সে সময় হলের তন্বাবধায়ক আমার দিকে 
অগ্রসর হয়ে বললেন, “মহাশয়, আপনার নামটি এ বই খানিতে অনুগ্রহ 
করে লিখে দেবেন ?” এবং আমি যখন লিখতে লাগলাম তিনি 
আমাকে বললেন, “মহাশয়, আপনাকে একথা বলে রাখি যে, এ হল 
নির্মাণ হওয়া থেকে আজ পধ্যস্ত এমন বক্তৃতা এ হলে আর কোনদিন 
শুনি নি। হয়ত তিনি একটু অতিরিক্ত ভাবেই আমার প্রশংস! 
করছিলেন। তবে তার কথার মধ্যে যে সম্বদয়তা ও সরলত৷ 
ছিল ভা” থেকে ভদ্রলোকের মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট আভাস সহজেই 
পাওয়া যায়। 

ম্যানচেষ্টারের যে-সমস্ত সংবাদপত্রপ্রতিনিধি সভায় উপস্থিত 
ছিলেন তারাও বক্তৃতার প্রশংস। করে মন্তব্য করেছিলেন । “ম্যানচেষ্টার 
কুরিয়ার” নামে রক্ষণশীল দলের মতামত প্রকীশক একখানি পত্রিকা 
আছে। ভারতের আশা আকাজক্ষার প্রতি এ পত্রিকাখানির 
সহানুভূতি অপেক্ষাকৃত কম। তবুও বক্তৃতা সম্পর্কে তা' লিখেছিল, 
“প্রেসপ্রতিনিধিদদের ম্যানচেষ্টারে আগমনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
নাটকীয় ঘটনা1 এই বক্তৃতা । লর্ড মেয়র ম্যানচেষ্টারের যে সমস্ত 
নাগরিককে অতিথিদিগকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত থাকতে 
মিমন্ত্রণ করেছিলেন, এ বন্তৃতী তাদদের উপর তড়িতের শ্তায়' কাজ 
করেছিল। একজন ভারতবাসী এসে তাদের সামনে দাড়িয়ে তাদের 
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ভাষায় তাদের অন্তরে ঈর্ধ। জাগিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করে? শ্রোতার্দিগকে 
এমনভাবে তন্ময় করে রেখেছিলেন যে, তা? কেবলমাত্র যে-ব্যক্তি 
বাগ্মী হয়েই জগ্মেছেন তার পক্ষেই সম্ভব। এরূপ বক্তৃতা শুনবার 
অভিজ্ঞতা ও তার স্থুযোগ মানুষের জীবনে একাধিক বার আসে না 1” 
অনুষ্ঠান শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি ম্যানচেষ্টার ত্যাগ 
করলাম। পার্লামেন্টের সদস্ মিঃ ( পরে স্যার ) উইলিম়ম বাইলস-এর 
বাড়ীতে লগ্ডনে এক সাম্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণে আমার যোগ দিতে 
হবে। আসতে আসতে আমার দেরীই হয়ে গেল। তবে ভারতের 
বন্ধু মিষ্টার ও মিসেস বাইলস.এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরম 
পরিতোষ লাভ করলাম। প্রেসপ্রতিনিধিগণও সেদিনই লগুনে 
ফিরলেন। ১৯ শে জুন আমরা উইগুসোর হছূর্গে গেলোাম। মহামান্ত 
রাজা সেদিন . টেরিটোরিয়্যাল সেনাদলকে সেখানে পতাকা 
উপহার দিয়েছিলেন। আমাদের সকলকেই চত্বরে বসতে দেওয়া 
হুয়েছিল। মিঃ আমীর আলীর সঙ্গে সেখানে আমার দেখা হ'ল। 
সে সময় ভীষণঠাণ্ড। পৃবালী হাওয়া! চলছিল । মিঃ আমীর আলী ছিলেন 
উইগুসোর পোষাকে সুসঙ্জিত। তাঁর বুকের উপর “কম্প্যানিয্বান অব 
দি ইগ্ডিয়ান এম্পায়ার-এর অভিজ্ঞান শোভ। পাচ্ছিল। কিন্তু ঠাণ্ডাতে 
তিনি প্রায় কাপছিলেন। আমার নিকট আসার .সঙ্গেসঙ্গেই তিনি 
বললেন, “মি; ব্যানার্জী, আপনি বেশ হিসেবী লোক | কেমন ওভার- 
কোটটি পরেই এসেছেন।” আমি উত্তর দিলাম, "এটি আমি যতদুর 
সম্ভব কাছেকাছেই রাখি। ইংলগ্ডের আবহাওয়া যা? খেয়ালী! এই 
এক রকম, দেখতে দেখতে আর এক রকম ।” : ছু'মাসের উপর আমি 
বিলাতে ছিলাম। কোনদিন সর্দীকাশিতে কষ্ট পাই নি। তা থেকেই 
ধারন। কর! যায় কি রকম হিসাব করে আমি চলাফের। করতাম । আমি 
একবার লর্ড মিডল্টনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । (এর অপর 
নাম মিঃ ব্রভ্রিক্‌। ভারতদচিব পদে নিযুক্ত থাকার সময় বঙ্গের, 
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জন্ত ইনিই অনুমতি দিয়েছিলেন )। আমি যখন ফিরে আসবার জন্য 
উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম লর্ড মিডল্টনও দরজা! খুলে দেবার 
জন্য সঙ্গে সঙ্গে এলেন। আমি আমার ওভারকোটটি যখন পরছিলাম 
তিনি আমাকে সাহায্য করতে করতে তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আমার ওভার- 
কোটটির দিকে তাকাতে লাগলেন। তীর সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে 
আমার দেরী লাগল না। আমি বললাম, “যদিও আজকের দিনটি বেশ 
পরিষ্কার, তবুও আপনাদের আবহাওয়া! বড়ই বিশ্বাসঘাতক । কখন 
যে কি রূপ নেবে বোঝ। কঠিন। আমি ভাবলাম একটু বেশী সতর্ক 
হওয়ায় দোষ নেই ।” লর্ড মিডল্টন যেন আমার কথাটি মেনে নিলেন 
এভাবে হেসে আমি বেরিয়ে আসার পর দরজাখানি বন্ধ ক'রে দিলেন। 

উইগডসোর পরিদর্শনের পর আমাদের একদল প্রতিনিধি তারযোগে 
সংবাদ প্রেরণের সম্পর্কে আলোচনার জন্থ মিঃ এসকুইথের সঙ্গে দেখা 
করতে গেলেন। এদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যথারীতি বক্তৃতাি 
হ'ল। কিন্ত মিঃ এসকুইথ কোনরকম কথা দিলেন না। প্রেস 
কনফারেন্সের সদস্যহিসাবে এ অনুষ্ঠানের পর আমি আর কোন 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই নি। 

প্রেসকনফারেন্সের সদস্ত হিসাবে আমি যখন বিলাতে গিয়েছিলাম 
তখন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আমি ষে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম অথবা 
যে দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছিলাম, তা সনই আমার মনে ছিল। 
আমার ইংলগু হাত্রার প্রাকালে ইগ্ডিয়ান ফ্যাসোসিয়েশন আমার 
সম্মানে এক সাম্ক্যমিলনের আয়োজন করেছিল। আমার সহকর্মী 
মিঃ এভারার্ড ডিগবীও তাতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে আমি ষে 
ভাষণ দিয়েছিলাম তাতে আমি আমার বন্ধুদিগকে এ আশ্বাস 
দিয়েছিলাম যে, প্রেসকনফারেন্সের সদশ্য হিসাবে আমার হা! কর্তব্য 
তার পরেই আমার কর্তব্য হবে বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার দিকে 
মনোনিবেশ করা। তনন্থুলারে, আমি এখন ' সেদিকেই অনোহোগ 
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দিলাম । সম্মেলনের সদস্যগণ ইংলগ্ডে তাদের কাজ শেষ করে" তখন 
স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমনে যাবার আয়োজন করছিলেন। আমাকে সম্মেলন 
থেকে যাবার অনুমতি দেবার জগ্ঠ আমি স্তার হ্যারী-বুটনের নিকট 
অনুরোধ জানালাম । ওয়ালডর্ক হোটেল ছেড়ে আমি এবার ক্লেমেপ্টস্‌ 
ইন-এ ঘর ভাড়া করলাম। এটি-ছিল সাফ রেজিষ্ট আন্দোলনের প্রধান 
কাধ্যালয়। তবে তার সঙ্গে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না। চট্টগ্রামের 
কেদারনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে আমি এঘরগুলিতে থাকতাম | এ প্রসঙ্গে 
আমার বল। আবশ্যক যে, লগুনে চলাফেরা! করার বিষয়ে আমি তার 
নিকট থেকে বিশেষভাবে উপকার পেয়েছিলাম । তিনি স্থায়ীভাবেই 
লগুনে বাস করতেন এবং সেখানে এমন কোন স্থান ছিল না ঘা" তিনি 
জানতেন না। আমি যখনই কোথাও যেতাম বা কারও সঙ্গে দেখ 
করতাম, তিনি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন । 

মিঃ পেরেক-এর সভাপতিত্বে লগ্ুনস্থ ভারতীয়গণের এক কমিটি 
আমার সম্মানে এক নৈশভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। এ 
অনুষ্ঠানেই আমি বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তৃতা করি। ওয়েষ্টমিনষ্টার 
প্ালেন হোটেলে এ অনুষ্ঠান হয়েছিল । অতিথিদের মধ্যে পার্ল।ামেন্টের 
বু সদন্ত ছিলেন। স্যার হেনরী কটন, মিঃ ম্যাকারনেস এবং মিঃ 
রামজে ম্যাকভডোন্যান্ডও ছিলেন তাদের মধ্যে । এই সমাবেশকে এক 
হিসাবে অদ্বিতীয় বল যায়। কারণ জাতিধর্মম নিরিবশেষে ভারতের 
প্রায় সমস্ত অঞ্চলের লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। তবে একে 
কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই অনুষ্ঠান বল! ঠিক হবে না। বাস্তবিক পক্ষে, 
একে আপন দেশের সে যুগ্রে বিষম রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত এক 
জনসেবীর বক্তৃতা শুনবার জন্য ভারতের ইংরেজ বন্ধুদের সমাবেশ বলজেই 
কথাটি যথার্থ বলা! হবে। বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার জন্য আমি ও 
আমার সহকন্মিগণ যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার প্রতি উপস্থিত 
সকলেরই আশানুরূপ ও গভীর স্হাসুভতি দিল । 
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রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ষে অন্ভুতপূর্র্ব দমননীতির 
আশ্রয় গ্রহণ কর! হয়েছিল সেজন্য সভায় সকলেই ধিক্কার দিতে লাগল.। 
অন্তরীণ করে রাখা! অপেক্ষাকৃত কঠোর ব্যবস্থা না হলেও বিনা বিচারে 
শাস্তি দেওয়। ইংরেজ মাত্রই ঘৃণা করে। যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
অবিরাম অনুরোধে লর্ড মর্লে নির্বাসন ব্যবস্থার অনুমোদন করেছিলেন, 
তবুও তার “রিকলেকশনস” পুস্তক পাঠে দেখ যায় তার অন্তর থেকে 
তিনি কোনদিন তা' সমর্থন করেন নি। নিজ মনের মধ্যে তা? মেনে নিতে 
পারেন নি। সম্প্রতি যে সমস্ত আইন প্রণয়ন কর! হয়েছিল সে প্রসঙ্গে 
আমি বলেছিলাম, “এরূপ এক সর্ধবনেশে অকৃতকাধ্যতার স্বীকারোক্তি 
অধিক দৃষ্টান্ত আর কখনে দেখা যায় নি। জগতের ইতিহাসে দমননীতি 
কবেই বা সফল হয়েছে?” আমার কথা শুনে শ্রোতাদের হর্ষধ্বনি 
বহুক্ষণ যাবৎ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল । 

স্যার হেনরী কটন আমার পরে বস্তা করতে উঠে বললেন, 
“ভারতে জাতীয় প্রেরণা, স্বদেশপ্রেম ও দেশভক্তির প্রব্ণত। প্রসারের 
জন্য কেউ যদি কিছু করে থাকেন তিনি হলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানাজী।” 

মিঃ কেইর হারডি ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তার 
অকাল নৃত্যুতে আমরা সকলেই গভীর মন্াহত হয়েছিলাম । স্যার 
হেনরী কটনের পর তিনি বক্তৃতা করতে উঠেন । তিনি বলেছিলেন, “যে 
অতিঅন্নসংখ্যক ব্যক্তির খ্যাতিঅপেক্ষা ব্যক্তিত্ব বহুগুণ বেশী, মিঃ ব্যানার্জী 
তাদেরই একজন ।” মিঃ ম্যাকারনেস, ছিলেন ভারতের অপর এক বন্ধু। 
তিনি সরকারী কাব্য গ্রহণ করার পর আমর! তাকে হারিয়েছি। 
তিনি বলেছিলেন, “বক্তৃভাটি বাগ্মিতারও অধিক ।-_এটিকে একটি 
রাষ্ট্রশাসননীতিমূলক বক্তৃতার পর্যায়ে ফেলা বায়।” পার্লামেন্টের 
'একজন জাইরিশ সদস্য মিঃ সুইফট ম্যাকনীল লর্ধ্বদাই ভারতের মঙ্গলের 
জন্তু উৎসাহী ছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সর্বশেষ 
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বন্তা। তিনি বলেছিলেন, “মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর স্যার একজন 
নেতা পেয়ে ভারতীয়ের! ব্বভাবতই আনম্দিত। অনেক বড় বড় বন্তুতা 
আমি শুনেছি। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা! করতে গিয়ে 
মিঃ ব্যানার্জী বিচার বুদ্ধি দিয়ে সেগুলি মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুট করে 
আমার অন্তর যেভাবে স্পর্শ করেছেন, এরূপে অন্ত কেউ কোনদিন 
করেন নি। 

পরদিন স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ প্রাতরাশের জন্য নিমন্ত্রণ 
করেছিলেন। ভারতের উন্নতিতে উৎসাহী পার্ল্যামেন্টের বছ সদস্য ও 
অপরাপর ব্যক্তিও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। স্যার উইলিয়ম 
ওয়েডারবারণকে আমরা চিরদিনের মত হারিয়েছি । মিঃ ফ্যালেন 
হিউম, স্যার হেনরী কটন ও স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ_ এই 
তিনজনের দলটি ছিল ভারতের একান্ত বন্ধু। তাদের হারানে! ভারতের 
পক্ষে এক অপুরণীয় ক্ষতি। যে সঙ্কঠের ভিতর দিয়ে এখন আমাদের 
চলতে হচ্ছে এসময়ে তাদের সংপরামর্শ হ'ত আমাদের এক অমূল্য 
সম্পদ। শিক্ষিত ভারতের উপর তাদের মত প্রভাব অপর কোন 
ইংরেজের ছিল না। তার কারণ ভারতকে তীরা যেভাবে ভালবাসতেন 
এবং ভারতের উন্নতির জন্য তাদের যেরূপ একান্ত আগ্রহ ছিল এরূপ 
অন্ত কারও ছিল না। এদেশকে তারা যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাকে 
নিজের বলে গ্রহণ করে তারই উন্নতিতে তারা আত্মনিবেদন ও জীবন 
উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের এসময়ের ইতিহাস যেদিন লেখা 
হ'বে সেদিন জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস স্থজনে ধারা নিরলস অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন তাদের মধ্যে এদেরও যথাযোগ্য সম্মানের আসন দান 
করা হবে। আমাদের মহান ব্যক্তিদের সমাধি মন্দিরে এই মহাপ্রাণ 
ইংরেজগণও আমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধায় বিজড়িত হয়ে 
থাকবেন। তীরা বদি আমাদের নিকট থেকে অপসারিত না হতেন, 
ত' হলে তাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাদের উপর যে সংবনের প্রভাব 
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'বিস্তার রত তার ফলে এখন যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী দল সৃষ্টি হয়ে 
আমান্দের মধ্যে বিভেদ নিয়ে এসেছে তার কুফল হতে আমর। মুক্ত হ'তে 
পারতাম । কিন্তু বাঃ হবার নয় তা নিয়ে চিন্ত। করা আজ অর্থহীন। 

কিছুদিনের মধ্যেই যে নববিধান প্রবস্তিত হবার কথ! চলছিল, স্ঠার' 
উইলিয়াম ওয়েভারবারণ তার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন। যে অভীষ্ট 
লাভের জন্ত তিনি তার জীবনের শেষাংশ উৎসর্গ করেছিলেন, জীবন 
সন্ধ্যায় তা” অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও পুর্ণ হতে দেখে তিনি চরম 
সম্ভষ্টি লাভ করেছিলেন । ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে ১৯১৭ সালের ২*শে আগস্ট যে বাণী প্রচার করা হয়েছিল, 
তা' তিনি শুনেছিলেন। তবে তা” তিনি কেবল শুনেই ছিলেন, কারণ 
মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মিঃ মণ্টেগ্ড যখন ভারতে যাবার আয়োজন 
করছিলেন, তখন স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের মৃত্যু হয়। 

স্তার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের নামের মাধুর্য ও তার প্রীতিপূর্ণ 
স্বৃতির কথা আলোচনা করতে গেলে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে ফে 
আনন্দের সঞ্চার হয়, তা” আমাকে আমার আলোচ্য বিষয় থেকে 
কিছুট। দূরে নিয়ে এসেছে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণের বাড়ীতে 
যে প্রাতরাশের অনুষ্ঠান হয়েছিল তা? খুব সফলতার সঙ্গেই সম্পন্ন 
হয়েছিল। পাল্যামেন্টের ফ্যাংলো-ইপ্ডিয়ান সদস্যদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী । দৃঢ়তার সহিত অথচ শাস্ত ও. 
আকর্ষনীয় করে' তার কিছু বলবার ক্ষমতা, আপন উদ্দেশ্যের প্রতি 
হ্বচ্ছ অকপটতা, ভারত ও ভারতীয়দের সমস্যাদির বিষয়ে গভীর জ্ঞানের 
মধ্যে অঙ্কুরিত দৃঢ়বিশ্বীসের সর্ববগ্রাসী শক্তি, তার আবেদনকে গুরুত্বপূর্ণ 
ও হবার করে তুলত। 

মিঃ র্যামসে ম্যাকভোন্ঠান্ড পরলোকগত স্যার চারল্স ডিলক্‌ সহ 
পার্ন্যামেন্টের বহু খ্যাতনাম। সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে 
অবস্ত বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সত্যিকথা বলতে কি. ভোজনের 
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অনুষ্ঠানে বক্তৃত। করার এই যে ইংরেজী প্রথা (সম্ভবত ইউরোপের 
অন্যান্য দেশেও এ প্রথার প্রচলন আছে) আমার মনের সঙ্গে যেন 
সঙ্গতি রক্ষা করত না। 

ভারতে আমরা খন নিমন্ত্রণ পাই তখন নিমন্ত্রণে যাই খাবার 
উদ্দেশ্যে এবং পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব 
করতে । আহারটাই সেখানে মুখ্য, কথ বলাটা কেবল একটি গৌন 
অনুষঙ্গ মাত্র । ইংরেজদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি একটু ভিন্ন প্রকারের 
সেগুলিতে সব সময়েই আহারেরও আয়োজন থাকে । সেখানে কথাটিই 
মুখ্য, আহারটি গৌন। ফলে সান্ধ্ভোজই হোক অথবা মধ্যাহভোজই 
হোক, যাদের বক্তৃতা দিতে হয় তাদের খাওয়ার স্থযোগটি নষ্ট হয়। 
কেন না, চিন্তা না করে? বক্তৃতা দেওয়। চলে না। কাজেই খাওয়াটা! 
আর উপভোগ করা হয় না। অন্ততঃ প্রীচ্যদেশের লোকের নিকট 
তাদের এসব অনুষ্ঠান এরকমই মনে হয়। এ সমস্ত বক্তৃতা যে অনেক 
সময় খুবই হিতকারী হয় সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। লর্ড 
মেয়র যে *ব্যাঙ্কোয়েট” ব। ভোজোৎসবের আয়োজন করেন তাতে যদি 
ব্তৃতার ব্যবস্থা না থাকে তা” হ'লে তার সমস্ত জাকজমকই বৃথা হয়ে 
যাবে। আর তাতে জনসাধারণের কোনই উৎসাহ থাকবে না। অবশ্য 
আমার যে রকম মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। এটি আমার ব্যক্তিগত 
অভিমত। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে অনেক সময়েই আমাকে বক্তৃতা দিতে 
হ'ত। আর তখন আমি দেখেছি, আমি খাওয়াটাকে ব্যক্তিগতভাবে 
সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারতাম না। কেউ যেন মনে না করেন যে, 
বক্তৃতা করাটা তেমন একটা কিছু নয়। বাস্তবিক পক্ষে যে-বক্ৃতা 
ভেবেচিন্তে প্রস্তুত করে করা না হয়, সে-বক্তৃতা৷ শোনার অযোগ্য । 
জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ডেমস্ছেনিস সমস্ত রাত্রি জেগে তার 
বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন এবং সে বক্তৃতা দিয়ে তিনি এথেন্স নগরীর 
শ্রোতাদের 'তম্ময় করে দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করতেন | | 
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স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ-এর প্রতিরাশ সভাতে আমি যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেখানেও আমি বঙ্গভঙ্গ ও নির্ব্বাসন সমূহের কথা 
বলেছিলাম । 

স্যার চারলস্‌ ডিলক্‌, মিঃ র্যামসে ম্যাকভোন্তান্ড এবং স্যার হেনরী 
কটন একেএকে নির্বাসন সমূহের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। মিঃ এলেন 
হিউমও সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার বক্তৃতার অধিকাংশই ছিল 
তার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও আমার সম্পর্কে প্রীতিপূ্ণ উল্লেখ । তিনি 
বলেছিলেন, তিনি তার পুরাতন বন্ধু বাবু স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে পুনরায় 
ইংলগ্ডের উপকূলে অভ্যর্থন৷ করার অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 
পেরে অত্যন্ত হৃষ্ট এবং গর্ধিবত বোধ করছিলেন। তার মনে হচ্ছিল যেন 
মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই মিঃ মুধোলকার, মিঃ ব্যানাজী এবং তিনি নিজে 
উত্তর পশ্চিমের প্লিমাউথ থেকে উত্তর পুর্বে এবারডিন পধ্যস্ত সমগ্র গ্রেট 
বৃটেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভারতের বিষয় নিযে সকলের নিকট আবেদন 
করছেন । সকলকে বলছেন যে, যে-সংস্কারের জন্য তারা সকলে এত বছর 
ধরে? কাজ করে? চলেছেন, গ্রেট বুটেনের জনসাধারণও যেন ভারতের সে 
শাসন সংস্কারের দাবীকে সমর্থন করেন। সেই ভ্রাম্যমানের দ্িনগুলির 
কথা তিনি কোনদিন ভুলতে পারবেন না| তার এ দিনগুলি ছিল 
অত্যন্ত আনন্দের। তার কারণ, প্রথমত তার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে 
বাহির হয়েছিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তা" সফলই হয়েছিল। যেখানেই 
রা গিয়েছেন অসংখ্য লোক তাদের অভ্যর্থনা করেছে এবং তাদের 
দাবীকে সমর্থন করে; প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু সবার উপর তার 
বন্ধুর শান্ত স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার এবং ষে কোন সময় যে কোন 
বিষয়ে তাদের সাহায্য দিতে প্রস্তত থেকে তিনি যে ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করতেন, এ সমস্ত বিষয় তাদের সেই অভিযানকে চিরদিনের মত স্মরণীয় 
করে রেখেছে। কাধ্যত তাদের ষে শেষ সভাটি এবারডিনে হয়েছিল 
তা" তিনি কোনদিন ভুলতে পারবেন না। সেদিন রাত খুধ গভীর 
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হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ছিল এক গুমোট চাপা গরম। কিন্ত বাইরে 
যখন ঠাণ্ডায় বেড়িয়ে পড়লেন, উত্তরের স্তিমিত জ্যোতি তখন বক্বক্‌ 
করছে। (দক্ষিণের গোধুলি-আলোর যষেকি অপরূপ শোভা এখানে 
তা? কল্পনার অতীত।) তাঁরা আত্মহার! হয়ে সেই পাথুরে নগরের 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একজন সঙ্গীর সাথে তিনি ও 
মুধোলকার বড়বড় প্রাদেশিক কেন্দ্রে সভা করে প্রস্তাব পাশ করলে 
তাতে শাসন সংস্কারের দাবী কি পর্যন্ত ফলপ্রন্থ হবে তার সম্ভাবনার 
বিষয় আলোচন। করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের বন্ধু মিঃ ব্যানার্জী 
কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। আর এ হ'ল তার বৈশিষ্ট্য। 
কথাটি চাপ! দেবার উদ্দেশে তিনি বললেন, “অনেক দেরী হয়ে গেল। 
ভোরে আবার ছুটতে হবে। এর চেয়ে বরং নৈশভোজের কথাটিই: 
এখন ভাবা যাক 1৮ (হাস্য )। মিঃ ব্যানার্জীর এই যে কাজের দিকে: 
তীক্ষদৃষ্টি তাহাই, এমন কি, কারাজীবনের কঠোরতার মধ্যে খন তিনি 
অন্তরে দগ্ধ হচ্ছিলেন তখনো! এবং যেখানে ভীদের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
তিলে তিলে জীবন বিসর্জন করছেন, সেখানেও তাকে আপন মহৎকর্নের 
সংগ্রামে সফলতা এনে দিয়েছিল। (হর্য ধ্বনি)। তখন থেকেই 
তিনি (অর্থাৎ মিঃ হিউম) অবিরত তাদ্দের অতিথিদের সংস্পর্শে 
ছিলেন। তার কর্মদক্ষতা, শাস্ত মেজাজ ও বুদ্ধিবিবেচনাদির 
বিচারেও তাকে প্রশংসা করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনি যখন 
তার দেশবাসীদের দোষক্রটি- অথব! তাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় গুগাবলীরও 
উল্লেখ করেন, তখনও তিনি এমন কিছু লিখেন না বা বলেন না, যার 
সুযোগ নিরে তার বিরোধী পক্ষের! নির্ব্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইংরেজদের, 
নীতিবিরোধী আইনগুলি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে । 
( প্রশংস। ধ্বনি )। 

মিঃ এলেন হিউম যে কেবল একজন উত্তম সংগঠনকারী ছিলেন তা" 
নয়, তিনি একজন অত্যন্ত স্েহপরায়ণ ব্যক্তিও ছিলেন | .. বিচঙ্গণতা ও 
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স্কটল্যাগুবাসীদের 'সহজাত ব্যবহারিক বুদ্ধির সঙ্গে খর মধ্যে প্রকাশ 
পেত এক সদয় ভাব ও প্রাচ্যপ্রবণতার প্রাচুষ্যের সংমিশ্রন। তার 
ভারতীয় বন্ধুগনকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাদের ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত উন্নতির জন্য তিনি থাকতেন সব সময় উত্কষ্টিত। এবং 
ভারতীয়েরাও প্রচুর শ্রদ্ধ৷' দিয়ে সে খণ পরিশোধে যন্ববান থাকত। 
ই্ডিয়ান সিভিল সাভিসের এই প্রাক্তন কর্মচারী শিক্ষিত ভারতীয়দের 
মধ্যে যে অসীম উৎসাহ ও গভীর শ্রদ্ধা! জাগ্রত করেছিলেন, সে কালের 
অপর কোন ইংরেজের পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় নি। এটাও লক্ষ্য করার 
বিষয় যে, কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত ইংরেজ তার 
একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন ইপ্তিয়াঁন সিভিল সার্ভিসের 
লোক এবং তার সকলেই চাকরী জীবনের আপন আপন ক্ষেত্রে 
উচ্চপদে আরোহণ করেছিলেন। লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধ। অর্জনের 
কত অমূল্য সুযোগই ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের লোকেরা! তখন 
পেয়েছিলেন, আর তখন ভারতীয় ও ইংরেজ জাতিকে এক সাধারণ 
নাগরিকতার বন্ধনে এঁক্যবন্ধ করে তাদের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবার 
সে সমস্ত সুযোগের কি অপব্যবহারই তারা করেছেন! তবে সুখের 
কথা এই ষে, সে দৃষ্টিভঙ্গির এখন পরিবর্তন হচ্ছে। ভারতের চিন্তাশীল 
ব্যক্তিগণ এই আশ! নিয়ে বসে আছেন যে, তারাও একসময়ে সমান 
সমান নাগরিক অধিকার ভোগকরার সুযোগ পাবেন এবং তখন 
বর্তমানের এই এঁক্যের বন্ধন এক নব রূপ নেবে ও দৃঢ়তর হবে। 
প্রাতরাশ মিলনটি হয়েছিল ২৪ শে জুন। তারপরে এক সপ্তাহের 
মধ্যে এক ঘটনার কলে ভারতে ও বিলেতে এক সাজ্বাতিক আলোড়ন 
উঠেছিল । ১লা জুলাই রাত্রিতে স্যাশন্তাল ইগ্ডিয়ান ক্যাসোসিয়েশনের 
বাধিক উৎনবের সভায় ধিঙড়া নামে এক ভারতীয় যুবক ভারতসচিবের 
উইলী ও ক্র লালকাকাকে গুলি করে হত্যা করে। ' ষে.সময়ে এই 
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হুসংস ঘটন! ঘটে ঠিক এঁ সময়েই লর্ড দ্াথকোন! ইস্পিরিয়্যাল প্রেস 
কনফারেন্সের সদস্য হিসাবে আমাদিগকে গ্রক সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত 
করছিলেন। এ উৎসবে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম । এবং তাতে যোগ 
দেবার ইচ্ছাও আমার ছিল। কিন্তু দেরী হওয়ার দরুন আমি সরে 
পড়লাম এবং “ক্লেমেণ্টস ইন”-এ আমার ঘরে চলে গেলাম। 
কল্যাণসৃচক মগ্যপানের জন্য আহবান করা হচ্ছিল, বক্তৃতা হচ্ছিল, কিন্তু 
আমার অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্ত সকলকে তাদের ভোজনোত্তর 
বন্তৃত। উপভোগ করতে দিয়ে আমি চুপিচুপি চলে গিয়েছিলাম । 
আমার বন্ধু মিঃ কে, এন. দাশগুপ্ত আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জঙ্কা 
অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ইম্পিরিয়্যাল ইনিষ্টিষ্রটে 
গিয়ে স্াশন্তাল ইগ্ডিয়ান ফ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানটি কিরূপ হ'ল 
এক বার দেখে যাওয়া যাক । কিন্ত ক্লাস্তিতে আমার চোখে জড়িয়ে 
আসছিল এবং এরূপ এক উত্তেজনাময় সান্ধ্যমিলনের পরিবর্তে আমার 
শষ্যার প্রতি অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করে' বন্ধুরা আশ্চর্য্য বোধ করলেন । 
আর ঠিক সে সময়েই যে আর এক জায়গায় এক নৃসংস ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে তাঁর কথা ছিল আমার কল্পনারও অতীত । ূ 

পরদিন ভোরে ২রা জুলাই তারিখে আমি আমার প্রাতরাশ সবে 
শেষ করেছি, এমন সময় এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি আমার নিকট এসে 
উপস্থিত হলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আমাকে এ হত্যার সংবাদ 
দিলেন। তিনি বললেন, “স্যার উইলিয়াম কার্জন-উইলীর হত্য! বিষয়ে 
আপনি কি জানেন আমায় বলবেন ?” আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঙ্গে 
বললাম, “ন্যার উইলিয়াম কার্জন-উইলীর হত্যা! আমি ত এ বিষয়ে 
কিছুই জানি না। আপনার কাছেই ত আমি প্রথম শুনছি ।” বললাম, 
“আপনিই ত আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন বলে. মনে হচ্ছে ।”৮ 
তিনি যা যা! জানতেন সব আমাকে বললেন । তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 
__ধিঙ্গড়া কলে লোকটি কে, তার বিষয়ে আমি কিছু জানি কি-না ॥ 
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উত্তর দিলাম, নাম থেকে মনে হচ্ছে যে, লোকটি বাঙ্গালী নয় 4 
তবে ভারতের কোন্‌ অঞ্চলের লোক সে কথা বল! শক্ত। একমাত্র 
এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত স্পষ্ট অভিমত এই যে এ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 
সারা ভারতে এক তীব্র দ্বণার উদ্রেক করবে । এ ছাড়া আমার নিকট 
থেকে লিখে নেবার মত আর কিছুই সেই সংবাদপত্র প্রতিনিধি পেলেন 
না। তার একটু পর থেকেই সংবাদ সংগ্রাহকেরা একের পর এক 
করে” আমার ঘরে আসতে লাগলেন! লিফটউচালক ত বিরক্তই হয়ে 
উঠল। যে-্রেমেন্টস্‌ ইন্এ আমি থাকতাম সেখানে অনেক মহিল। 
ছিলেন ধার! মেয়েদের ভোটাধিকার লাভের জগ্ঠ আন্দোলন করছিলেন। 
তাদের দিকে কটাক্ষ করে লিফউচালক তার এক বন্ধুকে বলল, “এ 
মেয়েগুলো ভারী বদ, কিন্তু এই ভারতীয় (অর্থাৎ আমি ) দেখছি 
তাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের ভারী জ্বালাতন করছে ত।” 
বৈকালেও অনেক দেরী পর্য্স্ত এ সংবাদদাতাদের আসা যাওয়া 
চলতে লাগল । তার উপর ভারতীয় ছাত্রেরাও দলেদলে এসে এ বিষয়ে 
কি করা উচিত সে সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইতে লাগল । কারণ 
পরিস্থিতি তখন এক অতি গুরুতর অবস্থা ধারণ করেছে । এক 
ভারতীয় ছাত্র একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও তার উদ্ধারে 
চেষ্টারত এক নিজদেশবাসীকে হত্যা করেছে । এই অকারণ হত্যা 
কাণ্ডের ফলে ইংরেজ জনসাধারণ অন্তরে প্রচণ্ড এক আঘাত পেল এবং 
সর্ধ্বত্র এক দারুণ ঘৃণা দেখা দিল। এ পরিস্থিতিতে ছ্যর্থহীন ভাষায় 
ভারতীয় ছাত্রের! যদি এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা না করে এবং তারপ্রতি 
যে তাদের কোনই সমর্থন নেই আর তার সঙ্গে যে তাদের কোনই 
সংশ্রব নেই সে কথ প্রকাশ না করে, তা? হ'লে জনসাধারণের দ্বুণা যা 
কেবল একজন ছাত্রের প্রতি আবদ্ধ রয়েছে, তা ক্রমশ সারা ছাত্র 
সমাজের প্রতি ছড়িয়ে যাবে এবং তাদেরও সেই একই অপরাধে 
অপরাধী বলে সকলে মনে করতে থাকবে । ন্ুতরাং কাল বিলম্ব না 
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করে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন । আমর! স্থির 
করলাম শীঞ্জই এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা 
আবশ্যক । সে সময় মিঃ ভি. সি. ঘোষ ও মিঃ বি. এম. বোস ইংলগে 
আইন অধ্যয়ণ করতেন। তারাই এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠন করার 
নেতৃত্ব নিলেন। নিউ রিফরম্‌ ক্লাবের নিকট থেকে ঘরগুলি পায়! 
গেল এবং পরদিনই আমার সভাপতিত্বে সেখানে এক সভার ব্যবস্থা 
করা হ'ল। ভারতীয় ছাত্রদের সৌভাগ্য, আমার কয়েকজন সাংবাদিক 
বন্ধু তাদের সঙ্গে সেদিনই মধ্যাহনভোজনের জন্য আমাকে স্যাশন্তাল 
'লিবার্যাল ক্লাবে নিমন্ত্রণ করলেন। ্বতাবতই সেখানে পূর্ব্বরাত্রের 
হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা হ'ল এবং স্থির হল যে, আমি সংবাদপত্রে 
একখানা চিঠি লিখব এবং তা” অথব। অন্তত তার মুখ্য সারাংশ দেশের 
সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হ'বে। চিঠিখানার একখান৷ খসড়া 
প্রস্তুত করা হ'ল এবং বৈকাল না হতেই আমার স্াক্ষরযুক্ত হয়ে 
চিঠিখান৷ যুক্তরাজ্যের সমস্ত খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল 
কাজেই সেই সংকটপুর্ণ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ধাড়াবার প্রথম পদক্ষেপ 
তখন এমনি করেই নেওয়া হল । 

পরদিন নিউ রিফরম্‌ ক্লাবে সভা করা হু'ল। যে ঘরে এই সভা 
হয়েছিল ভারতীয় সভাগৃহের তুলনায় তা” তেমন কিছু বড় ছিল ন। | তবে 
যে-সমস্ত শ্রোতায় ঘরটি পূর্ণ হয়েছিল তাদের সকলের মধ্যেই আগ্রহ ও 
একাস্তিকতা ছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রও সেখানে উপস্থিত ছিল। 
এবং তাদের মধ্যে মিঃ সাভারকারও ছিল। সভার মুলপ্রস্তাবটির 
বিরোধিতা করে' সে এক কাণগুই স্প্ি করল। তবে সভার কাজ অচল 
করে দেবার মত কোন ঘটনা তাতে ঘটল না। শাস্তভাবেই সমস্ত 
কাজ সম্পন্ন হ'ল। আমি যে বক্তৃতা দিলাম বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি তা' 
ভালমনেই গ্রহণ করল। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ভারতে “এক 
র্যাপক বড়যন্ত্র চলছে। একথা বলে” তিনি বুঝাবার চেষ্ট! করছিলেন. 
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ে, হিঙ্গড়া তাদেরই একজন । আমি তার প্রতিবাদ করে' ত1 অস্বীকার 
করেছিলাম। আমার বক্তৃতার এ অংশটি বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি প্রসন্ন 
চিন্তে গ্রহণ করতে পারল না। “টাইমস্‌” পত্রিকা! প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
'এসকুইথকে সমর্থন করেছিল। ধিঙ্গড়ার বিচারের সময় একথা 
পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সে একাই নিজের ইচ্ছায় ও 
আবেগে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। 

যে উদ্দেশ্ট নিয়ে ভারত সংগ্রাম চালাচ্ছিল স্যার উইলিয়াম কার্জন- 
উইলীর হত্যার ফলে তা” পিছিয়ে পড়ল। যে সমস্ত রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, তা' থেকে আমার মনে 
এ ধারণা জন্মেছে যে, চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক অপরাধের ফলে 
রাজনৈতিক অসন্তোষের ব্যাপক প্রচার হয় সত্য কিন্তু তাতে সমাজের 
রক্ষণশীলদের শক্তিই দৃঢ় হয় এবং অবশেষে তা? রাজনৈতিক অগ্রগতিকে 
ব্যাহত করে। আজকাল আমাদের আইনসভাগুলিতে যে বাধাদানের 
নীতি প্রয়োগ করার প্রবণতা এসেছে তার ফলও তদনুরূপই হ'বে। 
রুশ ইতিহাসের নিহিলিষ্ট আন্দোলন, পরবর্ভী দমননীতির পরিমাণ, 
বহুদিন ব্যাপী স্বৈরাচারীশক্তিগুলির সঙ্গে বিপ্লবীশক্তিসমূহের সংঘর্ষ ও 
পরিণামে বলশেবিকবাদের বিজয়, এসকল কথার উল্লেখ আমি করব না। 
সে সব আমার এই স্মতিচারণের পরিধির বহিভূতি। আমার আশা! 
ছিল আমাদের যে-সমস্ত নেতা নির্বাসিত হয়েছিলেন অন্তত তাদের 
কয়েকজনের সম্পর্কে লর্ড মর্লে পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন। 
'বিশেষভাবে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তের বিরুদ্ধে যে আদেশ 
'দেওয়া! হয়েছিল সেগুলিই আমার মনে ছিল। পরে তার সঙ্গে দেখ। 
হ'তে আমি তাদের মুক্তি দেবার জন্য বিশেষভাবে বলেছিলাম, কিন্ত 
ভাতে কোনই ফল হ'ল না। যুর্দিও খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার 
কথাগুলি শুনেছিলেন তবুও মিপ্টো-মর্লে সংস্কার পরিকল্পনার প্রবর্তন না 
হওয়া পর্যন্ত নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের দুক্তি দেওয়া হয়. নি। 
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ইতিমধ্যে আমি আমার কাজকর্মের যে একটু সুফল আশা 
করছিলাম উক্ত হত্যাকাণ্ডের ফলে তাও বন্ধ হয়ে গেল। 'এইট্‌টি ক্লাব 
নামে একটি ক্লাবে বক্তৃতা করবার জন্থ এবং তাদের পরবর্তী বিতর্কসভায় 
যখন ভারতীয় সমস্তা নিয়ে আলোচনা হবে তাতে অংশ নেবার জঙ্া 
আমাকে পূর্ধ্বেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এ ক্লাবটি ছিল উদারপন্থী 
দলের। দিন স্থির করে' তারা সভার সমস্ত আয়োজনও করলেন ! 
সভাও হ'ল, আমি বক্ৃতাও করলাম। তবে সবই হ'ল নিতীস্ত এক 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। লেডি কার্জন-উইলীর প্রতি গভীর সমবেদনা- 
সচক একটি প্রস্তাব পাশ করা হ'ল। কিন্তু যে-প্রধান বিষয় নিয়ে 
আমি উদারপন্থীদলের নেতাগণের কাছে বলব বলে? স্থির করে 
রেখেছিলাম তা” স্পর্শও করা৷ হ'ল না। একটি সুবর্ণ সুযোগ আমাকে 
হারাতে হ'ল। এর জন্য দায়ী স্যার উইলিয়াম কার্জন-উইলীর হত্যা । 
সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি অবশ্য বলেছিলেন, “ভারতের সাংবিধানিক 
উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যথাসাধ্য করবার ইচ্ছ। আমাদের আছে।» 
তবে এদিকে বাস্তবে কিছু করতে বৃটিশ গণতন্ত্রের দশ বছর সময় 
লেগেছিল। যুদ্ধ না লাগলে এবং তৎকালীন শক্তিসমূহের চাপ না 
থাকলে হয়ত সময় আরও বেশী লাগত। 

এবারে আমি সর্বশেষ গুরুতপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলাম ক্যাকস্টন 
হলে। সভাপতি ছিলেন স্যার চারল্স্‌ ডিলকৃ। সে সময় জনসেবা 
ব্রতীদের অগ্রগণ্য ছিলেন স্যার চারল্স্‌ ডিলকৃ। তার মতামতের 
গভীরতা৷ ও গ্রেটবুটেনের বাইরের রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞানের 
ভন্য তাকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা করত। ভারতের সমস্যাদির বিষয় 
তার বিশদভাবে জানা ছিল এবং তার আশাআকাক্ষার প্রতি তাঁর 
সহানুভূতি ছিল। আমাদের সভায় কাকে সভাপতি হিসাবে পাওয়া 
আমাদের পক্ষে এক ভাগ্যের কথা। আমি বঙ্গভঙ্গ ও মিক্টো-মর্লে 
পরিকল্পনার সিষয়ে বললাম । দায়িত্বশীল সরকার. গঠনের প্রাতিঙ্ুতি 
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দিয়ে পার্ল্যামেপ্ট বাণী দেওয়ার আট বছর পূর্বে এবং প্রাদেশিক স্থায়ন্ত 
শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারত সরকার জরুরী বার্তা পাঠাবার ছ' বছর 
পূর্বেবে ১৯০৯ সালে মিন্টো-মর্লে পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি যা" বলেছিলাম, 
এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। আমি বলেছিলাম-_- 
“মিন্টো-মলে পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও এমন কোন সুযোগ 
স্থবিধ! দেওয়া হয় নি, ঘা” একভাবে বা অন্ঠভাবে আমরা বারবার ন। 
চেয়েছি। ভার দেওয়ার মধ্যে প্রাচুর্য ত একেবারেই নেই, বরং আমি 
বলব, অনেক গুরুত্বপৃণণ বিষয়ে আমাদের আশাও পূর্ণ হয় নি। যেমন, 
আমরা চেয়েছিলাম অর্থের উপর কর্তৃত্ব । স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত ইত্যাদি 
অন্তত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা । আপনারা কি জানেন না ষে, প্রতি বছর ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া 
ইত্যাদি রোগে আমার দেশের হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে ? 
চেষ্টা করলে এ রোগগুলি অনায়াসে নিবারণ কর! যায়। অর্থ বিভাগের 
উপর আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত অথবা অন্তত স্বাস্থ্য বিভাগের উপরে 
হলেও আমাদের বদি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা, 
হলে আমর! অন্ততঃ কিছু পরিমাঁণ লোককে কালগ্রাস থেকে রক্ষা করে? 
বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হবার পথে বাধা দিতে পারতাম । আমাদের 
দেশে শিক্ষার খাতে যে ব্যয় হয় তা" প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 
আর প্রাথমিক শিক্ষার কথা না তোলাই ভাল । আমর! চাই ব্যয়ের 
উপর ক্ষমতা এবং তাকে সুনিন্দিষ্ট ও কাধ্যকর করবার যোগ্য স্বাযুস্ত 
শাসন। তা" আমরা পাই নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই সংস্কার 
পরিকল্পনীতে জনপ্রতিনিধিরা পেয়েছে এমন একটি ব্যবস্থা যার ছারা 
তার! সরকারের উপর কোন প্রত্যক্ষ চাঁপ দেবার পরিবর্তে কেবল এক 
পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে' নৈতিক চাপ স্থপ্টি করতে পারবে ।” 
১৯০৯ সালে ইংলগ্ডে থাকার সময় আমি যে সমস্ত বক্তৃতা 
দিয়েছিলাম তার মধ্যে ছুটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর 


১৮৪৩ 


জাতি হেন্বিন গঠনপথে 


দিয়েছিলাম | যথা, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার সংশোধন ও ভারতে স্বায়তত 
শাসনের প্রবর্তন। বৃটিশ জনসাধারণ এ ছুটি বিষয়কে যেভাবে গ্রহণ 
করেছিল, তা" থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমাদের এছুটি 
দাবী পূর্ণ হবে। আজ নয়ত কাল বঙ্গভঙ্গের সংশোধন হ'বে। আর 
সার! ইংলগ্ডে প্রত্যেকের মনেই ধারণ। হয়েছিল যে, ভারত কিছু পরিমাণ 
স্বায়ত্ত শাসনের জন্য অন্তত পাকাপোক্ত হয়ে উঠছে । প্রেসকনফারেন্সের 
মঙ্গল কামনা! করে স্থুরাপানের আহ্বানের উত্তরে ম্যানচেষ্টারে আমি যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তা শেষ হবার পর ইম্পিরিয়্যাল প্রেসকনফারেন্সের 
একাধিক সদন্, ধারা ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সাম্রাজ্যের অন্তান্য অংশ 
থেকে এসেছিলেন তীরা আমাকে বলেছিলেন, “মিঃ ব্যানাজীঁ, ভারতে 
যদি আপনার ন্যায় লোক থাকে, তবে অবিলম্বেই আপনাদিগকে স্থায়ত্ত 
শাসিত সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত।” যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'ল 
ভারতকে এঁক্যবদ্ধ করবার শক্তিগুলি প্রবল হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গের 
বিরোধী আন্দোলন জাতির জাগরণকে গুরুতর করল। ব্বদেশী 
আন্দোলনের পরবর্তী দমননীতি ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের দাবীকে 
অধিকতর দুর্বার ও মুখর করে' তুলল। এ অবস্থায় ভারতের দাবীকে 
আর অস্বীকার করার উপায় রইল না। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট 
যে বাণী প্রচার করা হ'ল প্রায় তার আগের দিন পর্্যস্ত কোন-কোন 
প্রদেশের শাসকেরা এই নিক্ষল দমননীতির দ্বারা ভারতের মুখ চাপা 
দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সে-মেজাজ না৷ থাকা সত্বেও রাজ৷ 
কেন্ত্ুটের মত এ সকল শাসক যে-তরঙ্গ ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল তাকে 
ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ-প্রয়াস পাচ্ছিঙ্গ। তাদের সমস্ত আঘাত তাদের 
মস্তকেই প্রত্যাঘাত করে' গণঅভ্যুত্থানকে আরও প্রচণ্ড করে তুলেছিল । 

বিলাতে থাকাকালে মিঃ প্টিডের বাড়ীতে যে একটি ছোট আকারের 
ভোঁজসভার আয়োজন হয়েছিল তার কথাটি এ প্রসঙ্গে যদি আমি. না 
বলি তা' হ'লে এ যাত্রায় আমার বিলাত ভ্রমনের প্রতি ও আমার নিজের 


৪৪৪ 


১৯০৯ সালে ইংলগ্ডে গান 


প্রতি এক অন্যায় করা হবে। এটি ছিল একটি অনাড়ম্বর, শাস্ত ও 
লৌকিকতাবজ্দিত অনুষ্ঠান। এখানে কোন বক্তৃতা ছিল না, কোন 
নিদ্দিষ্ট নিয়মনীতির বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকে মন খুলে' নির্ভয়ে ও 
ছ্বিধাহীন হয়ে পরম্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। এভাবে মেলামেশা 
করবার পরিকল্পনাটি ছিল মিঃ ্রিডের। তিনিই এর আয়োজন করে 
আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলেন। এ ভোজসভার উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলাপ কর! । 
১৯১২ সালে টাইটনিক জাহাজডুবিতে মিঃ গ্িভ জলমগ্ন হয়ে প্রাণ 
হারাণ। সারা ভারত সেই মর্মাস্তিক ছুর্ঘটনার কথা এখনো ভুলতে 
পারে নি। ভারতে অনেকেই তীর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ 
করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও সংযমী। বর্তমানের 
জঘন্য নীতিগুলিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন । গঙ্গাতীরের 
লোকই হোক আর নেভাতীরেরই হোক, মানুষের মুক্তি আন্দোলনের 
প্রতি চিরদিনই তার সহানুভূতি ছিল। এ-সমস্ত কারণে তার স্থান 
ছিল সাধারণ লোকের অনেক উর্ধে এবং এজন্যই তার নাম করলে মানুষ 
শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করত। বার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । সময়ের 
সঙ্গে যেরূপ গভীরতম ছুঃখের মাত্রাও হাস পায়, এক্ষেত্রেও সেরূপ হয়ত 
ছুঃখ কিছু পরিমাণে লাঘব হয়েছে । তথাপি তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা 
ব৷ তার মৃত্যুতে মানুষের অন্তরের বেদনার অবসান আজও হয় নি। 
আমাদের সেই ভোজসভা সর্ধপ্রকারেই ছিল মিঃ গ্রিডের বৈশিষ্ট্ে 
পরিপূর্ণ-_ব্যাপকতা ও উপলব্ধিতে উদার এবং বাক্যে ও উদ্দেগ্ত্ে 
ার্থহীন। এই ক্ষুদ্র সমাবেশেও নিমন্ত্রিত ছিলেন বহু মাফিনী, ক্যানাডীয় 
ও আইরিশ ভদ্রলোক । ভারতীয়দের মধ্যে মিঃ বিপিনচন্দ্র পাঁলও 
উপস্থিত ছিলেন । একটি চাবুক হাতে মি; দ্রিড ছরে প্রবেশ করলেন। 
বোধ হয়, আর ছুমিনিট পরেই যে কুঠারাঘাত করা হবে এটি তারই 
প্রতীক । আমার জন্মভূমির পক্ষ থেকে বৃটিশ জনসাধারণকে আমার 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


অস্তিম বাণী শুনাবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করলেন। সত্যি 
বলতে কি, কোন নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এরূপ এক গাস্তী্য্যপূ্ণ 
এঁতিহাসিক বাণী দিয়ে অদ্ভুত দণ্ড নেবার জন্য আমি একেবারেই প্ররস্তত 
ছিলাম না। কিন্তু আমার তখন আর পালাবার পথ ছিল না। চাবুক 
ত সেখানেই ছিল। আর তা” ছিল এমনই একজন শক্ত লোকের হাতে, 
ঘিনি তার লোকদের সহানুভূতি জাগাবার জঙ্ঠ বা ছ্বুণার উদ্রেক 
করাবার জন্য এ বন্তুটির ব্যবহার জানতেন । কম্পিতবুকে আমি আমার 
কর্তব্যে অগ্রসর হলাম। তবে তার পেছনে আমি নিঃসন্দিপ্ধ হয়ে আশা 
করছিলাম যে, তাদের দেশবাসীদের যে বিরাট অংশটি জনমতকে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে আমি তার সহানুভূতি ও সক্রিয় 
সহযোগিতা অর্জনে সমর্থ হ'ব । 

আমার স্বদেশের পক্ষ থেকে বুটিশ জনসাধারণের নিকট আমার 
অস্তিম বাণী দেবার আবেদন শুনে আমার মন অস্থির হয়ে উঠল । আমি 
আমার মনপ্রাণ তার মধ্যে ঢেলে দিলাম । চাবুকটি ছিল তার কেবল 
এক বাহ্যিক প্রতীক মাত্র । দেশপ্রেমই ছিল সমস্ত প্রেরণার উৎস। 
ভারতের মুক্তির প্রতি এক মহান ইংরেজের গভীর প্রীতি লক্ষ্য করে 
আমার হৃদয়ের মধ্যেও যেন সেই একই স্ুর অনুরণিত হয়ে উঠল এবং 
বোধহয় শ্রোতারাও তার অংশ গ্রহণ করলেন। আমার মনে হয়, 
তার কথাগুলিই অধিকল তুলে দেওয়া সব চেয়ে ভাল। তাতে ছুটি 
উদ্দেশ্ট সাধিত হ'বে। প্রথমতঃ আমি যে বাণী দিয়েছিলাম তা এবং 
তৎপরবর্তী ঘটনাগুলির এক সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবে ; এবং দ্বিতীয়তঃ 
এক মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক ইংরেজের ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি ঘে 
প্রেম ছিল তা স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত হবে । তিনি বলেছিলেন,-- 

“মিঃ ব্যানাজী, আপনাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত আর আপনি 
জানতেন যে, জল্লাদদের খড়া আর ছুমিনিট পরে আপনার শিরচ্ছেদ 
করবে সে অবস্থায় আপনার মাতৃভূমির জন্য বৃটিশ দ্ধনসাধারশের 


৪8$ 


১৯০৯ লালে ইংলণ্ডে গমন 


কাছে সেই শেষ মুহুর্তে আপনি কি বাণী রেখে ষেতে ইচ্ছা! 
করতেন ? 

মুহুর্তের জন্যও ছিধা না করে? মিঃ ব্যানার উত্তর দিলেন,_ 

“আমি এই বলতাম ঃ (১) বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করুন ; (২) নিব্বাসিত 
দেশপ্রেমিকদিগকে মুক্তি দিন এবং যে-আইন দ্বার বঙ্গদেশে কোন 
ব্যক্তিকে সশরীরে "আদালতে উপস্থিত করার জন্য “হেরিয়াস্‌ করপাস্‌! 
নামে যে আইন আছে, তা' বাতিল করা হয়েছে, সে আইনটিকে 
প্রত্যাহার করুন; (৩) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ক্ষমা করুন ; (৪) 
ভারতবাসীদ্দিগকে তাদের নিজন্য শুক্কনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান করুন এবং 
€৫) ক্যানাডার অনুকরণে ভারতকে সংবিধান দান করুন। এই বলে 
আমি চরম দণ্ড গ্রহণের জন্য অগ্রসর হতাম ।৮ 

তিনি বললেন, “বেশ, এবার তা” হ'লে বিশদ আলোচনার দিকে 
যাওয়া যাক। আমি ত ভেবেছিলাম, আপনি বঙ্গভঙ্গের বাতিল 
চাইছিলেন % 

“আমার ইচ্ছ। তাই ছিল কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে, সম্ভবত 
উপযুক্ত সময়ের পুর্ধরবেই অভিমত প্রকাশ করার দরুন লর্ড মর্লেকে 
দোষারোপ কর! হয়েছে এবং তার ফলে তিনি এখন এমন এক নীতি 
গ্রহণ করেছেন যে, তা” থেকে পিছিয়ে যেতে তাকে আর বল চলে ন|। 
আমি কাজের লোক । সুতরাং বাতিলের দাবীর পরিবর্তে আমি 
সংশোধনেরই দাবী তুলেছি ।” 

“কিন্ত আপনি বোধ হয় চাইছেন তার আমুল পরিবর্তন ?” 

“একজন লেফটেম্যাপ্ট গভর্ণরের অধীনে বঙ্গদেশ থাকতে পারলে 
এবং ছয়জন সদস্ত নিয়ে গঠিত একটি একজিক্যুটিভ কাউনসিলে ছুজন 
ভারতীয়কে দেখতে পেলেই আমি খুসী হতাম। শেষ পরধ্যস্ত তাতেই 
আসতে হবে। কারণ বর্তমানে পুরাতন প্রদেশের তুলনায় নূতন প্রদেশ 
অসম অবস্থায় রয়েছে। তাদের কোন একজিকুুটিভ কাউনসিল. নেই। 


৪8৪8৭ 


জাতি তেদিন গঠনপথে 


পরবর্তী প্রস্তাব ছিল বিহারকে বঙ্গদেশ থেকে পৃথক করে নেওয়া । 
অনেককাল আগে থেকেই, এমন কি, সরকারী মহলেও এ প্রস্তাবটি 
সমর্থন পেয়ে আসছিল । ভাষ! ও প্রজাতি হিসাবে বিহারের লোকের! 
বাঙ্গালীদের থেকে ভিন্ন। বঙ্গদেশ বিভক্ত করবার জন্ঠ কারণ হিসাবে 
যে সমস্ত প্রশাসনমূলক সুযোগনুবিধার কথা প্রথমাবধি বল! হয়েছিল 
বঙ্গদেশ থেকে বিহারকে পৃথক করলে সে সব সুযোগসুবিধা পাওয়া 
যাবে অথচ তাতে কারও জাতিগত মনোভাবেও আঘাত লাগবে না। 
লর্ড কার্জনের তরবারি দিয়ে এই অস্বাভাবিক ভাবে ছ্িখগ্ডিত হয়ে 
বাঙ্গালীজাতিকে যতদিন থাকতে হবে ততদিন এই উত্তেজন৷ আর 
বিশৃঙ্খলাও চলতে থাকবে ।” 
“এবার নির্বাসিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ?? 

“বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে তাদের নির্বাসিত করা কখনে। 
উচিত নয়। তাদের এখনই বাড়ী ফিরে আসতে দেওয়া উচিত। আমি 
আশা করি এতে দেরী হবে না। তারা সংলোক এবং ম্যায় পরায়ণ 
তাদের নির্বাসিত করার কোন সংগত কারণই থাকতে পারে না 1” 

“এখন আপনার কর্মন্থচীর শেষ দফা সম্বন্ধে কি বলার আছে ? 

“ক্যানাডার সংবিধানের মত একটি সংবিধানই আমাদের চরম 
লক্ষ্য । তবে বাস্তব কন্দ্ী হিসাবে আমি বলব, তার প্রথম পদক্ষেপ হবে 
ভারতীয়দের নিকট থেকে রাজন্ব ও শুক্ক আকারে যে অর্থ সংগ্রহ হ'বে 
তার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আমাদের লোককে দিতে হবে 1” 

«একটা আপোষ-মীমাংশার উদ্দেশে আমি এ ছুটি বিষয়কে বাদ 
দেব। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত বিভাগের জন্ত যে ব্যয় হয় তা' নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমত! আমাদের নিশ্চয় থাক উচিত। স্থাস্থ্যোন্নতির জন্য কাজ করতে 
১৮৬১ সাল থেকে বলা হচ্ছে, অথচ, অনিচ্ছা। বশতই হোক বা অবহেলা 
করেই হোক সেদিকে তেমন কিছু কর! হয় নি। ফলে ভম্মানক. ভাবে 
প্রাণহানি হয়েছে যদিও তা অনিবাধ্য ছিল ন1।” 


৪8৮ 


১৯০৯ সালে ইংলত গন 


“১৯০৬ সাল থেকে রুশদেশে “ভ্যুমা” নামে যে-ব্যবস্থ। পরিষদ 
চলে আসছে ভারতেও কি আপনি অনুরূপ কিছু চান ?” 

“সারা ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতাসম্পন্ন, পরিষদের অর্থে যদি বলে থাকেন, তা? হ'লে বলব “স্থ্যা” | 


শাসন দিন। তারপর তাদের ভিত্তি করে একটি কেন্দ্রীয় ফেডার্যাল 
কাউনসিল বা এসেম্বলী গড়ে তুলুন। আমর! তাই চাইছি। এবং 
আজই হোক আর কালই হোক তাই আমরা পেতে চাই ।” 

এই হ'ল মিঃ ব্যানাজীর মাত্রা। এই হ'ল তার কর্মমবুচী। 
স্ুরেক্দনাথের নামের উচ্চারণের কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হ'ল 
“সারেগার নট” অর্থাৎ আত্মসমর্পণ বা! পরাজয় নয়। আমার মনে 
হয় ন! যে, তার কণ্মন্চীর কোন অংশই তিনি ত্যাগ করবেন ৷ “পলমল 
গেজেটের” ও বার্ক-এর জীবনীকার জন মর্লে হয়ত তার সব দাবীই 
মেনে নিতেন । তবে লর্ড মর্লের সম্বন্ধে সে কথা! বল! যায় না। তার 
কথা স্বতন্ত্র । 

মিঃ গ্রিড যে ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, তদনুসারে এই হ'ল আমরা 
যেসব কথাবার্তা বলেছিলাম তার সারাংশ । আমার বাণীতে আমি যে 
সকল প্রস্তাব দিয়েছিলাম তদনুসারে বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হবার তিন 
বংসর পুর্বে এবং ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ মন্টে্ড ভারতের জন্য 
ডোমিনিয়ান ষ্্যাটাস' ঘোষণা করবার আট বৎসর পুর্বে, ১৯০৯ সালে 
আমি এই কথাগুলি বলেছিলাম । আমার সেই বাণীর এক অংশ 
ইতিমধ্যেই পুর্ণ হয়ে গিয়েছে। জীবনে আমি অনেক ্বপ্প দেখেছি । 
তাদের মধ্যে কতকগুলি সফলও হয়েছে। অবশিষ্টগুলিও পুর্ণতাঁ পাবার, 
উদ্দেশ্যে সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে । এদের মধ্যে সমান মধ্যাদায়, সমান 
অংশীদার হিসাবে, বৃটিশ কমনওয়েল্থএ আমাদের প্রবেশের 


৪ 


জাতি ঘেদিন গঠনপথে 


অধিকারকে আমি ভবিষ্যতের স্থুনিশ্চিতদের অন্যতম বলে মনে করি। 
মিঃ স্টিভ, রিভিউ অব রিভিউ” নামক পত্রিকায় আমার পরিচয় দিয়ে 
আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে একখানি চিঠি লিখে আমাকে সম্মানিত 
করেছিলেন। পাঠক-পাঠিকাদের অনুমতি ক্রমে আমি তা' এখানে 
উদ্ধৃত করছি-_ 

“সাম্রাজ্যের পত্্রিকা-সম্পাদকগণ যখন মধ্যাহুভোজনে যোগ দেবার 
জন্য সাটনে লর্ড নর্থক্লিফের ভদ্রাসনে গিয়েছিলেন তখন মিঃ ব্যানার্জী 
সঙ্গে আমিও সেই পরম আনন্দদায়ক স্থানে গিয়েছিলাম । তখন তার 
বুদ্ধির স্বচ্ছতা, ইংরেজী ভাষার উপর অন্ভুত অধিকার এবং স্বদেশের 
প্রতি তার গভীর একাগ্রতা লক্ষ্য করে' তার সম্বন্ধে আমার এক 
অতিশয় উচ্চ ধারণ জন্মে। তার ইংলগ্ড প্রবাসী শ্বদেশীয়গণ যখন 
ওয়েষ্টমিনষ্টার প্যালেস হোটেলে ভার সম্মানে এক ভোজোতসবের 
আয়োজন করেছিলেন তখন সেখানে আমারও নিমন্ত্রিত হবার 
সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময় তাকে চমতকার বাকশক্তিসম্পন্ন একজন 
বাশ্মী, কর্মমুধী__মনোভাবাপন্ন ও ব্যাপক দৃষ্টিভজিসম্পনন 
রাষ্্রনীতিবিদরূপে দেখতে পেয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলাম। 
আমি আমার বাড়ীতে তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলান। সেখানে তখন 
আমার আরও জন বার বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন 
মাকিনী, ক্যানাডীয়, আইরিশ ও ভারতবাসী। মিঃ ব্যানার্জী অনুগ্রহ 
করে তখন বিভিন্ন বিষয়ের.উপরে এক সাক্ষাৎকারে সম্মত হন। এই 
আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এই নিবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। 
মিঃ ব্যানাজী ছবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছেন। একবার তিনি কারাবরণও করেছিলেন । “বেঙ্গলী' নামক 
পত্রিকার সম্পাদনা তিনিই করেন। তার খ্যাতি এতই অধিক যে, 
শোন। যায় বঙ্গদেশ বিভক্ত করার প্রতিবাদে তাঁকেই একবার বঙ্গর়েশে 
রাজ! হিসাবে অভিষিক্ত কর! হয়েছিল। কনফারেন্সে ভারতবাসীদদের 


১৯৯১৯ সালে ইংলণ্ডে গমন 


পত্রিকাসমূহের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি। অথচ বাকচাতুর্ধ্যে, 
শক্তি-সামর্যে, মনের উদারতায় এবং ব্যক্তিগত আকর্ষনীয়তায় 
সাত্াজ্যের অপর কোন সম্পাদক তাকে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ 
হন নি।৮ 

অনেকেরই, এমন কি আমাদের দলে ধাদের উৎসাহ ছিল অদম্য ; 
তাদেরও, ধারণ। হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিফল হয়েছে । কেবল 
দুর্লভ এক আশা নিয়ে আমিই তা” চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাস্তবিক 
পক্ষে আমি কিন্তু নিরাশ ছিলাম না এবং নিরাশ হবার মত সামান্ত 
কারণও কোনদিন আমার অন্তরে স্থান পায় নি। আমার 
চিরআশাবাদী মন আমাকে তাতে বরাবর সহায়তাই করেছে । আমার 
পায়ের তলার মাটি বেশ শক্ত ছিল। বিলেতে ধারা ছিলেন জনমতের 
প্রধান নায়ক, ধীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আমার স্থযোগ হয়েছিল এবং 
ধাদের মধ্যে প্রায় সমস্ত দলেরই লোক ছিলেন, বঙ্গদেশ বিভক্ত করার 
ব্যাপারে এবং শেষ মুহুর্তে যে-প্রকারে তা” করা হয়েছিল তাতে তাদের 
কাহারও সমর্থন ছিল না। তাদের মধ্যে একজন আমায় বলেছিলেন, 
“মর্লে একে উলটিয়ে দিচ্ছে না৷ কেন ?” প্রকৃত পক্ষে একমাত্র লর্ড মর্লের 
প্রভাব ও নামের জোরেই তা” তখনো টিকে ছিল। আমার মনে 
হয়েছিল আর কিছু দিন আন্দোলনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে বঙ্গভঙ্গ 
লোপ পাঁবে। অবিলম্বেই দেখ গেল স্রোত আমাদের অনুকূলে ঘ্বুরে 
.গ্েল। যারা অপেক্ষ। করতে জানে তাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। 
জনসাধারণের কাজ করতে গেলে সব্বাপেক্ষা, অধিক দরকার ধের্য আর 
শেষ পর্ধ্যস্ত সব ভাল হবে বলে আশ। পোষণ করা। এটিই আমার 
অভিজ্ঞত। এবং আমার সমস্ত শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে আমার 
দেশবাসীগণকে আমি তাহাই দিয়ে যাচ্ছি। 


৪৫ ৯ 


অষ্টবিংশতি অধ্যায় 
এজ্ষ-জ্ডজ্ জআ্ক্গোজ্লম্ম 


লর্ড মিন্টোর পরে ১৯১০ সালে লর্ড হাডিঞ ভাইসরয় নিযুক্ত 
হলেন। লর্ড মিন্টোর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা এবং সাক্ষাংকারও 
হয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অতি উত্তম প্রকৃতির ইংরেজ ভদ্রলোক । 
মনোবৃত্তি ছিল উদার, কিন্তু নিজ থেকে কিছু করবার ক্ষমতা তার ছিল 
না বললেই চলে। মর্লে-মিপ্টো পরিকল্পনার প্রণেতাদ্ধয়ের অন্যতম বলে” 
তিনি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে লর্ড মর্লের 
“রিকালেকশনস” নামক পুস্তক পাঠ করলে বাস্তবিক চালকশক্তি যে 
কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ভারতের আইন 
সভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের রীতি প্রচলনের 
কৃতিত্ব ছিল লর্ড মিণ্টোরই । এই জটাজাল থেকে যুক্ত হতে ভারতের 
বনু বৎসর সময় লাগবে । একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বঙ্গদেশকে 
বিভক্ত করার বিষয় নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা 
বলেছিলাম।. কথাবার্তার মধ্যে তার লুকোচুরি ছিল, না, যা" বলবার 
পরিষ্কীর ভাষায় তা" ব্যক্ত করতেন। কিন্তু সেই যে “সেটেল্ড ফ্যাকৃট*” 
বা! নিশ্চিত ব্যবস্থা সে বিষয়ে তার কথার কোন নড়চড় ছিল না। তিনি 
বললেন, “মিঃ ব্যানাজী, আপনার প্রদেশকে যে ভাবে খণ্ডিত করা 
হয়েছে আমার দেশকে যদি সেরূপে খণ্ডিত করা হত তা? হলে আপনার 
মনের যে অবস্থা হয়েছে আমারও তাই হত”। তাঁর মনে ষা ছিল তা” 
আমায় বলেছিলেন; কিন্তু আমাকে কোনরূপ সাহাষ্য দেবার ক্ষমতা 
তার ছিল না। ইগ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে আমর৷ 
যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বঙ্গভঙ্গ সংশোধন 
করবার জন্য তাকে অন্থুরোধ করলাম, তিনি লড' মর্লের মতের পুনরুল্লেখ 


করে বললেন, বঙ্গভঙ্গ একটি “সেটেল্ড ফ্যাক্‌ট সিনির নি 
অপরিবর্তনীয়।” 


বঙ্তষ আল্োলন 


আমাদের কোন কোন বন্ধু মনে করেছিলেন যে, এভাবে অনুরোধ 
করা আমাদের উচিত হয় নি, কারণ ভারত সচিব বারবারই একথা 
ঘোষণা করেছেন। বিলেতে আমাদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, এমন কি, 
মিঃ ডবল্যু, সি. ব্যানাজীও, তার। সকলেই ভিন্ন মত পোষণ করতেন । 
তাদের মত ছিল, বঙ্গদেশ বিভক্ত করার প্রশ্নটি আমাদের পক্ষে ছিল 
অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ভাইসরয়-এর কাছে কিছু বলতে গেলে এ 
বিষয়টিকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া আমাদের কর্তব্য । এরূপ একটা 
সুযোগ পেয়ে সে বিষয়ে কিছু না বল্লার অর্থ হবে এসময়ের সমস্তাগুলির 
মধ্যে তাকে অপ্রধান ও খাটে। করে দেওয়া । যে ভাবেই হোক, এটি 
পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করবার জন্য লর্ড মিন্টো 
কিছুই করবেন না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হবার মত কিছু 
না থাকলেও, আমরা মনে করেছিলাম যে, হয়ত লর্ড হাডিষ্জ-এর 
দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর অনুকূল হবে । 

লর্ড হাডিঞ্জ যখন ভারতে এলেন তখন এদেশ সম্বন্ধে তিনি অন্যদের 
তুলনায় ছিলেন অনভিজ্ঞ । ইংরেজদের জনহিতকর কাজকর্মের সঙ্গে 
তিনি কখনো যুক্ত ছিলেন না । কুটনীতি ছিল তার ব্যবসা । তিনি যখন 
ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হলেন, ভারতের লোকেরা তীর সম্বন্ধে ভালমন্দ 
সবই কল্পনা করতে লাগলেন। কিন্তু বারটি মাস অতিবাহিত হবার 
পৃর্রবেই আমরা অনুভব করতে লাগলাম যে, তিনিও।ভারতের ভাইসরয়দের 
প্রথম সারিতে বেন্টিংক, ক্যানিং ও রিপনের পাশেই তার আসন করে 
নেবেন। 

একজন নৃতন ভাইসরয় সরকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করবার পর 
আমরা স্থির করলাম আমরা সমস্ত ব্ষয় তার গোচরে আনব এবংবঙ্গভঙ্গ 
সম্বন্ধে লোকের যে মনোভাব তাও তাঁকে জানিয়ে দেব। তদনুসারে 
জানুয়ারী মাসের প্রথমের দিকে এসব বিবেচনার জঙ্ টাউন হলে একটি 
জনসভ। আহ্বান করলাম । এ সংবাদ প্রচার হবার হু'একদিনের 


৪6৫৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


মধ্যেই লাটভবন থেকে এই মর্মে এক জরুরী আমন্ত্রণ পত্র পেলাম যেন 
তার পরের দিনই আমি গিয়ে মহামান্থ ভাইসরয়-এর সঙ্গে দেখা করি। 
ইতিপুরবের্বে এভাবে আমি কখনো তলব পাই নি। তবে এ নিমন্ত্রণের 
উদ্দেশ আমি আন্দাজ করে? নিলাম । আমি মনে করলাম টাউন হলের 
সভার বিষয়ে সংবাদ জানবার জন্যই আমাকে ডেকেছেন । বাস্তবেও তাই 
সত্য হ'ল। গতানুগতিক অভিবাদন শেষ হওয়ার পর আমরা টাউন 
হলে কি জন্ত সভা ডাকছি 'া' তিনি জানতে চাইলেন ! উত্তরে আমি 
বললাম, “বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে বিষয়ে 
আপনাকে জানানই তার উদ্দেশ্য” । তিনি বললেন, “জনসভার পরিবর্তে 
একটি স্মারকলিপি দিয়েই ত তা কর। যায়।” আমি বললাম, “আপনি 
নিজে বদি সেই স্মারকলিপি দেখেন এবং জামাদের নেতা, জিলার যারা! 
নেত/ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তা” হলে জনসভা ডাকবার আর 
প্রয়োজন হয় না” । তিনি জানালেন, তার অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে' তিনি তাই করবেন। আমি বললা, “মাই লর্ড, সরকারের পদস্থ 
কর্মচারীদের সঙ্গে বন্ুবার আলোচন। হয়েছে এবং তার! তাদের মতামতও 
জানিয়েছেন। এখন কেবল আমাদের নেতাদের সঙ্গে আলোচন। করাই 
বাকী রয়েছে ।” লর্ড হাডিঞ সানুগ্রহে আমার কথা মেনে নিলেন। 
সুতরাং টাউন হলের জনসভাও আর হ'ল না। 
প্রধানত ফরিদপুরের 'গ্রাণ্ড ওলডম্যান শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অদ্বিকা 
চরণ মজুমদার মহাশয়ের সহায়তায় আমি একখানি স্মারকলিপি প্রস্তুত 
করে' প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে স্বাক্ষর 
ংগ্রেহের জন্ত জিলার নেতৃবর্গের কাছে তা" প্রেরণ করলাম । তাদের 
মামি অনুরোধ করলাম তার যেন এই স্মারকলিপির কথা সম্পূর্ণ গোপন 
রাখেন যাতে সরকারী আমলাদের প্ররোচন| পেয়ে অন্য কোন পক্ষ কোন 
প্রতি-আন্দোলন আরম্ভ করতে না৷ পারেন। অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে তার! 
মার এ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন । লিপির বিষয়বস্তু কখনো প্রকাশ 


বত আন্দোলন 


পেল না। তবে রাজশাহী জিলার পুলিশ স্ুপারিনটেনডেণ্ট জানতে 
পেরেছিলেন যে, একখানি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্মারকলিপি স্বাক্ষরিত হচ্ছে 
এবং তিনি তার একখানি নকলও চেয়ে পাঠালেন । সে জিলায় স্বাক্ষর 
সংগ্রতের ভার ছিল বন্ধুবর কিশোরী মোহন চৌধুরীর উপর । তিনি 
আমার নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তার উত্তরে আমি জানিয়ে 
দিলাম যে, স্মারকলিপিখানি একান্ত গোপন এবং কেবলমাত্র ধারা স্বাক্ষর 
দেবেন তাদের ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। 

বঙ্গদেশের পচিশটি জিলার মধ্যে আঠারটি জিলার প্রতিনিধিদের 
ত্বাক্ষর সহ স্মীরকলিপিখানি ১৯১১ সালের জুন মাসের শেষের দিকে 
দাখিল করা হ'ল। আর বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করবার সুপারিশ করে, 
ভারত সরকার যে জরুরীপত্র প্রেরণ করেছিলেন তার তারিখ ছিল ১৯১১ 
সালের ২৫শে আগষ্ট । ম্মারকলিপিতে আমরা যে সমস্ত কারণের 
উল্লেখ করেছিলাম, ভারত সরকার সেগুলিকে বঙ্গভঙ্গ সংশোধনের সংগত 
কারণ বলে? মেনে নিয়ে জরুরীপত্রের মধ্যে সেগুলির উপর বিশেষ জোর 
দিয়েছিলেন | 

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে মহামান্য সম্রাটের এক 
ঘোষণাবলে বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হ'ল । আমি এক সপ্তাহ পূর্বেই এ বিষয়ে 
জেনেছিলাম, তবে সংবাদপত্র সমূহ ও জনসাধারণের নিকট থেকে তা" 
গোপন রাখা হয়েছিল । বাস্তবিক পক্ষে সরকারী আমলা ও অন্য যারা 
এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল, তারা ঘোষণা না হওয়। পর্য্স্ত কিছুই 
জানত না এবং এ সংবাদ পাবার পর অনেকে বিশেষ বিচলিত হয়ে 
পড়েছিল। এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে ঢাকার পরলোকগত নবাব 
সলিমউল্লা ছিলেন অন্যতম । বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতে ও পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মতি আদায়ে তিনি ছিলেন সরকারের দক্ষিণ হস্ত 
স্বরপ। তীকে শান্ত করবার জন্য জি, সি, আই. ই. উপাধিতে তাকে 
ভূষিত করা হ'ল। শেষ পধ্যস্ত সমন্বয় সাধন বা প্রত্যয় লাত তার পক্ষে 


জাতি যের্দিন গঠনপথে 


সম্ভব হয় নি। ভদ্রলোক হিসাবে নবাব ছিলেন অধ্বিতীয়। রাজনীতিবিদ 
হিসাবে তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ । 
আর তার ফলে তিনি ছিলেন তার সমর্থকদের ও সরকারের শক্তির 
স্তস্ত । 

ইতিমধ্যে কোলকাতায় লোকে অনেক কিছুই আশ করতে লাগল। 
দিল্লীতে দরবার হবে, সকলে সেদিকেই চেয়ে রইল। প্রত্যেকেই আশা 
করতে লাগল একট। কিছু ঘোষণা হবে। রাজ ভারতে এসেছেন। 
সকলেই ভাবলেন বঙ্গদেশের সমস্ত উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার অবসান 
ঘটিয়ে রাজা লোক কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করবেন। তবে নিশ্চিত 
ভাবে কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু আশা একটি বিন্দুর উপরেও একটি 
পিরামিড নির্মাণ করে। সমস্ত দিন প্রত্যাশী দর্শকের! “বেঙ্গলী” পত্রিকা 
অফিসে ভীড় জমাতে লাগল। দিল্লীর সংবাদের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল। সমবেত দর্শকদের মুখে হতাশার চিহ্ন দেখা 
দিতে লাগল। অপরাহণও গড়িয়ে গেল, তবুও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কোন 
সংবাদই পাওয়া গেল না। সেদিন অত্যন্ত দেরীতে ফ্যাসোসিয়েটেড 
প্রেস দিল্লীর এক সংবাদ পাঠাল। কিন্তু তাতে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কোনই 
সংবাদ ছিল না। আমার সম্পাদকের দপ্তরে আমার বন্ধুরা এসে বসে 
ছিলেন। দিল্লীর শেষ খবরেও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে কিছু না থাকার দরুন, 
ধারা এতক্ষণ ছিলেন সংবাদ জানবার জন্য উদ্‌শ্রীব তারাও নিরাশ হয়ে 
পড়তে লাগলেন । পরের দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার জন্য আমি 
একটি নিবন্ধ বলে যেতে লাগলাম এবং একব্যক্তি তা" লিখে নিতে 
লাগল। বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত ন৷ হওয়ায় আমি গভীর ছুঃখ প্রকাশ ক'রে 
আমাদের জনগণকে হতাশ নাঁহয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জগ্য সে 
নিবন্ধে অনুরোধ জানালাম । 

নিবন্ধটি লিখে নেবার পর আমি তা? দেখে সংশোধন করে' দিয়ে 
অফিস থেকে বাইরে যাবার জন্ত প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্তে নিচে যেতেই 


6৫৬ 


বত আন্দোলন 


'একটি টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরে সংবাদ পেলাম বঙ্গভঙ্গ 
সংশোধিত হয়েছে । “বেঙ্গলী” পত্রিক। অফিসের সম্মুথে লোকের ভীড় 
জমে গেল। সংবাদটিও দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে 
লোক অফিসের সামনে এসে জমা হ'ল । কলেজ ক্কোয়ারে বিরাট এক 
জনতার সমাবেশ হ'ল। আমার বন্ধুরা আমাকে ধরে এক গাড়ীতে 
চাপিয়ে এক প্রকার জোর করেই টেনে নিয়ে গেল কলেজ স্কোয়ারে। 
সেখানে দেখলাম উত্তেজনার বশে সকলে যেন পাগল হয়ে উচেছে। 
তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। বাতি নেই। আমরা একজন আর 
একজনকে দেখতেই পাচ্ছি না। কিন্তু লোকের আনন্দ কোলাহল আর 
মাঝে মাঝে নান! প্রকারের প্রশ্ন কানে আসতে লাগল । ক্ুনতার 
ভিতর থেকে একটি প্রশ্ন কানে এল, “রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত 
হওয়ার বিষয়ে আপনার মত কি?” তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর দিলাম, 
“তাতে আমাদের বিশেষ কিছুই আসবে যাবে না।” পরবস্তী ঘটন! 
থেকে দেখা গেল, বিশেষ না ভেবেচিস্তে যা বলেছিলাম মোটামুটি তা, 
ঠিকই হয়েছিল। 

সমস্ত বাংলাভাষাভাবীদের পুনরায় পুব্রধের মত একত্র করে 
“একজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি ও আমার বন্ধুগণ ছয় বসর 
যাব ষে পরিশ্রম করেছিলাম তা” যে বিফল হয় নি সে কথা চিন্তা 
করতে করতে প্রফুল্ল চিত্তে আমি সভা থেকে বাড়ী কিরলাম । একদিকে 
আমরা ছিলাম নাছোড়বান্দা, অন্যদিকে আমাদের সফলতা সম্পর্কে 
সুনিশ্চিত। সমস্ত অবৈধ্য নীতি ও তা থেকে উদ্ভুত বা তাতে পরিপুষ্ট 
-অসংযত উন্মাদনাকে আমরা ধর্ম পালনের মত একাগ্রতার সঙ্গে পরিহার 
করেছিলাম। এমন কি, পুলিশ যখন আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল 
তখনো আমর! পাল্টা আক্রমণ করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নি। পুলিশ 
ঘতবার আমাদের উপর লাঠির আঘাত করেছিল ততবার আমর! 
রন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিয়েছিলাম এবং পরে প্রতিবিধানের জন্য আইন 


৪৫৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

অনুসারে আদালতের শরণ নিয়েছিলাম । আমরা! গ্রহণ করেছিলাম 
নি্্িয় প্রতিরোধ পন্থা । আত্মার শক্তিতে আমাদের বিশ্বাস ছিল। 
তবে আমাদের অন্তরে এমন কোন ভ্রান্তি ছিল না যে, কেবলমাত্র আত্ম 
সংযমে সুশিক্ষিত ও জনসেবার কাজে শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য' 
কোন ব্যক্তির সাহায্যে এ উপায়ে জাতির সেবা অথবা কোন উপকার 
সাধিত হতে পারে। বর্তমান ভারতের ইতিহাসের যে পৃষ্ঠাগুলি অনেক 
দুখজনক ঘটনার ফলে মসীলিপ্ত হয়েছে, ভজ্জন্ক একমাত্র দায়ী-_ 
পরিস্থিতির বিচার না করে কেবল নীতি প্রয়োগের অপচেষ্টা । 

দুঃখের বিষয় এই যে, ১৯০৬ সালে এই বঙ্গভঙ্গকে সংশোধন করা 
হল না। পে সময় হাউস অব কমন-এ বসে মিঃ জন মর্লে বঙ্গভঙ্গ 
নীতির নিন্দা করে? বলেছিলেন, “এটি এমনই এক ব্যবস্থা যা সংশ্লিষ্ট 
বাক্তিগণের অধিকাংশের ইচ্ছার সম্পূর্ণ 'ও নিশ্চিত বিরোধী” এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই একে একটি “অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা” বলেও অভিহিত করেছিলেন । 
এই ঘোষনার মধ্যে আরস্তের সঙ্গে উপসংহারের কোন সামগ্রস্ত ছিল, 
না। তার ফলে সকলেই অধিকতর বিরক্ত হ'ল আর উত্তেজনাও 
বেড়ে চলল । বঙ্গভঙ্গের সন্বীসবাদভিত্তিক বিপ্রবীআন্দোলনের মূল 
কারণ বঙ্গভঙ্গ ও তাকে সমর্থন করবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা 
হয়েছিল সেই নীতি । আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যখন এই 
আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করছিল এবং উত্তেজনায় অস্থির 
হয়ে উঠেছিল তখন যদি বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হ'ত, তা হ'লে বঙগদেশের 
এবং সম্ভবত ভারতেরও ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হু'ত। এবং 
আমাদের প্রদেশে সন্ত্রাসবাদের চিহনমাত্র পাঁওয়া যেত না। এক্ষেত্রেও 
উপযুক্ত সময় হেলায় বিনষ্ট হ'ল এবং সংশোধন যখন এল তখন 
অনেক দেরী হয়ে গেছে। “অনেক দেরী হয়ে গেছে” কথাগুলি 
বুটিশ-নীতির রেখায় রেখায় যেন আর একবার লিখিত হয়ে গেল। 

যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী অন্দোলনে 
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যোগ দিয়েছিলেন এবং ছুঃখ কষ্ট বরণ করেছিলেন তাদের কয়েকজনের 
সম্পর্কে উল্লেখ না করে' আমি বিষয়ীস্তরে যেতে পারছি না। তাদের 
মধ্যে কোনকোন ব্যক্তি এখন আর ইহজগতে নেই। এদের মধ্যে 
মিঃ আনন্দমোহন বোস, ময়মনসিংহের মহারাজা স্ধ্যকাস্ত আচাধ্য 
চৌধুরী, বাবু অস্থিকাচরণ মজুমদার ও মিঃ ভূপেন্্রনাথ বন্থুর নাম উল্লেখ 
করা যেতে পারে। অন্ত প্রসঙ্গে অন্যত্র আমি আনন্দমোহন বোস ও 
ভূপেন্দ্রনাথ বনু সম্পর্কে লিখেছি । বঙ্গভঙ্গ বিতর্ক আরম্ভ হবার পূর্ব্রে 
মহারাজ স্ূর্ধ্যকান্ত আচার্য চৌধুরী রাজনীতিতে কোন উৎসাহ পেতেন 
না। তার ছিল প্রচুর অর্থসম্পত্তি এবং শিকার নিয়েই তিনি মেতে 
থাকতেন। তিনি তার প্রতি যেরূপ গুরুত্ব দিতেন অনেকে আপন 
আপন ব্যবসাবানিজ্যের প্রতিও সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করে না। 
স্বভাবতই তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী লোক । আর কোন কিছুতে 
একবার ভার আগ্রহ হ'লে তা” লাভ করবার জন্য শ্রম কিম্বা অর্থ 
ব্যয়ে তিনি কণামাত্রও ছিধা করতেন না। যে ব্যবস্থা প্রচলন করতে 
সরকার নিজে উদগ্রীব, সে ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবার জন্য সরকারের 
বিপক্ষে ফাড়াতে সেযুগে তাঁর মত অবস্থার লোকের পক্ষে কম 
সাহস ও মনোবলের প্রয়োজন হ'ত না। আইন সভাতে সরকারের 
বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অপেক্ষা তা" ছিল অনেক কঠিন ব্যাপার। লর্ড 
কার্জন পূর্ববাঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে মহারাজার প্রধান কর্মস্থল ময়মনসিংহ 
জিলায় যান এবং সেখানে তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজনুলভ 
আতিথেয়তা সহকারে তিনি ভাইসরয়কে আপ্যায়িত করেছিলেন । 
কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা থেকে মহারাজ! এক পা*ও নড়লেন না । 
অধিকন্ত স্পষ্টভাবে ভাইসরয়কে তিনি তার অভিমত জানিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাঁর এই আচরণ তিনি শেষ পধ্যস্ত রক্ষা! করেছিলেন । 
এমন কি, সরকার যখন দেশময় নিপীড়ন আরম্ভ করেছিল, বঙ্গভঙ্গের 
বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবর্গকে যখন কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক অপরাধী 
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বলে সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেই ঘোর অন্ধকারময় দিনগুলিতেও 
মহারাজা ছিলেন তীর স্কল্লে অটল। 

১৯০৫ সালের ণই আগষ্ট তিনি যে তৎকালে প্রাপ্চিসাধ্য একমাত্র 
দেশীবন্ত্র অত্যন্ত মোটা কাপড় পরিহিত হয়ে প্রথম বিদেশী পন্য 
বর্ন উদ্দেশ্টে আহত সভায় যোগ দিয়েছিলেন তা" আমার পরিষ্কার 
মনে আছে। তার লোয়ার সাকুলার রোডের বাড়ীতেই আমাদের 
অনেক সভা হ'ত এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কল্প গ্রহণ করতাম। 
বঙ্গদেশ থেকে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা আরম্ভ হবার প্রাক্কালে তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন। অনেকে এরূপও আশঙ্কা করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে 
থাকলে হয়ত তাঁর অপরাপর বন্ধু ও সহকম্মীদের হ্যায় তাকেও একই 
ছুর্ভোগ ভুগতে হ'ত। তবে এ আশঙ্কার ভিত্তি বোধহয় বিশেষ 
কিছু ছিল না। পূর্ববঙ্গের জমিদারদের মধ্যে তার শুন্য স্থান তখনো 
পূর্ণ হয় নি। সাহস, শৌধ্য, মনোবল ইত্যাদির গুণে তিনি ছিলেন 
তার শ্রেণীর ব্যক্তিদের অনেক উদ্ধে। এবং যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে 
গেছেন তা? চিরদিন পথপ্রদর্শক ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে । 

বরিশালের বাবু অশ্থিনীকুমার দত্ত ছিলেন আর একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় 
নেতা যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । তিনি ছিলেন বিষ্ভালয়ের 
শিক্ষক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের মালিক। তার পিতৃদেবের 
সম্মানে পিতৃভক্তির নিদর্শন হিসাবে তিনি এই স্মতিমন্ৰিরের প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের একাগ্রতা ও সংগঠনশক্তির 
ফলে এই শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান পূর্ধ্ববঙ্গে তথা সমগ্র প্রদেশে সর্বাধিক সফল 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছিল। তার এক সহকন্ 
ব্রজমোহন কলেজের বাবু শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহায়ে সমগ্র 
'জিলাটিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করেছিলেন । এই 
সংস্থাগুলি চমৎকার কাজ করেছিল। বরিশালে যখন হুতিক্ষ দেখ 
দিয়েছিল মিঃ দত্ত ছুভিক্ষ গীড়িতদদের অনেক সাহাঁষ্য করতে সমর্থ 
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হয়েছিলেন। ছুতিক্ষ গীড়িত ব্যক্তিদের ত্রাণ কাধ্য ও স্বদেশী প্রচার; 
কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে । 


তখনকার দিনগুলি ছিল সরকারী আমল! ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে 
বিবাদ বিসংবাদের সময় । সরকারের অসন্তষ্টি বলতে যত কিছু বোঝায় 
তার সমস্ত চাপটাই বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তার বন্ধুদিগকে সঙ 
করতে হয়েছিল। ১৯০৮ সালে মিঃ দত্ত এবং তার বন্ধু ও সহকারী 
মিঃ নতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিনা বিচারে নির্বাসিত হলেন। কেন ষে 
তার নির্বাসিত হয়েছিলেন তা” বোধহয় সরকারী গুহা বিষয় হিসাবে 
বহুকাল পধ্যস্তই অপ্রকাশিত থেকে যাবে । বিনাবিচারে নির্বাসন 
এমনিতেই সাধারণ আইন ও স্যায়ের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য । তা' ছাড়াও 
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অশ্বিনীকুমার দত্ত গু সতীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, ধারা কোনদিন কোন অবৈধনীতি কল্পন! পর্ধ্যস্ত করেন নি 
বা জীবনে কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজের কথ! উচ্চারণ পধ্যস্ত করেন নি, 
তাদের সঙ্গেই আপাতদৃষ্টিতে ধারা রাজক্রোহী বলে গণ্য তাঁদের বিরুদ্ধে 
প্রযোজ্য যে পুরাতন ও বিস্মৃত এক আইন, তারই প্রয়োগ করে, এরূপ 
ভাবে ব্যবহার করা হ'ল। সাধারণ লোকের মনে তখন এধারণা 
হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন স্বদেশীবাদ দমন করতে ও জনকয়েক 
প্রধান প্রধান নেতার বিরুদ্ধে এই অস্বাভাবিক - ব্যবস্থা! গ্রহণ করে 
স্বদেশী আন্দোলনের কম্মীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে । কিন্তু 
নিপীড়নে ত্বদেশীবাদ মার! পড়ল না। মার! পড়ল প্রধানত বহু স্বদেশী 
শিল্পোগ্যোগের নিক্ষলতায় ও বঙ্গভঙ্ের সংশোধনের ফলে তার মুল, 
কারণগুলি অপসারিত হওয়ায়। 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অপর এক শ্রেষ্ঠ নেত৷ ঢাকার বাবু আনন্দচন্তর 
রায়ের কথা এবার আলোচনা করা যাক। ঢাক! আইনজীবী সংস্থার 
অবিসংবাদী নেতা আনন্দচন্দ্র রায় সে সহরের হিন্দু নেতাদের মধ্যে এক 
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অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন । আর তার সমস্ত প্রভাবই তিনি 
বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতি ও বঙ্গভঙ্গ 
সংশোধনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। বঙ্গদেশ বিভক্ত হ'লে ঢাকা 
শহর নৃতন প্রদেশের রাজধানী হবে এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা ঢাকার নাগরিকদের সহজ লভ্য হবে । তৎসত্বেও কেবল মাত্র 
বঙ্গভাষাভাধীদের একত্ব রক্ষার আদর্শ নিয়ে বাখু আনন্দচন্দ্র রায় ও 
ঢাকার নাগরিকের যে ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বঙ্গদেশ ভঙ্গ করার 
বিরোধিতা করেছিলেন, তা" থেকে জনস্বার্থে ঢাকার হিন্দুদের 
উৎসাহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়। যায় । আনন্দচন্দ্র রায় ছিলেন বঙ্গতঙ্গ 
আন্দোলনের অদম্য ব্যক্তিদিগের অন্ঠতম এবং বঙ্গদেশকে বিভক্তকরার 
প্রতিরোধ করতে তিনি কোনদিনই দ্বিধা করেন নি। ময়মনসিংহের 
অনাথবন্ধু রায় ছিলেন এ শ্রেনীরই অপর একজন নেতা । ময়মনসিংহের 
আইনজ্ঞদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তার খুব প্রভাব প্রতিপত্তি 
ছিল। তবে সে যুগে জননেতা হওয়ার ফল হ'ত কর্তৃপক্ষের কুনজরে 
পড়া। অনাথবন্ধুর উপরও ছিল সরকারের বিষ নজর। তিনি 
নির্বাসিত হন নি। প্রায় হতে-হতেই বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে 
শাস্তি রক্ষার জন্য ফৌজদারী দগুবিধির ১১০ ধারা অনুসারে তাকে 
আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তার মত মধ্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষে 
এরূপ আদেশ ছিল নিতান্ত অপমানজনক । কিন্তু তার পক্ষে এটি 
শুধুমাত্র এক মানসিক 'অসন্তোষের কারণই ছিল না, এজন্য তাকে 
ভূগতেও হয়েছিল। কারণ তৎকালীন নিয়মানুসারে এর জন্য তিনি 
আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দীাড়াবারও অযোগ্য বলে গণ্য 
হয়েছিলেন। - এই অযোগ্যতা অপসারণের ক্ষমত। ছিল স্থানীয় 
সরকারের । কিন্তু তিনি যখন তজ্জন্ত সরকারের কাছে আবেদন 
করলেন তখন সে আবেদনও অগ্রাহ্য হ'ল। সৌভাগ্যবশত “দাউথ 
বারো? কমিটির সুপারিশের সাথেসাথে এনিয়ম ও এরূপ আরও অনেক 


৪৬২ 


বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন 


নিয়ম এখন দূরীভূত হয়েছে এবং প্রশাসকদের স্বেচ্ছান্ুসারে কাধ্যের 
ক্ষমতার পরিধি অনেকাংশে হাস কর। হয়েছে । 

বঙ্গভঙ্গের বিরোধ ও ব্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ধারা একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন সে-সকল প্রসিদ্ধ বাক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন বাবু 
অশ্থিকাচরণ মজুমদার ৷ তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের অধিবাসী । 
লোকে তাকে যথাথই ফরিদপুরের “গ্র্যাণ্ড ওল্ডম্যান” আখ্যা দিয়েছিল । 
জ্ঞান-বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য, বাগ্মিতার ক্ষমতা, অবিচল দেশপ্রেম ও দেশভক্তির 
জন্য তিনি সে সময়ে বঙ্গদেশের নেতৃবর্গের পুরোভাগে স্থান লাভ 
করেছিলেন। প্রথমে বিগ্ভালয়ের একজন শিক্ষক হিসাবে তার 
কন্মজীবন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ঠাসাগরের মেট্রোপোলিটন 
ইনিষ্রিট্যুশনে তিনি ছিলেন আমার সহকন্মী। কিন্তু নিতাস্ত তরুণ 
বয়সেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং তারপ্রতি তার উৎসাহ 
কোনদিন হাস পায়নি। কংগ্রেসের জন্মাবধিই তিনি তার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। ১৯১৬ সালে এক ম্মর্ণীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি 
সভাপতিত্ব করেন। সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অগ্রগতির উপায় 
হিসাবে লক্ষৌ কনভেনশনে হিন্দু-মুসলমানের একতার যে প্রস্তাব 
হয়েছিল, তা" চুড়ান্ত ভাবে এই অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল । 

বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর অন্বিকাচরণ মজুমদার এতই ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেন ষে, একবার তিনি আমায় বলেছিলেন-_তা” ঘদি সংশোধন 
না হয় তা” হলে তিনি তার পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করে' পূর্ববঙ্গ ত্যাগ 
করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বসবাস করবেন। এবং তার জন্য ২৪ পরগণ! 
জিলায় কিছু জমি ভ্রুয় করতে আমাকে একাস্ত অনুরোধ করেছিলেন 
ফরিদপুরে স্বদেশী আন্বোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তিনিই নিয়ন্ত্রণ 
করতেন। এজন্য যখনই প্রয়োজন হ'ত পরামর্শ দিতে ও সঙ্ষ্িয় ভাবে 
সাহায্য করতে সর্ব্ধদাই তিনি প্রস্তত থাকতেন। সেখানে ভার এত 
প্রভাব ছিল যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন খুব জোর চলছে তখন 


৪৬৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

লেফটেন্যান্ট গভর্ণর একবার ফরিদপুর গিয়ে দেখলেন রেলষ্টেশনে একজন 
শ্রমিকও নেই। অবশেষে প্রদেশের শাসকের মালপত্র বন করবার 
জন্য পুলিশের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করতে হয়েছিল । 

একজন খ্যাতনামা লেখক বলেছেন, মানুষের পারিবারিক 
স্লেহমমতাই ক্রমশ সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। এবং শান্ত গ্রামীন 
জীবনের গৃছের পবিত্রতার মধ্যেই দেশপ্রেমের মূল নিবদ্ধ। তার নিজ, 
জিল! ফরিদপুর অস্বিকাচরণ মজুমদারকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারক বলে” 
চিরদিন মনে রাখবে । বু বৎসর পর্যন্ত তিনি ফরিদপুর 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তার প্রশাসনিক দক্ষতা, 
উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে সে শহরে জল সরবরাহের কারখানা স্থাপিত 
হয়েছিল। ফরিদপুর কলেজ নামে যে-কলেজটি সম্প্রতি স্থাপিত 
হয়েছে, তাও তার অবিচল স্বদেশপ্রেম জনসেবা, বাস্তবিক কিছু সম্পাদন 
করবার ক্ষমতা ও যে সমস্ত লোকের মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 
ও ধাদের সঙ্গে তিনি বসবাস করেছিলেন তাদের প্রতি তার অন্ুরাগের 
অপর এক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে । অসন্ুখে শয্যাগত, শোকতাপে 
জজ্জরিত, গৃহ অন্ধকার__এরূপ অবস্থাতেও তিনি ছিলেন নিবিবকার। 
জনসেবার সন্কল্পে তিনি ছিলেন অটল। এবং মাঝেমাঝে যখনই 
প্রয়োজন হ'ত এই “জ্ঞানবৃদ্ধ” তার যৌবনের দিনগুলির কথা বিশেষ 
জোর দিয়ে বলে যেতেন। শাসন সংস্কার পরিকল্পন। নিয়ে জাতীয় 
দলের ছুই পক্ষের মধ্যে যখন বিভেদ স্মৃষ্টি হয়েছিল তখনে। অন্বিকাচরণ 
মজুমদার মহাশয়ের মনে কোন সংশয় বা আশংকা ছিল না। নিতান্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সার! জীবন ধাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, সে 
সমস্ত নরমপন্থী বন্ধুদের সঙ্গেই তিনি ভাগ্য পরীক্ষা করবার মনম্থ 
করেছিলেন। 


উনভ্িংশতি অধ্যায় 
ইউচ্সিপিন্লিক্বযাক্শ ক্াশউন্মস্িতিকশ ক্ষাক স্ম্ঞ 


বঙ্গভঙ্গ সংশোধিত হওয়ার পর লেজিসলেটিভ কাউনসিলে যোগ 
দিতে আমার যে আপত্তি ছিল তা দূর হয়ে গেল। ১৯১৩ সালের 
প্রথমের দিকে আমি ইম্সপিরিয়্যাল ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে 
নির্ববাচন প্রার্থী হয়ে ঈশড়াই। সর্বাধিক ভোট পেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই 
আমি জয় লাভ করি, তবে সেজন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল। অনেক ভূলভ্রান্তির বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম করতে 
হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী অভিযান আমি তখন সবে শেষ 
করেছি! সর্বত্র বেশ টানাপোড়েন চলছে । অনেক শক্র তখন আমার 
জুটে গেছে। অনেককে অনেক কটু কথা আমায় বলতে হয়েছে। 
আমি যাতে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কানসিলে নির্বাচনের 
জন্য অযোগ্য হই সেজন্য এ সমস্ত লোককে এখন আনা হ'ল। 
লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড বেকার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলে যেতে আমার যা; অযোগ্যতা ছিল সে সমস্ত অপসারিত 
করে দিলেন। প্রায় চল্লিশবছর পুর্বে আমাকে সিভিল সাভিস 
থেকে পদচ্যুত করার ফলে উপরের কাউনসিলে যেতে আমার যে 
বাধা ছিল এখনও তা পুর্বববৎ রয়ে গেল । লর্ড হাডিগ্রের জীবনের 
উপর যে নৃশংস আক্রষন হয়েছিল তার দরুণ অসুস্থ হয়ে তিনি তখন 
দেরাছনে ছিলেন। একজিকিউটিভ কাউনসিলের দিনিয়র মেম্বর 
স্যার গাই ফ্লিটউড উইলসনের উপর সরকার পরিচালনার ভার ছিল ॥ 
তিনি ছিলেন উদার মনৌভাবাপন্ন | আমার উক্ত অযোগ্যতার 
বিষয় বিবেচনার ভার পড়ল তার এবং তার সহকম্মীদের উপর । 
অনুসন্ধান আরম্ভ হল। কোলকাতার ইস্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী থেকে 


৪৬৫ 


₹€)৩5 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


“বেঙ্গলী” পত্রিকার অনেকগুলি ভল্যুম চেয়ে নেওয়া হ'ল। এবং 
তার মধ্যে কোথাও রাজপ্রোহের কোন গন্ধ পাওয়া যায় কি না খুব 
সতর্কতার সঙ্গে তার খোঁজ করা হ'ল । 

ইতিমধ্যে নির্বাচনে বিলম্ব হওয়ার দরুণ বঙ্গদেশের গভর্ণর লর্ড 
কারমাইকেল অধীর হয়ে পড়ছিলেন। বনু ইউরোগীয় উচ্চপদস্থ 
কণ্মচারীনহ আমার বন্ধুদের ভয় হচ্ছিল যে, ভারত সরকার আমাকে 
অযোগ্য করে? রেখে হয়ত আবার এক উত্তেজনার স্থট্টি করতে পারে । 
এরূপ কোন সিদ্ধান্ত যে বাস্তবিকই হাস্তকর হবে তাতে কারও 
সন্দেহ ছিল না। কারণ বঙ্গদেশের আইনসভাতে নির্বাচিত হবার 
যোগ্যতা ঘর্দি আমার থাকে তবে ভারতের আইন সভাতে নির্বাচিত 
হবার যোগ্যতা না থাকার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। লর্ড 
কারমাইকেল. সহ প্রত্যেকেই মনে করল এরূপ যদি কর৷ হব তৰে 
তা" এক বিরাট ভূল কর হবে। সৌভাগ্যবশত ভারত সরকার 
স্বিবেচকের মতই কাজ করল এবং বিরাট ভুল করা থেকে নিস্তার 
পেল। নির্বাচিত হবার পর প্রথম সাক্ষাতেই লর্ড হাডিগ্র আমাকে 
বললেন, “মিঃ ব্যানার্জী, আমার জন্যই আপনি আমার কাউনসিলে 
স্থান পেলেন”। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম । কিন্তু বিষয়টির 
গভীরে যাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম । গেলে মনে হ'ত আমি 
যেন সরকারী গোপন তথ্যগুলি খুঁচিয়ে বাহির করবার চেষ্টা করছি। 

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ 
কাউনসিলের সদস্ত হলাম । এবং তার পরের মাসেই ফৌজদারী বিচার 
বিভাগের প্রশাসন কাঁজে বিচার বিভাগীয় কাজ এবং প্রশাসনিক কাজকে 
পরস্পর থেকে পৃথক করে' দেবার জন্য সুপারিশ করে' এক প্রস্তাব 
করলাম। বিষয়টি নিয়ে বন্ছকাল যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা 
চলছিল। ্ুুতরাং আমার প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ কিছু নৃতনত্ব ছিল না। 
এ বিষয় নিষে যে গণআন্দোলন হয়েছিল তার উদ্ভোক্তাদের মধ্যে ধার 
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ইম্পিবিক্ন্যাল কাউনমিলে কাজকর্খ 


নাম এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকবে তিনি হলেন স্বর্গীয় মনোমোহন 
ঘোষ। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ ফৌজদারী আইন 
ব্যবসায়ী । প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজ এক সঙ্গে যুক্ত থাকার 
ফলে যে কি পধ্যন্ত ক্ষতি হয় সে কথ! তিনি বিশেষরূপে অনুভব 
করেছিলেন । এ বিষয় নিয়ে তাঁর সমস্ত দোষ ক্রুটির উল্লেখ করে' এবং 
তা' সংস্কার করবার জন্য অনুরোধ করে তিনি ভারত লচিবের কাছে যে 
এক বিবৃতি পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে লর্ড হবহাউন, বঙ্গদোশের 
পরলোকগত প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ, বোস্বীই হাইকোর্টের 
পরলোকগত বিচারপতি স্তার রেমণ্ড ওয়েষ্ট, বঙ্গদেশের বোর্ড আব 
(রেভেনিউ-এর পরলোকগত মেম্বর মি; হারবার্ট রেনোমল্ড ও আরও 
অনেকের স্বাক্ষর ছিল। 

১৯০৮ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সদস্য স্তার হারভে এডানলন 
ইম্পিবিধ্যাল লেজিসলেটিভ কাউনদিলে তাঁর আসন থেকে ঘোষণা 
করলেন যে, ভারত সরকার এবিষয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে 

স্কার প্রবর্তনের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন । হাঁরপর থেকে পাঁচ বছর 
অতিবাহিত হয়েছে । অথচ এ যাবৎ কিছুই কর] হয় নি। সে দিক থেকে 
আমার এ প্রস্তাব সময়োপযোগীই ছিল । এবং আরও বিশেষ লক্ষণীয় 
'এই যে, প্রত্যেক বেসরকারী ভারতীয় সদস্যই তাকে সমর্থন করেছিলেন । 
তবে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে আমার সে প্রস্তাব অগ্রা্ 
হয়ে যায়। অথচ আমার এপ্রস্তাবের সমর্থকদের মধ্যে সরকারী সদস্ও 
যে ছিল তাঁও স্পষ্টভাবেই বুঝ! গিয়েছিল! সেদিনের বিতর্কের সময় 
ভাইসরয়-এর অনুপস্থিতিবশত স্তার গাই ফ্রিটউড বিতর্কের বৈঠকে 
সভাপতিত্ব করছিলেন । বিতর্ক শেষ হওয়ার পর তিনি আমার নিকটে 
এসে বললেন, “মিঃ ব্যানার্জী, আমার যদি ছুটি ভোট থাকত-_একটি 
সরকারী ও অন্যটি আমার নিজন্ব_তা” হ'লে আমার নিজন্ব ভোটটি 
আমি আপনার পক্ষেই দিতাম”। 
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জাতি যের্দিন গঠনপথে 


প্রস্তাবটি অগ্রান্য হওয়া সত্বেও তা” সমর্থন করে” ভারত সরকার 
ভারত সচিবের কাছে এক জরুরী বার্তী প্রেরণ করেছিলেন বলে আমি 
শুনতে পেয়েছিলাম | কিন্তু এখানে অর্থব্যয়ের এক প্রশ্ন জড়িত ছিল। 
এজন্য ইপ্ডিয়! কাঁউনসিলের লৌহদস্তাঁনা অতিক্রম না করে? তাঁর উপায় 
ছিল না| এখানে তা অগ্রাহ্য হল। যে ভাবেই হোক এ প্রথার 
বিলোপ একদিন হবেই । শীসন সংস্কার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে 
গিয়ে বঙ্গীয় সরকার এছুটিকে পুথক করবার এক পরিকল্পনা প্রস্তত 
করেছেন। বর্তমানে তা" বিবেচনা করে? দেখা হচ্ছে । অবশ্য- অর্থের 
প্রশ্নই এখানেও বাধা সৃষ্টি করছে । 

অপরাপর যে সব বিষয়ের উপর আমি প্রস্তাব এনেছিলাম তার 
মধ্যে ছিল, মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রশ্ন, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে 
বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সুপারিশ, অন্তরীণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে পরামর্শদাতা 
কমিটি নিয়োগের বিষয় এবং সব শেষে মনটেগু চেমস্ফোর্ড পরিকল্পনায় 
শাসন সংস্কার প্রস্তাব। আমি মুদ্রাযস্্র আইন প্রত্যাহার না করে তার 
সংশোধনের উপর জোর দিয়েছিলাম । কারণ আমি জানতাম যে, 
বাবহারিক রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে তা” প্রত্যাহারের কোন 
প্রশ্নই উঠতে পারে না । নিরাপত্তার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সব ব্যবস্থাকে “কমরেড? মামলায় প্রধান 
বিচারপতি স্টার লরেন্স জেনকিস্‌ মরীচিক। বলে আভাঁহত করেছিলেন । 
আমি সে সমস্ত প্রতিশ্রতিকে অলীক বলে প্রমাণ করার পরিবর্তে 
কাধ্যকরী করবার জন্য অন্বরোধ করেছিলাম । ভোটের সময় দেখা 
গিয়েছিল ভারতীয় বেসরকারী সদস্যগণ প্রায় সকলেই একমত হয়েছিলেন, 
কিন্ত সরকারী সংখ্যাধিক্যে এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়েছিল। অবশ্য 
তদপেক্ষা সুফল আমি কিছু আশাও করি নি। তবে আমি ভেবেছিলাম 
হয়ত এই বিতর্কের ফলে মুদ্রাযস্ত্র আইনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা জনমতের 
'অন্বকুলে কোন আপোষ মীমাংসার পথ ধরেই চলবে । আমার সে. 
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ইম্পিরিয়্যাল কাউনসিলে কাজকণ্ধ 


আকাঙ্। পূর্ণ হয়েছে বলে আমি বলতে পারি না। যেমন বিতর্কের 
পুর্বের্ব তেমনি তার পরেও মুদ্রান্ত্র আইনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ক্রমাগত সরব অভিযোগ চলতে লাগল। বেসরকারী ভারতীয় সদস্যদের 
সঙ্ঘবদ্ধ প্রভাবও সরকারী নীতিকে সংশোধন করতে পারল না। 

মর্লে-মিন্টো কাউনসিলগুলি ছিল পরামর্শদাতা সভা মাত্র । শেষ 
পর্য্যন্ত তার সে প্রকারই রয়ে গিয়েছিল । এমন কি, ভারতীয় জনমত 
যখন সর্বসম্মত হয়ে দ্বার্থহীন ভাষায় তা? প্রকাশ করেছিল ভখনে। তাতে 
বিশেষ কল হয় নি। যতদূর মনে পড়ে কেবল ছুবাঁর মাত্র সরকারী 
'ভোটদাতার। বেসরকারী মতের চাপে নতি স্বীকার করেছিল । একবার 
নতি স্বীকার করেছিল যখন প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক সংগঠন সম্পফিত একটি 
বিল মুলতুবী করবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। আর 
একবার করেছিল ডাক ও তার অফিসের কেরাণী ও অধস্তন কর্মচারীদের 
অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করবার সময়। তবে এ 
প্রস্তাবগুলির মধ্যে বিশেষ কোন সরকারী নীতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না| 

কোলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্কার জনগণের চোখের সামনেই ছিল। 
স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ তনুযাঁয়ী অনেক সংস্কারের ব্যবস্থাও 
আমাদের সামনেই রয়েছে । তবে তাতে রয়েছে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন 
ও প্রচুর অর্থবায়ের প্রশ্ন । কোলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংবিধানে একটি 
ক্ষুদ্রাকার পরিবর্তন দেখা যায় যা” ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে ইম্পিরিয়্যাল 
(লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করে” আমিই 
প্রথম পরামর্শ দিয়েছিলাম । তাঁতে আমি আ্ুপারিশ করেছিলাম যে, 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্বায়ত্ত শাসিত হবে এবং ভাইসরয়ের পরিবর্তে প্রাদেশিক 
গভর্ণরই হাবেন তার আচার্য । এভাবে কোলকাতা বিশ্ববিগ্যালয়কেও 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মত স্থানীয় সরকারের প্রধানের সঙ্গে 
একই প্রকারের সম্বন্ধে সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। সরকারের পক্ষ 
থেকে স্যার শঙ্করণ নায়ার আমার এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন । 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


অন্তত ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে 
সার শঙ্করণ নায়ারকে কৃতী বলা যায়। বিচারাসন থেকে এনে তাকে 
ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ কাউনসিলে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল । 
শিক্ষা সমস্ত। বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পকিত সমস্যাগুলির সঙ্গে তার 
কোন সক্রিয় পরিচয় ছিল না। তা সত্বেও সে সব বিষয় নিয়ে কাজ 
করতে গিয়ে ভিনি বিচক্ষণতা, বিচারশক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন! 
মাবার তিনি এ সত্যটিই প্রমাণ করলেন যে, জীবনের যে কোন ক্ষেত্র 
থেকেই আমাদের উৎকুষ্ট ন্যক্তিদিগকে নেওয়া হোক, দেখ। যাবে তারা 
উচ্চতম প্রশাসনিক পদের উপযুক্ত । সমস্ত স্বাধীন দেশেরই একই 
অভিজ্ঞতা । ভারতেও পুনরার তাহাই হয়েছে । স্যার শঙ্করণ শিক্ষাবিদ 
ছিলেন না। অথচ যে বিহার বিশ্ববি্ভালয় আইন এক নূতন ক্ষেত্রে 
এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, তজ্জন্তাও আনরা স্যার শঙ্করণ নায়ারের নিকটই 
খণী। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা নিয়ে সহকন্মীদের সঙ্গে মতদবৈধতা হওয়ার 
পর তিনি পদত্যাগ করেন। সেই বিবাদের মধ্যেও সারবস্ত কিছু 
থাকুক ব! ন। থাকুক, তার পদত্যাগ থেকে একটি কথা প্রমাণিত হয়েছে 
যে, আদর্শের জন্য উচ্চপদস্থ ভারতীয়ের। তৎপরতার সঙ্গে পদত্যাগও 
করতে পারে। শোনা যায় লর্ড সিংহ যখন ভাইসরয়-এর একজিকিউটিভ 
কাউনসিলের সদসা তখন মিন্টোর সময়ে ষে প্রেস বিল উপস্থিত করা 
হয়েছিল তজ্জন্য চিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন! পুলিশের এক 
ডেপুটি সুপারিণটেনডেন্টকে হত্যার বিষয় নিয়ে যে এক অন্থুবিধাজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা” জটিলতর হয়ে পড়তে পাঁরে বিবেচনা 
করে' তিনি তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। আমি নিজে জানি 
যে, একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদসাপদ গ্রহণ অনেকের পক্ষেই ছিল 
এক স্বার্থ তাগ স্বরূপ । 

তবে আমি আগার বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য কিছু করতে পেরেছি মনে 
করে যখন গব্ব বোধ করছিলাম, তখন ধার! এক সময় আমার সহকষ্ধ 
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ছিলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। তার! ইগডয়ান 
য্যাসোসিয়েশনের কাধ্যকরী সমিতির এক সভা ডেকে আমার বিরুদ্ধে 
এক নিন্নাস্চক প্রস্তাব গ্রহণ করতেও চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু একটি 
মূলতুবী প্রস্তাবের ফলে আমি কোন প্রকারে রক্ষা পাই। তারপর 
আর কোনদিন তা? হয় নি। যে সংস্কারের জন্ প্রস্তাব করায় আমার 
সহকম্মিগণ আমার নিন্দা করেছিলেন আজ তাহাই বাস্তব হয়ে 
দেখ! দিয়েছে । বঙ্গদেশের গভর্ণর এখন কোলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আচাধ্য । এবং তাতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। 

ভারতে জনসেবার এই হ'ল পুরস্কার । তবে এও ছিল, আরও যা? 
আসছে তার প্রথম আম্বাদ মাত্র। যে লোকটির একমাত্র অপরাধ 
এই ছিল যে, সে নবজাত জনপ্রিয়তার বিলীয়মান ধুমের পশ্চাতে ধাবিত 
না হয়ে কর্তব্যকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছিল, তাকে নিন্দ। করবার 
মত কঠোর ভাষা সেদিন ছিল ছুস্প্রাপ্য। ইপ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েশনের 
আমার যে সব বন্ধু আমার প্রস্তাবের বিরোধিত। করেছিলেন তারা তা, 
করেছিলেন কিছুটা আবেগের বশে আর কিছুট। ব্যবহারিক ক্ষেত্রের 
উপর ভিত্তি করে'। আচাধ্য পদ থেকে ভাইসরয়এর অপসারণ তাদের 
মনঃপৃত ছিল না। তা" ছিল একটি মর্যাদার বিষয়। তত্তিনন, 
কোলকাতা বিশ্ববি্ভালয়কে ভারত সরকার প্রচুর টাক! দান হিসাবে 
দিয়েছিলেন। আমার বন্ধুদের আশঙ্কা হয়েছিল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে 
ভাইসরয়-এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই 
অন্ুদানও বহুল পরিমাণে হাস হয়ে যেতে পারে । মধ্যাদার প্রন্ণ নিয়ে 
আমি বিশেষ উদ্দিগ্ন ছিলাম না। অর্থের বিষয়টিই ছিল অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ । তবে তা? বেশীদিন টিকে থাক! মোটেই সম্ভব ছিল ন|! 
কারণ কোন প্রশাসনিক ব্যাপারেই কোন বিশেষ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হতে পারে না। 

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ে আমি ছিলাম বরাবরই বিশেষ 
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উৎসাহী । ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড রিপণ যখন এ বিষয়ে 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তাঁর পূর্ব্বেও আমি রাজনৈতিক .অগ্রগতির 
উপায় হিসাবে এর জন্য আন্ৰোলন করেছিলাম । স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন 
প্রবপ্তিত হওয়ার পর থেকেও আমি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং তা! 
কাধ্যকরী করার বিষয়ে সহায়তা করেছি । সুতরাং যখন ইস্পিরিয়্যাল 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলে গেলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, আমার 
সেখানে যাবার স্থযোগ নিয়ে তাকে আরও প্রসারিত করা আমার 
কর্তব্য। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সরকারের 
উদাসীনতা ও অবহেলার দরুণই স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা পঙ্থু হয়ে 
পড়েছিল। কারণ এর অগ্রগতির অর্থই ছিল আমলাত্ম্ত্রীদের হাতি 
থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া । পুথিবীর সব্ধত্রই আমলাতন্ত্রীরা অতান্ত 
ক্ষমতালোভী । 'তা” হাস করতে গেলেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। লর্ড 
মর্লণে একবার তার এক জরুরী বার্তার মধো বলেছিলেন ষে, স্থানীয় 
সংস্থাগুলির জনপ্রিয় সদস্যদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা এতই সামান্ত ছিল 
যে, তারা তাদের কাজে কিছুমাত্র উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ১৯১৪ 
সালের মার্চ মাসে আমি জিলাবোর্ড ও লোক্যাঁলবোর্ডের সভাপতি ষাতে 
নির্বাচনের মাধামে নিযুক্ত কর! হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে যাতে একটি 
করে' লোক্যাল গভর্ণমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয় সে মন্মে স্বপারিশ করে, 
এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম । সরকার পক্ষ প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেন এবং প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে ষায়। এ ছাড়া আর কিই বা আশা 
করা যায়। তবে আমার পক্ষে এটুকু সম্তোষের কারণ ছিল যে, পরবর্তী 
কয়েক বছরের মধ্যে সরকারপক্ষ ধীরে ধীরে আমার মতগুলিই গ্রহণ 
করেছিলেন। ১৯১৮ সালের মে মাসের ১৮ই তারিখে ভারত সরকার 
এক প্রস্তাব পাশ করে গ্রামীন বোর্ডগুলির চেয়ারম্যানদের নির্বাচনের 
জন্য য্থা সম্ভব ব্যবস্থা করতে স্থানীয় সরকারগুলিকে অনুরোধ 
করলেন। তখন থেকে বঙ্গদেশের সমস্ত জিলা ও লোক্যাল বোর্ডগুলিও 
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এই অধিকার ভোগ করে” আসছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শীসন বিভাগের 
মন্ত্রী হিসাবে এই আন্দোলনকে অগ্রসর করে' দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব 
হয়েছিল। ১৯১৯ সালে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্ডগীর সদসা হিসাবে 
আমি যখন ইংলগ্ডে যাই তখন যুক্তরাজ্যের স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থাগুলির 
পরিচালনাদির বিষয়ে অনুসন্ধান করে” ভারতীয় পরিস্থিতিতে তা? কি 
পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব তা নির্ণয় করবার জন্য ভারতসচিব এক কমিটি 
নিষুক্ত করেছিলেন এবং তিনি আমাকেও সে কমিটির সদসাদলতুক্ত 
করেন। আমাদের স্থানীয় সংস্থাগুলির কাজ যাতে আরও উন্নত মানের 
হয় এবং আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অধিকতর অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য 
ইংরেজদের দৃষ্টান্ত যথা সম্ভব অনুসরণ করে প্রতোক প্রদেশে একটি 
করে লোক্যাল গভর্ণমেন্ট বো স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম | আমার বিবৃতিতেও আমি একথাই তুলে 
ধরেছিলাম। আমি শুনেছি আসাম ও মধ্যপ্রদেশ সরকার আমার এই 
স্বপারিশ মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করেছেন । ন্তবে বঙ্গীয় সরকার ও 
অন্ঠান্ত প্রাদেশিক সরকারের! হা” করেন নি। 

পুনর্গঠিত বেঙ্গল কাউনসিলে মিঃ ডি. সি. ঘোষ এ প্রশ্নটি উদ্খাপন 
করেছিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আমার 
সমস্ত সহানু ভূতিও তাঁর প্রতি ছিল। কিন্তু অর্থের অনটনে সে পথ রুদ্ধ 
হয়ে গেল। হয়ত অধিকতর উপযুক্ত সময়ে ক্রমপ্রগতিশীল অনুকরণে 
আমরাও বঙ্গদেশে একটি গভর্ণমেন্ট বোর্ড স্থাপন করে আমাদের 
প্রচেষ্টাকে সংহত ও একত্র করে আমাদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রচেষ্টার 
সাফল্যের উপযোগী প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করতে পারব । 

দেশ ভেদে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবিরাম যে পরিবর্ধন চলছে তার 
সীমার কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, প্রত্যেক দেশেই তাদের গণপরিষদগুলি 
হ'ল তাদের নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকারের রক্ষক। প্রত্যেক 
সরকারেরই যে কতকগুলি দায়িত্ব আছে এবং কোন সরকারই যে তা' 
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ত্যাগ করতে পারে না, সে-সব অসুবিধার কথ। বিচার না করে এই 
গণপরিষদগুলি অনেক সময় চরমে চলে যায়। তবে তা সত্ত্বেও তাদের 
নির্দেশ ও পরামর্শ খুবই হিতকর হয়ে থাকে । এমন কি, অত্যন্ত চরম, 
ভাবে হলেও এই গণপরিষদের মাধ্যমেই জনমত সরকারের কাণে এসে 
পৌছায়। 'আর সরকারের ব্রত ও প্রধান লক্ষ্য বন্তুই হ'ল, শাস্তি ও 
শৃঙ্খল স্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে হ্যায় বিচার, জনকল্যাণ ও দেশের 
নিরাপত্তা । ১৯১৮ সালে ইংলগ্ডের তৎকালীন এক আইনের অনুরূপ, 
শাইন দ্বার! বঙ্গ দেশে বু লোককে অন্তরীণ কর! হয়। সব্বত্র অত্যন্ত 
উদ্ভেজন! দেখ! দিল । সরকার এমন এক নীতি অবলম্বন করলেন যার 
কলে গোপনীয়তা বদ্ধিত হ'ল এবং প্রকৃত ন্যায় বিচারের সর্ধ্বশ্রেষ্ঠ 
শক্তিশীলী রক্ষক যে তথা প্রকাশ, তাও বন্ধ করা হ'ল । আর তারই 
ফল স্বরূপ সরকারী ভুলত্রান্তি উত্তেজনাকে আরও প্রবল করে ভুলল। 
সিন্ধুবাল। মামলায় সরকার এক সাজ্ঘাতিক ভূল করল। অবশ্য 
সরকারের এরূপ তুল কেবল যে একটি তা' নয়। বাঁকুড়। জিলায় 
সিদ্ধুবাল। নামে ছুজন স্ত্রীলোক ছিলেন। ক্টীদের একজনের বিরুদ্ধে 
সরকারের অভিযোগ থাকায় তার খোঁজ হতে লাগল । অবশেষে জটু 
ছাড়াবার উদ্দোম্তে পুলিশ ছুজনকেই গ্রেপ্তার করে" প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে 
তাদের হাটিয়ে হাজতে নিয়ে গেল। এরা দুজনেই ছিলেন পার্দানসীন 
এবং দেশের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তারা খোলাখুলি ভাবে পথে 
চলাফের। করতেন শা । অবস্থা চরম আকার ধারণ করল তখন, যখন বার 
তের দিন জেল হাজতে আটক থাকার পর তার! উভয়েই যুক্তি পেলেন। 
তাঁর কারণ, দেখা গেল তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কণামাত্রও কোন 
প্রমঃণ ছিল না। সরকারী কাজের মধ্যে এই হ'ল সর্বাধিক ছুঃখের 
বিষয়। এর চেয়ে পপ্রচণ্ডতর ভুল আর কি হ'তে পারে? যেকোন 
পুলিশ কর্মচারীদের থেকে এই পুলিশ কর্্মচারীগণ কোন অংশেই ভাল 
বা মন্দ ছিল না। এক্ষেত্রে তারা হয়েছিল এমন এক পুরাতন ও 
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পরিত্যক্ত প্রথার শিকার, যার কথ! অতীতের “ষ্টার চেম্বার” দিনগুলির 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যার সমস্ত কর্মাশক্তিটি কেবল মাত্র 
গোপনীয়তাকেই কেন্দ্র করে' তাঁর চারদিকে দ্বুরে বেড়ায়। সমস্ত 
বঙ্গদেশ উত্তেজনার বশে জ্বলে উঠল । ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যে 
টেনে নিয়ে বিশ্রী ভাবে অপমান করা হ'ল, তাদের প্রতি যে অকারণে 
কষেদীর ন্যায় বাবহার করা হ'ল, তাঁদের সামাভিক অবস্তা বা মর্ধ্যাদ। যে 
তার্দিগকে এই ন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হল না, আর এ 
সবই যে আইনের এক আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর প্রকৃত তথ্যাদি 
প্রকাশ না করে গোপন করা হ'ল, এ সমস্ত কারণে সারা বঙ্গদেশ তীব্র 
ক্রোধে ও ঘ্বণায় আকুল হয়ে উঠল । আমার মনে হ'ল এ সময় আমার 
উচিত আমার প্রদেশের জনসাধারণের মনোভাব যে কি, তা এই 
কাউনসিল থেকে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করা। অন্তরীণদের বিষয়, ১৮১৮ 
সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্ববাসিতদের বিষয় ও অনুরূপ 
আইনসমূহ নিয়ে কাঁজকণ্্ করার বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য আমি 
একটি পরামর্শদাতী কমিটি নিযুক্ত করবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করলাম । আমার সে প্রস্তাবের বিষয় বস্ত ছিল নিম্নরূপ 

“প্রতোক প্রদেশের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়। 
বিবৃতি প্রদানের উদ্দেস্টে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয়সহ একটি কমিটি 
নিযুক্ত করিবার জন্থ এই কাউনসিল সপারিষদ গভর্ণর জেনার্যালের 
নিকট সুপারিশ করিতেছে । যথাঁ_ 

(১) ভারতরক্ষা আইনে অস্তরীণদের ঘটন। সমূহ ; 

(২) ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন ও অনুরূপ রেগুলেশন 
অনুসারে মাদ্রাজ ও বোস্বাইতে আটক রাখার ঘটনা সমূহ ; 

(৩) অতঃপর যে সমস্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আইন ও রেগুলেশনের 
আওতায় আসিবে, তাহাদের ঘটনাসমূহ ; 

উপরোক্ত বন্দীদিগের স্বাস্থ্য, ভাতা, আটক থাকিবার স্থান এবং 
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অন্ঠান্ যাবতীয় বিষয়ে স্থপারিশ করিবার ক্ষমতাও এই কমিটির উপর 
ন্যস্ত থাকিবে |” 

প্রস্তাবটির উপর বিতর্ক আরম্ভ হবার পূর্বে হোমমেম্বর স্যার 
উইলিয়ম ভিনসেণ্ট-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আমার এক সুযোগ 
হয়। এটি আমার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । এবং বোধ হয় 
এতে সরকারেরও সুবিধা হয়েছিল। এভাবে আলোচনায় আমাদের 
উভয় পক্ষের কোথায় মতৈক্য ছিল আর কোথায় মতানৈক্য ছিল তাও 
পরিক্ষার হয়ে গেল। এবং তারপর প্রয়োজন হলে পরস্পরের গলাও 
টিপে ধরতে পারবে । সরকারের পক্ষ সমর্থন করেই হোমমেম্বর উত্তর 
দিলেন । তবে তার মধ্যেও একটি সহানুভৃতির স্বর ছিল। মোটামুটি 
ভাবে তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে এক পরামর্শনাতা৷ কমিটি নিযুক্ত 
করতে স্বীকৃত হলেন। এতদিন ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি ক্রমশ 
চরমপন্থীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছিল। হোমমেম্বর এই বিশেষ সুবিধা 
দিতে স্বীকৃত হবার ফলে সংবাদ পত্রগুলি আন্ন্দিত হয়ে তাকে স্বাগত 
জানাল। বিচারপতি ব্রীচত্রফ্ট ও স্বীয় স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকর 
কমিটির সদস্ নিযুক্ত হয়েছিলেন । আমি শুনেছিলাম বঙ্গদেশের একশ 
রাজবন্দীর মধ্যে ছয়জনকে মুক্তি দেবার জন্ক কমিটি সুপারিশ করেছিল । 
এ কমিটির নিয়োগ ও তার শ্রম জনমতকে কিছু পরিমাণে শান্ত করতে 
সক্ষম হয়েছিল। তা" হলেও অন্তরীণ রাখার বিষয়টি জনমত স্বীকার 
করে নিতে পারল না, তবে তাঁর বিরুদ্ধে পুর্ব্বে যে কঠোরতার স্থপ্টি 
হয়েছিল এখন তা৷ সামান্য শিথিল হল মাত্র । 

রাওলাট ফ্যাক্ট নিয়ে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে যে 
বিতর্ক হয়েছিল, তার উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি 
ছিল এক দমনমূলক ব্যবস্থা এবং দেশের সাধারণ ফৌজদারী আইনের 
বাতিক্রম। দেশের সর্ধত্র তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে লাগল। 
কাউনসিলের অভ্যন্তরে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। হোমমেশ্বর 
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স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট বিষয়টি ঘরোয়াভাবে আলোচনার উদ্দেস্টে 
মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ড্র তেজবাহাছুর সপরু ও আমাকে এক 
কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানালেন । আমরা প্রত্যেকেই বিলটির বিরোধিতা 
করলাম । স্যার উইলিয়াম সাময়িকভাবে তাকে আইনে পরিণত করতে 
স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তা” সত্বেও বিলটি সমর্থন করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হল না। কাঁউনসিলে আমি খুব জোরের সঙ্গেই তার বিরোধিতা 
করলাম এবং সরকারকে সতর্ক করে? দিয়ে বললাম যে, এটি তাদের 
পক্ষে হবে এক সাজ্ঘাতিক পদক্ষেপ যার ফলে প্রচণ্ড এক উত্তেজনা যে 
স্থষ্টি হবে তা? সুনিশ্চিত । আমাদের আপন্তিতে কোনই ফল হ'ল না। 
বিলটি পাশ হয়ে আইনে পরিণত হ'ল। কিন্ত সে আইন কোনদিন 
কাধ্যকর করা হ'ল না। ছেঁড়া চিঠির মতই অবহেলিত হয়ে রইল। 
তবে আমরা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম তা” অক্ষরে অক্ষরেই ফলেছিল। 
আর এই রাওলাট আইন থেকেই হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের 
জন্ম | 

১৯১১ সালের ২৫শে আগষ্ট ষে এক জরুরী বার্তা প্রেরণ করা 
হয়েছিল তা? বাস্তবিকই স্মরণীয়। । আমাদের ইতিহাসে তা অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ । তার মধ্যে বঙ্গভঙ্গের সংশোধনের জন্য সুপারিশ ছিল। 
এবং তদতিরিক্তও কিছু ছিল। বরদানম্বরূপ প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসনের 
প্রতিশ্রুতিও ছিল তার মধ্যে । তারপরে আমাদের যতগুলি প্রাদেশিক 
কনফারেন্স হয়েছিল তার সবগুলিতেই এই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে রূপ 
দেবার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি 
লেজিসলেটিভ কাউনসিলে বিষয়টি তুলেছিলাম। সরকারী আয়-ব্যয়ের 
হিসাব নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, প্রাদেশিক স্বায়স্ত শাসনের অঙ্গ 
হিসাবে আমি প্রদেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর 
দিয়েছিলাম। অর্থমন্ত্রী স্যার উইলিয়াম মায়ার আমার এই মতের 
বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, আমি নাকি “একজন অস্থির 
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'আদর্শবাদী” | প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম, আমি ষে আদর্শবাদী সে 
কথা সত্য। তবে আমি অস্থিরও নই, আর ব্যবহারিকবুদ্ধিহীনও নই । 
বরং আমার বছ আদর্শ ই পূর্ণ হয়েছে অথবা পূর্ণ হতে চলেছে। 
তখনকার ভাইসরয় লর্ড হাডিঞ্জ যিনি সেই জরুরী বার্ত প্রণয়ন 
করেছিলেন, একবার কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন, “মিঃ ব্যানার্জী, 
দশ বছরের মধ্যেই আপনার! প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পাবেন।” বস্তুত 
তার ব্ছু আগেই আমরা তার স্থচন। দেখতে পেয়েছিলাম । 

১৯১৬ সালের নির্বাচনে ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের 
আসনটি আমার হাত ছাড়া হয়। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বনু ও মিঃ সীতানাথ 
রায় তাতে জয়লাভ করেছিলেন। আমি আমার সাধারণ দেশসেবার 
কাজে ফিরে গেলাম । গত চল্লিশ বছর ধরে কাউনসিলের বাইরে আমি 
ত তাই করেছি। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ত হ'ল। বঙ্গদেশ থেকে 
সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য আবেদন হু'ল। সাম্রাজ্যের এই বিপদের 
মুহূর্তে আমাদের দেশের উত্তম শ্রেণীর লোকদিগকে সেনাদলে ভি হয়ে 
সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করতে অন্থরোধ করে” আমি নগরে নগরে দ্বুরে 
বেড়াতে লাগলাম। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমি ত্রিশের অধিক 
সভায় এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলাম । তখন আমার প্রধান বক্তব্য ছিল 
এই যে, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হ'ল স্ব-রাজ এবং আত্ম-রক্ষা তারই 
অর্থবাচক | আমর! যদি সাম্রাজ্যের নাগারকতার স্থযোগ স্থবিধ। পেতে 
অভিলাধী হই, তা” হ'লে তার দাঁয়িত্ও আমাদের বহন করতে হ'ৰে। 
আর এই দায়িত্বের মধ্যে প্রধান হ'ল সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য যুদ্ধে ষোগ 
দেওয়া । আমার এই আবেদন সকলের অস্তুর স্পর্শ করল। এবং 
এজন্য ষে অসংখ্য সভ। হয়েছিল তার একটিতেও কেউ কোনদিন কোন 
আপত্তি করে নি। অসহযোগ তখনো মাথা তোলে নি। বে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ বিস্তারিত ভাবে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছে, সে সময়ে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। | 
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সেনাদলে ভণ্তির ব্যাপারে যে সব সভা! হয়েছিল তা” থেকে আমার 
এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। আমি দেখলাম জনসেবার কাজে 
এবারই সর্বপ্রথম একই মঞ্চে পাশাপাশি দাড়িয়ে আমি ও উচ্চপদস্থ 
সরকারী কন্মচারীগণ একই উদ্দেশ্টে আবেদন জানালাম! এবং 
তারা আমার সঙ্গে এমন ভদ্র ব্যবহার করলেন যে, আমি তার জন্য 
প্রস্ততও হ'তে পারি নি। বঙ্গদেশের ভদ্রসম্প্রদায়গুলি থেকে আমরা 
প্রায় ছয় হাজারের উপর লোককে নৃতন সৈনিক হিসাবে ভস্তি করতে 
সক্ষম হয়েছিলাম। প্রায়ই বলা হয়, এসকল সৈনিকের মধ্যে সব 
সময় আশানুরূপ গুণ দেখা যেত না। তবে একথাও স্মরণ রাখা! 
দরকার ষে, প্রায় দেড়শত বছর যাবৎ বঙ্গদেশ সৈনিককার্ধা-কুশলতার 
সঙ্গে সম্পর্কশূন্ হয়েছিল এবং যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা ছিল তাদের পক্ষে 
সম্পূর্ণ নুতন । আমি নিজে জানি যে, অনেক যুবক 'এতে যথেষ্ট উৎসাহ 
দেখিয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সৈনিক হবার অভিলাষ চরিধার্থ 
করবার জন্য তার! এমনকি, পিতামাতার পবিত্র কর্তৃত্বের পধ্যস্ত বিরোধিতা 
করেছিল! ঠিক পথে চললে বঙ্গদেশে নূতন সৈনিকের অভাব হবার 
কিছুমাত্র কারণ নেই। আঞ্চলিক সেনাদলে যোগ দেবার জন্য বঙ্গদেশে 
যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নি তা” অত্যন্ত ছঃখ ও নৈরাশ্যজনক । 
এটি ছিল এমনই এক আন্দোলন যাতে বঙ্গদেশনহ ভারতের জনমতের 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী । ভারতীয় আঞ্চলিক 
ৰাহিনী গঠনের বাপারে লেজিসলেটিভ কাউনসিলের ভিতর দিয়ে 
ভতপরতার সঙ্গে সে কাধ্য সম্পাদন করাতে আমারও হাত ছিল। 
ৰঙ্গদেশে যে ডা” সফল হয় নি তার প্রধান কারণ, যাদের ভিতর থেকে 
আঞ্চলিক বাহিনীতে ঢোক ভন্তি হতে পারত তাদের মধ্যে 
অসহযোগের প্রভাব প্রবেশ করেছিল । আমি আশ! করছি বে, ষখন 
অসহযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আঞ্চলিক বাহিনী সম্পকিত 
'আন্বোলনের সুদিন আসবে। 


৪৭৪ 


জাতি বেঙ্দিন গঠনপথে 


বন্তত গত কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে । রাজনৈতিক দিশান্তে অসহযোগের 
প্রতি যে গভীর ভক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল আজ তা বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে । কেবল একটি ব্যতীত তার অপর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পরিত্যক্ত, 
হয়েছে । একমাত্র বিদেশী বস্ত্র ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রকার বঙ্জন- 
আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে । অনদহযোগ আন্দোলনের নায়কের! 
যে বিফল হয়েছেন, এ সমস্ত ঘটন! সে-কথাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার 
করছে। বিজয়ী-সেনানায়ক যখন নিশ্চিত জয়ের দিকে ছুটে যায়, 
আর তার চারিদিকে সাফলোর স্মৃতিচিহগুলি ছড়ান থাকে, তখন 
সে তার কাধ্যস্থচী পরিবর্তন, সংশোধন, স্থগিতকরণ বা বর্জনের কথ 
কখনে। চিন্তাও করে না। এটি বাস্তবিক পক্ষে এক বিফলতারই 
স্বীকৃতি। আত্মপক্ষ সমর্থনের যত প্রকার কৈফিয়তই দেওয়া হোক, 
আপাত দৃষ্টিতে তা” যত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হোক অথবা যত বড় 
নামের সঙ্গেই তা? যুক্ত থাকুক, বিফলতা বিফলতাই থেকে যাবে। 
কিছুতেই তা” মুছে দেওয়া যাবে না। এর ভাগ্য যে কি হবে তা” 
প্রতোক নিরপেক্ষ দর্শকই জানতেন এবং তারা অনুভব করেছিলেন 
যে, এটিই হবে তার অবশ্যন্তাবী পরিণতি । বড়বড় নেতাদের ক্ষেত্রে 
অসহযোগের মূল ছিল প্রবল ও দীপ্ত স্বদেশপ্রেমের মধ্যে প্রোথিত ! 
তার সঙ্গে যোগ ছিল বুটিশ সরকার ও দেশের প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
সমস্ত কিছুর প্রতি এক গভীর ঘ্বণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু অসহযোগী 
বিরাট জনতার ক্ষেত্রে বুটিশ সরকার, তার কন্মচারী ও যে কোন 
ইংরেজের প্রতি ঘ্বণাই ছিল তাঁদের অসহযোগের প্রেরণার উৎস।. 
যখন কোন প্রবণতা জনসাধারণকে পেয়ে বসে তখন তা” ক্রমশ বৃদ্ধি 
পায় ও প্রসার লাভ করে। সরকারের প্রতি ঘ্বণ। ক্রমে রাজনৈতিক, 
ধর্মনৈতিক ও অপরাপব প্রতিপক্ষিয় জাতি ও সম্প্রদায়ের উপর দুর্বার 
গতিতে যে বিস্তৃতি লাভ করে সে বিষদ্ষে মিঃ গান্ধীই আমার প্রমাণ ॥ 
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ষে স্বণার মনোভাব জনমানসে এতদিন সুপ্ত ছিল তাকে তারা জাগ্রত 
করে' দিয়েছিলেন । আর তাহাই ক্রমশ বিকশিত হয়ে ধ্বংশাত্মক ফল 
উৎপন্ন করেছিল। অবশ্য হিন্দুযুদলমানের এঁক্যের জন্ত মিঃ গান্ধী যে 
চরম উৎকণ্ঠায় ছিলেন ও একাস্ত চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, আমরা সকলেই 
তার প্রশংসা! করি। তবে এই নিতান্ত ছুখজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
বিষয়ে বিচারবিবেচন! করতে গেলে, অস্তত ইতিহাসের প্রতি যাহাতে 
অন্ঠায় না হয়, সে জন্ত তাকে লালনপালনে ও পরিপোৌষণে 
অসহযোগ আন্দোলনের যে ভূমিকা ছিল তা” যেন আমরা ভূলে ন! 
যাই। 
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জিংশতি অধ্যায় 
্পাসলন্ম হহকান্ ও ভল্সসপন্ছ্রী সন্োভ্ভাবেন্স শাসন 


১৯১৭ সালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ববাধিক চাঞ্চল্যকর ছিল হাউস 
অব কমনস-এ মিঃ মণ্টেগুর ভারতে ধাপে-ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠন 
করবার ক্ষমতাদানের প্রতিশ্রুতি । জনমানসে এ ঘোষণার মিশ্রকল 
দেখ দেয়। যারা বুটিশ সরকারের কথা ও প্রতিশ্রুতিতে আস্থা 
হারিয়ে ফেলেছিল তারা আশাঘিত হ'ল; যারা সংশয়াকুল ছিল তাদের 
মনে সন্দেহ ও ভয়ের সঞ্চার হ'ল এবং যারা অকারণে কিছু বিশ্বাস করে 
নিতে অনিচ্ছুক ছিল, তাদের মনে অবিশ্বাস দানা বাধল। তার পরে 
এল নাটকীয় ও অভিনব ভাবে বিহ্বলতা স্থজনকারী এক ঘোষণ!। 
মিঃ মন্টেগ্ড ঘোষণ। করলেন যে, তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে ভারতের জনমত নির্ণয়ের জন্য এক প্রতিনিধিমগুলীসহ ভারতে 
আসবেন । তার একাগ্রতা ও এঁকাস্তিকতা৷ সম্পর্কে সন্দেহের কোনই 
কারণ ছিল না। অতীতের সরকারী কম্মচারীদের নিয়ম থেকে এছিল 
এক স্মরণীয় ব্যতিক্রম । এমন কি ধারা ছিলেন ঘোর সন্দিপ্ধমন৷ তারাও 
মনে করতে লাগলেন, এই যে ভারত-সচিব, এর কেবল কথ ব্ল। ছাড়া 
আরও গুণ আছে । ইনি কাজ করতে চান। ফ্যাংলো-ভারতের ইতিহাস 
খুললে দেখ। যাবে তার.পুষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অসংখ্য কাহিনী 
ছস্তান রয়েছে । হয়ত এবার এক নূতন অধ্যায় খোলা হবে । 

মিঃ মণ্টেগ্ড নভেম্বর মাসে প্রতিনিধিমগ্ডলীসহ ভারতে এলেন এবং 
সংশ্লিষ্ট সমস্তাগুলির পুঙ্ঘানুপুঙ্ঘ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি 
দেশের বু অঞ্চল পরিদর্শন করলেন । ভারতীয় ও ইউরোপীয় বু লোকের 
সাক্ষা নিলেন। সাক্ষ্য নেবার সময় একএক দলে দু-তিনজন সাক্ষী 
থাকত এন্ং তাদ্দিগকে গুরুতরভাবে জেরা করা! হ'ত । আর একাজটিতে 
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মিঃ মণ্টেগু ছিলেন বিশেবরপে দক্ষ । মধ্যপ্রদেশের মিঃ আর. এন. 
মুধোলকার এবং আমার সাক্ষ্য এক সঙ্গেই গ্রহণ করা! হয়েছিল। এবং 
আমাকেও সেই গুরুতর পরীক্ষার সন্মুধীন হতে হয়েছিল। পরে যখন 
দ্বৈতশাসনের ধারণাটি দান বাঁধতে লাগল তখন মিঃ মন্টেগুর সঙ্গে 
আরও কথাবার্তা হয়। মিঃ লায়োনেল কুর্টিশ-এর মনেই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম এ ধারণাটির স্য্টি হয়েছিল । প্রায় একই সময়ে তিনিও 
ভারতে আসেন এবং অনেকের সঙ্গে কনফারেন্সে বসে বিষয়টি 
আলোচনা করছিলেন। এসব আলোচনাসভার কিছুকিছুতে আমি 
নিজেও উপস্থিত ছিলাম এবং এরূপ একটি সভা দাজ্জিলিং-এও অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। মিঃ সি. আর. দাস সহ চরমপন্থী দলের অনেক নেতা 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন । আবহাওয়া ছিল শাস্ত এবং অসহযোগের 
তখনো! জন্ম হয় নি। আমার যতদুর মনে পড়ে তখন ছ্েতশাসন বা 
প্রশাসনের কোন কোন বিভাগ লেজিসলেটিভ কাউনসিলের নিকট দায়ী 
গণনিব্বাচিত মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিতে কেউ কোন গুরুতর আপত্তি তুলে 
নি। পূর্ণীঙ্গদায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীর সঙ্গে একটি মাঝামাঝি 
রফা' হিসাবে মিঃ কুর্টিস দ্বৈতশাসনে ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। প্রায় 
ধর্মপ্রচারকদের মত বিশ্বাস নিয়েই তিনি কথ। বলতে লাগলেন । 
বোধহয় তীর সম্পর্কেই যথার্থতু বল! যায় যে, তিনি. এলেন, দেখলেন 
এবং জয় করলেন। তিনি ইউরোণীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
পরামর্শ সভায় বসে আলোচনা করলেন। প্রথমে সমস্ত পরিকল্পনাটির 
বিষয়ে এদের মনে এক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তাদের যা? 
অভিমত ছিল তা' তৎকালীন সংবাদ পত্রেও প্রকাশ পেল । তাদের ব্যক্তব্য 
ছিল- সরকার প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে দোষক্রটি থেকে মুক্ত 
করে কাজ আরম্ভ করুন। তারপর দায়িত্বশীল সরকার গঠনরূপ ব্যাপক 
প্রশ্মে হাত দেবেন। মি; কুর্টিস ও অন্যদের (লর্ড সিংহ ছিলেন তাদের 
সধ্যে একজন ) সঙ্গে আলোচনা! চলার সময় ইউরোগীয়রা৷ নিজেদের মত 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


সংশোধন করলেন। এবং তাদের প্রশংসা করে বলতে হবে ঘষে, একবার 
যখন আপনাদের মত সংশোধন করলেন তখন তার। দ্বিধা-সন্দেহহীন হয়ে 
ইংরেজদের বৈশিষ্টাপুর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভয়ে তাকে ধরে' রইলেন । আর 
এখন সেই শাসনসংস্কারের প্রধান সমর্থকদের অন্যতম হ'ল ইউরোপীয় 
সম্প্রদায়! ভারতের জন্ঠ যা" নিপ্ধারিত হয়েছে, যথা,-ধাপে ধাপে 
অগ্রসর হয়ে বৃটিশ কমনওয়েল্থের সমান অংশীদার হবার স্বযোগ-_ 
তা'কে তারা এখন স্বীকৃতি দেন। বঙ্গদেশের আইন সভায় ইউরোগীয় 
সদস্যগণ সাধারণত নরমপন্থীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতেন এবং 
তাদের সঙ্গে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিদের সম্পর্কও ছিল বন্ধুত্ব ও 
হৃষ্ভতাপূর্ণ। আমার মনে পড়ে কেবল একটি ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে 
তাদের হিন্দু সহকম্মীদের গুরুতর মতভেদ দেখা৷ দিয়েছিল। আর তা? 
ছিল কোলকাতা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। 
তার। ইউরোগীয় সম্প্রদায়ের জন্ত এরূপ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তার! যে বিষয়টিকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করবেন, 
ত' স্বাভাবিক । ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নিজেদের স্বার্থ যাতে ঠিক ঠিক 
ও যথোপযুক্ত ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য এক 
স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ছিল। এবং সে অনুসারে ইউরোপীয় সদস্তগণের 
ধারণ। হয়েছিল যে, তাদের পক্ষে যখন সাম্পদায়িক প্রতিনিধিত্ব হিতকর 
মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষেও তা? হিতকর হবে। তারা এ সত্যটি বিস্বৃত 
হয়েছিলেন যে, তাদের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা সমান নয়। 
কারণ আজ বা কাল হিন্তু ও মুসলমানেরা সংহত হয়ে একটি 
রাজনৈতিক এঁক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে। আর সেই ভারতীয়, 
জাতীয়তা বিকাশের পথে এই সাংম্প্রদায়িক ব্যবস্থা হবে এক বিরাট 
অন্তরায় । 

ইতিমধ্যে এক প্রবল ঝড় উঠবার উপক্রম হ'ল। এরং তার বঙ্গে 
ভারতীয় রাজনৈতিকদের মধ্যে সাজ্ঘাতিক ভাঙ্গন দেখা দিল । ১৯১৮" 
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সালের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড বিবৃতি প্রন্গাশ হ'ল । এটিই 
ছিল সংগ্রামের সচ্কেত। চরমপন্থী পত্রিকাগুলি ক্রোধে চিৎকার করতে 
লাগল । এমন কি, যে শ্রীমতী বেসান্ত সেই পরিকল্পন! সম্পর্কে এখন 
নরমপন্থীদের মতকে পোষণ করেন, তখন তিনি তার বাগ্িতা ও 
স্বাভাবিক জোর দিয়ে তা বর্জন করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন । 
পরিকল্পনাটি যেদিন প্রকাশ হ'ল সেদিন তিনি ভার “নিউ ইগ্ডিয়া, নামক 
পত্রিকায় বজ্রকণ্ে বললেন, “এ পরিকল্পনা ইংলগু কর্তৃক প্রদানের ও 
ভারত্র কর্তৃক গ্রহণের অযোগা” ৷ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিনই 
'পনেরজন ভদ্রলোক মিলিতভাবে এক বিবুতি প্রচার করে' একই প্রকার 
জোর দিয়ে পরিকল্পনাটির নিন্দা করলেন। তারা বললেন, নীতির দিক 
থেকে পুঙ্থানুপুত্খরূপে ও মূলগত ভাবে পরিকল্পনাটি এতই ভ্রাস্তিমূলক 
যে, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়।” তার সোজা 
ও সরল ভঙ্গিতে পরলোকগত মিঃ তিলকও সেই একই কথা বললেন। 
মিঃ তিলক মন্তব্য করেছিলেন, “মন্টেগড পরিকল্পনা গ্রহণের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য” | 

এ সমস্ত প্রবল উত্বেজনা ও বিক্ষোভের মধ্যে, বিবৃতিটি বিচার- 
বিবেচনা করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হ'ল। 
এবং আমরা, যার! সেরূপ উগ্র মত পোষণ করতাম না, তখন কি করব 
তাহাই ভাবতে, লাগলাম । কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আমর! যোগ 
দেব, কি, দেব না-_তাহাই ছিল আমাদের চিন্তার বিষয়। পরিশেষে 
আমরা যোগ ন। দেওয়ারই সঙ্কল্প করলাম । আমর! দেখলাম এ সমস্ত 
অস্থিরতাপুণ উগ্র মতই কংগ্রেসের আলোচনার মধ্যে প্রাধান্ত লাভ 
করবে । সুতরাং অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আমাদের সমর্থনের ওজন 
দিয়ে তাদের মতকে আরও গ্ররুত্বপূর্ণ করা আমাদের পক্ষে অনুচিত 
বলেই আমরা মনে করলাম । তদনুসারে ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর 
তারিখে আমরা নরমপন্থীদলের এক সম্মেলন ডাকলাম। আমাকেই 
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সেখানে সভাপতি নির্বাচিত কর! হ'ল । এটিই ছিল নরমপন্থী দলের 
সর্ধপ্রথম সম্মেলন। তারপর থেকে এখন পর্্যস্ত তা বছর বছর 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী, অনারেবল স্যার 
নরসিংহ শশ্মা প্রমুখ আমাদের কোন কোন বন্ধু কংগ্রেসকে তাদের 
প্রভাবে প্রভাবিত করবেন এই আশায় কংগ্রেসে যোগ দিতে থাকলেন । 
কিন্ত কল কিছুই হ'ল না। কংগ্রেস তখন অভূতপুর্ব্বরূপে উগ্র হয়ে 
উঠেছে। তারপর থেকে তারাও কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হলেন। 
আমরা ভিন্ন হয়ে গেলাম__০ে যে কত কালের জন্য তা” বলা শক্ত । 

একটি আপোষ মীমাংসার ভিতর দিয়ে এই বিভেদ রোধ করবার 
জন্ত/ যথাশক্তি চেষ্টা করেও আমরা সফল হতে পারলাম না। আমাদের 
মধ্যে বিভেদই চিরদিন আমাদের দুর্বলতার ফলপ্রস্ত উৎস হয়ে, 
রয়েছে। আবার একটি নৃত্তন বিভেদ যাতে সৃষ্টি না হয় তজ্জন্যই 
আমরা সচেষ্ট হলাম। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ণ তিন সপ্তাহ পূর্ব 
যুগ্ম-সম্পাদক ও শ্রীমতী বেসান্তের নিকট আমি তার পাঠালাম । 
মতামতের আদান্প্রদান পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার সহায়ক হতে 
পারে এবং সে উদ্দেশ্যে অল্প কালের জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন 
মূলতুবী রাখবার জন্তক আমি তাদের অনুরোধ করলাম। তারা সে 
অনুরোধ অগ্রাহা করলেন। এবং শেষ মুহুর্তে অধিবেশন আরম্ভ হবার 
মাত্র চবিবশ ঘণ্টা পর্বেবে যখন শেষ চেষ্টা করা হ'ল তখন আর সময় ছিল 
না। যে সময়ে হলে মনের সার! পাঁওয়া যেত, সে সময় তখন অতিবাহিত, 
হয়ে গেছে। ৃ্‌ 

কংগ্রেসে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকবার ঘে সিদ্ধাস্ত আমরা 
নিয়েছিলাম সময়ে দেখা গেল তা” স্ুবিবেচকের কাজই হয়েছিল। 
এবং আমি দাবী করতে পারি যে, আমর! নরমপস্থীরাই পরিকল্পনাটিকে 
বাচিয়েছিলাম। তার বিরোধী জোটটি ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী । ভারতের 
ইউরোপীয় য্যাসোসিয়েশন শাসন সংস্কারের সফলতার জন্য এখন একাগ্র 
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হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তখন তারা তাকে কঠোর ভাষায় নিন্বা করেছে। 
লর্ড সিডেনহাম হাউস-অব-লর্ডস-এও সংবাদপত্রে তার তীত্র নিন্দা 
করেছিলেন এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, কার মতের সমর্থনে 
মিঃ তিলকের কথা৷ থেকে উদ্ৃতি দিয়েছিলেন ৷ 'ম্যানচেষ্টার গাডিয়ান 
পত্রিকা অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতের উগ্রপন্থীর! লর্ড সিডেনহামের 
ও তার দলের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। এতগুলি সাজ্বাতিক 
শক্তিসম্পন্ন বিরোধী সংস্থার মধ্যে কেবলমাত্র ভারতের নরমপন্থীদলের 
নিকট থেকে প্রকৃত ও ক্রমাগত সমর্থন পাওয়। গিয়েছিল। তার 
যদি কংগ্রেসের ভিতর থাকত, তারা ভেসে যেত। তাদের কণ্ঠম্বর 
অতি তুচ্ছ এক সংখ্যাল্প দলের স্বর বলে গণ্য হত এবং তাতে ফল কিছুই 
হ'ত না। বৃটিশ গণতন্ত্র তখন বলত, যে হেতু প্রায় সমস্বরেই শাসন 
সংস্কার পরিকল্পনাটি গ্রহণে আপত্তি উঠেছে তখন, “বেশ ত, তোমরা যদি 
না চাও, আমরাও একে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেব।” এবং সে ক্ষেত্রে 
তার স্থান নেবার জন্ত অপর কোন পরিকল্পনা না থাকার ফলে দায়িত্বশীল 
সরকার গঠনের সম্ভাবনা! অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতুবী হয়ে যেত। 
বৃটিশ সরকার সঠিকভাবে কোন কথ। ন৷ বলার দরুণ আমাদের অসুবিধা 
আরও বৃদ্ধি পেল। তার কারণ, তখন লর্ড কার্জন বৃটিশ মন্ত্রীমগ্ুলীর 
একজন সদস্ত হয়েছেন এবং তার পরামর্শ অন্ুসারেই যে তাদের ভারত 
সম্পকিত নীতি নিদ্ধীরিত হবে তারই সম্ভাবনা অধিক ছিল। বিলটি 
পাল্যামেন্টে উপস্থাপিত হবার পূর্বে তার মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে 
সুপারিশ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে দেখবার জন্য 
হাউস-অব-লর্ডস ও হাউস-অব-কমনস্‌ উভয় সভার এক যুক্ত কমিটি 
নিযুক্ত করবার যখন এক প্রস্তাব উঠল, তখন আমাদের উৎকণ্ঠা আরও 
গভীর হ'ল। এমন সময় খন একের পর এক অন্ুুবিধা পু্জীভূত হতে 
লাগল তখন এই পরিকল্পনাকে রক্ষা করতে হ'লে তার সমর্থনে আমাদের 
পক্ষ থেকে এক সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ অপরিহাধ্য হল। প্রয়োজনবোধে 
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কংগ্রেস থেকে বদি পৃথকও হয়ে যেতে হয় তা” হলেও এরূপ একটি 
নীতি গ্রহণ করতে নরমপন্থীদল মনস্থ করল। এর মূল্য বে অত্যন্ত 
অধিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও দায়িত্বশীল সরকার 
এ মূল্য দেওয়! ভিন্ন উপায় ছিল না। সে মুল্যের পরিমাণ যে কত তা 
আমর! হিসাব করলাম এবং তা দেবারও সঙ্কল্প করলাম । আমাদের 
অনেকের কাছে, এবং বিশেষভাবে আমার কাছে, কংগ্রেসের সঙ্গে এই 
বিচ্ছেদ ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক । আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে এই 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম। তাকে ঘত্ব করে শৈশব থেকে 
কৈশোরে, কৈশোর থেকে ভালমন্দ বিচারে দক্ষ করে তুলেছিলাম। আর 
যখন আমাদের সারা জীবনের শ্রম সার্থক হবার মুখোমুখি এসে দাড়াল 
তখন আমাদের জাতীয় এক্যের এই পবিত্র মন্দির ছুঃখ নিবারক বিচার 
বুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সংঘর্ষ, বিবাদ ও মতভেদের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে 
টলমল করতে লাগল । সরে যাওয়৷ ভিন্ন আমাদের গত্যস্তর ছিল 
না। কংগ্রেসকে ধারা অধিকার করে বসেছিলেন, তাদের সঙ্গে 
আমাদের মতের মৌলিক পার্থক্য ছিল। এবং তা” ছিল ভারতের 
স্বায়ত্ত শাসনের মত এক মৌলিক বিষয় নিয়ে। প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে কংগ্রেস যত বড়ই হোক, বস্তুত পক্ষে তা” ছিল এক উদ্দেশ্য 
সাধনের উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্যটি ছিল--্বায়ত্ত শাসন লাভ। 
উদ্দবেশ্টকে সফল করবার জন্ঠ উপায়টি পরিত্যাগ করারই আমরা 
সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, সেটিই ছিল ভারতে মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী 
দলের পৃথক এক সত্ব হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করবার একমাত্র হেতৃ। 
এখান থেকেই চরমপন্থী ও নরমপন্থী দলগুলি স্ব স্ব মতানুসারে কাজ 
করবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে লাগল। 'আস্তর্কলহের 
চাপে হিন্দু যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেলে পরিবারস্থ লোকের মনে 
যেমন এক তিক্ততা লেগে থাকে, আমাদের ক্ষেত্রেও তত্রেপ হ'ল । 
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ভরমপন্থীগণ তারম্বরে নরমপন্থীদের নিন্দা করতে লাগলেন । সর্বক্ষেত্রে 
সংবত মনোভাব গ্রহণ করাই ছিল নরমপন্থীদলের ব্রত । এ ক্ষেত্রেও সে 
কথা তার! ভূললেন না। রাজনৈতিক বিপক্ষ দলীয়রা নরমপস্থীগণকে 
আমলাতন্ত্রের মিত্রশ্রেণীভূক্ত বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে লাগলেন। 
তাদের সভা-সমিতিও চরমপন্থীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত না। 
জনত্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন নিয়ে তাদের মত যখন চরমপন্থীদলের মত 
থেকে ভিন্ন হ'ত, সে সব প্রশ্ন আলোচনার জন্য তারা যে সকল সভ। 
সমিতির অনুষ্ঠান করতেন সেগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ত হৈ-হট্গোলপূর্ণ 
বিক্ষোভ আর উৎশৃঙ্খলতা । এ সকল বিক্ষোভের সময় অহিংসা ও 
অসহযোগ প্রায়ই ঘুষোঘুষি ও লাঠিবাজীতে রূপান্তরিত হ'ত। আর 
সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকারের পর চিৎকার সমানে তার সাথে তাল রেখে 
চলত। গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এলব জনসভায় আমি যেরূপ জঘন্য 
দৃশ্য লক্ষ্য করেছি, আমার প্রায় অদ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের জনসেবার 
সমগ্র কন্মজীবনেও সেরূপ কোনদিন লক্ষ্য করি নি। অসহযোগের 
অন্তর্গত যে স্বরাজযদ আত্মার শক্তি প্রয়োগ করে? জয় লাভে ইচ্ছুক, 
“বিশ্বাসঘাতক”, “লজ্জা” ইত্যাদি শব্দ এখন তাদের মুখে মুখে। 
এ সবের মধ্যে আত্মার শক্তির পরিবর্তে পাশবিক শক্তি প্রদর্শনের 
অংশই ছিল অধিক। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সমস্ত 
আপত্তিকর ও তদানুবঙ্গিক ছুর্নীতিমূলক কাজকন্ধ্ের মধ্যে তরুণদিগকেই 
টেনে আনা হয়। আমাদের প্রাচীনদের মধ্যে যে সহনশীলতার নীতি 
ছিল, এখন তা” লোপ পেয়েছে । এবং প্রদেশের যুব সমাজের পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর যত কিছু হ'তে পারে সে-সবের ধ্বংসকারী 
রীতিনীতিকেই উৎসাহ দেওয়। হয়ে থাকে । 

বাই হোক এই উগ্রপম্থীভাব যে মাত্র সে দিনের ঘটনা! একথাটি 
যেন আমরা ভূলে না যাই। আমাদের বাবা-কাকা ছিলেন ইংরেজী 
শিক্ষার প্রথম ফল এবং ভারা ছিলেন ইংরাজদের সমর্থক । পাশ্চাত্য 
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শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোন দোষ ক্রটিই তাদের চোখে পড়ত না। তারা 
তার নৃতনত্ব ও অভিনবত্ব দেখেই মোহিত হয়ে থাকতেন। 
কতৃস্থানীয়দের চিরাচরিত ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে নিজ নিজ 
ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করা, প্রচলিত প্রথাকে অবহেল! করে, 
কর্তব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি বিষয় সুপ্রাচীন রীতিনীতিতে 
শ্রদ্ধাশীল ও তদ্বারাই পরিচালিত হ'তে অভ্যস্ত প্রাচ্যদেশীয়দের নিকট 
এক মহাসত্য উদঘাটনের শক্তি ও আকম্মিকতা নিয়ে উপস্থিত হা'ল। 
স্বর্গীয় রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন বজদেশে 
ইংরেজী সংস্কৃতির প্রবর্তনের প্রথম দিকের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত । 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করবার পর তার ভূক্তাবশিষ্ট .কিরূপে প্রতিবেশী 
ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ীতে নিক্ষেপ করা হ'ত, তার জীবনীতে সে 
সব কাহিনীর বর্ণনা আছে। আজ অবধি সে কাহিনীর সত্যতা 
সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন তুলে নি। ইংরেজের সব কিছুই তখন 
উত্তম বলে' বিবেচিত হ'ত। এমন কি, সুরাপানও একটি গুণ বলে 
মনে করা হ'ত। ইংরেজের। যা” করে না তাকেই সন্দেহের চোখে 
দেখা হ'ত। একথা পরিষ্কার যে, বঙ্গদেশের তৎকালীন যৌবনম্ুলভ 
মনোভাবের এটিই ছিল এক পরিবর্তনশীল চেহারা । এবং তার মধ্যেই 
তার অবনতি ও ধ্বংশের বীঞ্জ লুকিয়ে ছিল । যথা! সময়ে তার প্রতিক্রিয়। 
দেখা দিল এবং তা” হ'ল হঠাৎ আর অতি প্রথল ভাবে। এটিই, 
আমাদিগকে আমাদের সুপ্রীচীন সভ্যতা ও যুগের পর যুগ অতীতের 
কালম্রোতের আঘাত সহ্য করে এবং বর্তমানে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা' 
স্বরূপ প্রচণ্ড শক্তিসমূহকে প্রতিহত করে শ্রদ্ধায় সুরক্ষিত যে সকল 
রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এখনে দাড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্ত এ আন্দোলন কি সফল হবে ? সে ব্যয়ে 
আমার গুরুতর সন্দেহ রয়েছে । তার কারণ, এরুপ আন্দোলন এ 
সবের যে চিরস্ত্রন সত্য রয়েছে তার এবং অগ্রগতির যে স্বর্গায়নীতি, 
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এক অদৃশ্য শক্তির অনৃশ্য হাত মানব ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠার অস্কিত 
করে রেখেছে তার বিরোধী । তবে এ আন্দোলন সফল হোক বা ন' 
হোক বৃটিশ অনুরাগী মনোভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখ। 
দিয়েছে তা বাস্তবিক পক্ষে বৃটিশ সরকারেরই স্বস্ত্রি। কেন না কোন 
বৃটিশ সরকারই সম্পূর্ণরূপে বুটিশের এতিহাযুক্ত হ'তে পারে ন|। 
ভারতে তারা অনেক কথা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেগুলি 
যেমন মহৎ তেমনি হিতকর। নিজেদের দ্বারা শাসিত হবার প্রচুর 
সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের তারা স্থাপনা করেছেন। ১৮৩৩ সালে চাটার 
আইন প্রণয়ন করে? ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হবার পথে 
যে সকল বাধা ছিল সে সবদূর করেছেন। কিন্তু সেই চার্টার আইন 
কার্য্যত নিল্ষুল হয়ে গিয়েছে । ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষনায় বলা 
হয়েছিল একমাত্র গুণ অনুসারেই যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে। 
এক্ষেত্রেও যত কথা৷ যত প্রতিশ্রুতি প্রায় সবই ভঙ্গ করা হয়েছে। 
১৮৮২ সালে স্থানীয় সায়ত্ত শাসন দেওয়া হ'ল। কিন্তু তার মধ্যে 
যে সব বিধি নিষেধ আরোপিত হ'ল ভারত সচিব হিসাবে লর্ড মর্লেও 
তার আপত্তি করেছিলেন। ফল কিছুই হ'ল না। সে বদান্যতা কার্যত 
ব্র্থই হয়ে গেল। তারপর এলেন লর্ড কার্জন ও তার সর্বপ্রকার 
আপত্তিজনক ব্যবস্থাগুলি, যথা-সরকারী গোপনীয়তা আইন, 
বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন এবং সর্বোপরি বঙ্গদেশ বিভীজন। এসবের ফলে, 
মানুষের মনোভাবে এল এক প্রবল পরিবর্তন। নবগঠিত প্রদেশে যে 
রীতিনীতি প্রচলিত হ'তে লাগল তার ফলে জনমানসে ক্রমবন্ধিষু ক্রোধ 
ঘনীভূত হ'তে লাগল । এবং তা চরমে পৌছিল যখন ১৯০৬ সালে 
বল প্রয়োগ করে বরিশাল সম্মেলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল। 
আমাকে কেউ যদ্দি বঙ্গদেশের এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করতে বলেন, 
য! বিকাশের ফলে বক্গদেশের বর্তমান উগ্রভাবের উৎপত্তি হয়েছিল তবে 
আমি বলব, তা' হ'ল ১৯০৬ সালে বঙীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ছত্রভঙ্গ 
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করে' দেবার পর বরিশালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি । তখন 
বরিশীলে বঙ্গদেশের সমবেত নেতৃবর্গের মধ্যে এমন এক উত্থান দেখা 
দিয়েছিল যা তৎপূর্ধরধে আমি আর কোন দিন দেখি নি। এমন কি, 
মিঃ ভূপেন্দ্র নাথ বন্ুর মত একজন শাস্ত প্রকৃতির হিসেবী লোক, যিনি 
কিছুদিন আগে একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য হয়েছিলেন, তিনিও 
এমন ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন য! উনি বা আমি পুনরায় উচ্চারণ 
করতে পর্্যস্ত দ্বিধা করব। এ ছিল এক প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়। 
বৈধ উপায়ে আন্দোলনের কার্ধাকারিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে 
বিশ্বাস ছিল সেদিন তাও নড়ে উঠেছিল। ধার! ছিলেন বন্ুদিনের 
অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনৈতিক কম্মী তাদেরই যদি মনের অবস্থা এরূপ 
হয়, তবে সে সময় বরিশালে যে-তরুণেরা দলেদলে যোগ দিয়েছিল, 
তাদের মনের . অবস্থা সহজেই অনুমেয় । এ হ'ল ১৯০৬ সালের 
ঘটনা। আলিপুর ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে ১৯০৮ সালে । আমি এক 
তীব্র ঘ্বণা নিয়ে বরিশাল থেকে বাড়ী ফিরলাম। শেষ পর্যন্ত সব 
কিছুই ভাল হবে বলে যে ধারণাটি আমার মনে অটল হয়ে বাস! 
বেঁধেছিল তাও যেন অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি 
এসে প্রথমেই সরকারের সঙ্গে আমার যা" কিছু সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন 
করে দিলাম | তখনকার মত আমি হয়ে গেলাম এক অসহযোগী 
এবং এই মতের প্রথম দিকের প্রবর্তকদের অন্যতম । কোলকাতায় 
আমি যে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ও ব্যারাকপুরে অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলাম, সে সমস্ত পদ আমি ত্যাগ করলাম । 
কোন নির্দিষ্ট নীতি বা মত সমর্থন করা আমার এই পদত্যাগের উদ্দেশ্য 
ছিল ন!। উদ্দেশ্য ছিল বরিশালের কর্তৃপক্ষের কাধ্যের বিরুদ্ধে 
আমার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা । ১৮৯৯ সালে আমি যখন কোলকাতা 
কর্পোরেশনের আরও সাতাশজন সদস্ত সহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের 
পদ ত্যাগ করেছিলাম, তখনে! আমি তাই করেছি । কখনে! কখনো এমন: 
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একটি সময় আসে যখন প্রতিবাদ জানাবার জন্ত অসহযোগ অপরিহার্য ।' 
তবে নীতি হিসাবে বিশেষভাবে আশানুরূপ তৎপরতার সঙ্গে ন৷ 
হলেও সরকার যখন প্রগতিশীল পথে কাজ করতে ইচ্ছুক হয় সে 
সময় আমি অবিরত অসহযোগ নীতিকে একেবারেই সমর্থন করতে 
পারি না। 

শাসন সংস্কার সম্পকিত আলোচনার খন সময় এল তখন 
আবহাওয়া! তপ্ত হয়ে উঠেছে । ইনম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন করব বলে আমি বিজ্ঞপ্তি দিলাম । আমি 
জানতাম যে, সেখানে নরমপন্থীদ্দের অভিমত ন্যায় সঙ্গত ভাবে 
আলোচিত হ'বে এবং তা। শাসন সংস্কারের বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী 
করবে। আমার সে আশা বৃথা হল না। ভাইসরয় নিজে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করলেন এবং বিতর্কও পূর্ণমাত্রায় হ'ল। প্রায় সকল 
প্রকার দৃষ্ত্িকোন থেকেই সংস্কারের বিষয় আলোচনা হ'ল এবং 
প্রস্তাবটি যেরূপ সমর্থন লাভ করল তা” ছিল খুবই সন্তোষজনক । মাত্র 
ছুজন সদস্য ভিন্ন অন্ত সকলেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন । আমার 
সে প্রস্তাবের বিষয়গুলি আমি নিয়ে উদ্ধৃত করছি। 

(১) শাসন সংস্কারের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব দেওয়! হইয়াছে 
তজ্জন্য এই কাউনসিল মহামান্য ভাইসরয় ও ভারত সচিবকে ধন্যবাদ 
জানাইতেছে। এবং ভারতে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের 
অশ্রগতির পথে এ প্রস্তাবসমূহ এক নুনিদ্দিষ্ট পদক্ষেপ ও একাস্তিক 
প্রচেষ্টা বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছে । 

(২) সংস্কার সংক্রান্ত বিবৃতি বিচার বিবেচনা করিয়া ভারত 
সরকারের নিকট সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে এই কাউনসিলের সমুদয় 
বেসরকারী সাস্তকে লইয়া! একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে এই কাউনসিল 
সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করিতেছে ।” 

এখানে লক্ষ্য কর! যাবে যে প্রস্তাবটি ছুই অংশে বিভক্ত ছিলি এবং. 
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অংশ ছুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হয়েছিল। উভয় অংশ সম্পর্কে 
কেবল ছুজন সদস্তেরই আপত্তি ছিল। বর্তমানে অসহযোগী দলের 
একজন খ্যাতনাম! সদস্য মিঃ প্যাটেল ছিলেন সে ছুজন সদস্তের মধ্যে 
একজন । তিনি প্রস্তাবটির প্রথম অংশটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন । 
ভারতে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অগ্রগতির পথে এ 
প্রস্তাবসমূহ যে এক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সে কথা তিনি মেনে নিলেন না। 
দুজন ইউরোপীয় সদস্য, বোস্বাই বণিক সভার মিঃ হগ ও বঙ্গীয় বনিক 
সভার মিঃ আয়রন সাইড, প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশটির বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছিলেন । তবে তারা আমাদের কমিটি মিটিং-এ উপস্থিত থেকে 
পরামর্শ দিয়ে আমাদের সহায়ত। করতেন। যে-সব সভার প্রতিনিধি 
হয়ে তারা এসেছিলেন তাদের নিকট থেকে নির্দেশ না থাকাই ছিল 
তাদের এই আচরণের হেতু । ইউরোপীয় বণিক সভাগুলি সংস্কার 
সমূহের প্রতি এখন পুর্ণ সহানুভূতিশীল। কাউনসিল সমূহে 
তাদের প্রতিনিধিগণ তার সাফল্যের জন্য সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা 
করে। এ প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত 
করছি। তা" থেকে স্স্কারগুলির সম্বন্ধে আমার ও নরমপস্থী দলের 
অভিমত পরিষ্ফুট হবে । 

“আমার মনে হয় একথা বল! যায় ষে, বিবৃতিটি সামগ্রিক ভাবে 
বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের শাসক গোষ্টির দৃ্টিভঙ্গীতে 
যে এক পরিবর্তন এসেছে তা তার মধ্যে সুপরিক্ষুট । একথাও আমি 

সের সঙ্গে বলব যে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সরকারের 
প্রতি আমাদের আচরণেবও অন্ুরূপ পরিবর্তন আবশ্যক । আমাদের 
শাসকের' বদি শাস্তি, মৈত্রী ও গণসম্ভটির পথে উল্লেখযোগ্য ভাবে 
অগ্রসর হয়ে থাকে, আমি নিবেদন করব, সাধারণ বুদ্ধি প্রশ্থুত সুবিবেচনা 
ও দেশপ্রেম চায় যে, আমাদের দিক থেকে আমরাও সেভাবে অগ্রসর 
হই। কি ব্যগ্রিগত ক্ষেত্রে, কি সমষ্টিগত ক্ষেঞ্রে, সকল ক্ষেত্রেই জীবনের 
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নীতি হ'ল পরিস্থিতির সঙ্গে সামজন্য রক্ষা করে? চলা । এভাবে চলতে 
পারাই হ'ল জীবন, আর তার বিপরীতই হ'ল মৃত্যু। আমাদের জাতির 
সুদীর্ঘ বাধাবিদ্বসঙ্কুল ইতিহাসে এটিই ছিল বেঁচে থাকবার উপযুক্ত 
নীতি। আমাদের সেই সুপ্রাচীন ও চিরস্তন নীতিকে অনুসরণ করে, 
এই নবজাত পরিস্থিতিতে আপনাদিগকে মানিয়ে নেওয়া উচিত বলে 
আমি মনে করি। এবং মাননীয় মহোদয়, এ অবসরে একটি ব্যক্তিগত 
মন্তব্য করতে আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আমি একথা 
বলব যে, আমার বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজনৈতিক কণ্মজীবনে 
সরকারের বিরোধিতা করাই ছিল আমার একমাত্র নীতি । তা আমার 
পক্ষে দোষেরই হয়ে থাকুক আর গুণেরই হয়ে থাকুক, আমি একথা 
জোর করে' বলতে পারি যে, এমন কোন রাজনৈতিক কম্মী আজ জীবিত 
নেই, যিনি সরকারের নীতি ও ব্যবস্থা সমূহকে আমার চেয়ে অধিক 
শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন । কিস্ত, 
মাননীয় মহোদয়, একটি পরিবর্তন-__আনন্দদায়ক পরিবর্তন-_আমাদের 
শাসকদের স্বপ্রাবিষ্ট মনোভাবের মধ্যে এসেছে । তারা এখন আমাদের 
প্রতি সহকম্্মীভাবে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন। উৎসাহ ও 
তৎপরতার সঙ্গে এই হাত ধরে নিয়ে বৃটিশ বাষ্্রনায়কদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে বিধাতা আমাদের দেশবাসীদের জন্য যে-ভাগা 
নিয়ন্ত্রিত করে? রেখেছেন, সেই মহান অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে 
যাবার জন্য আমি আমার স্বদেশবাসীগণকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । 
মাননীয় মহোদয়, আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসের এক 
মনস্তত্বমূলক মুহুর্তে বাস করছি । পথ যেখানে দ্বিধা বিভক্ত আমর! 
সেখানে উপনীত। অতঃপর আমাদের পথ হবে ভিন্ন । ভবিষ্যত এখন 
আমাদের হাতে । আমরা তাকে সফলও করতে পারি, ধবংশও 
করতে পারি। সাহস, বিচারবুদ্ধি, সাস্তীর্ধয, আত্মসংষম প্রভৃতি গুণাবলী 
€ তংসহ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানগুণ যে ম্বদেশপ্রেম সে 
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সকল প্রদর্শন করে, দেশের ভবিষ্ততকে সফল করে' তুঙগবার জন্য আমি 
আমার দেশবাশীগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি । - আমার বিশ্বাস 
আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না।” 

আমি কেবল একথ। বলতে পারি যে, আমার বক্তৃত৷ পরিষদকক্ষ 
ভালভাবেই গ্রহন করেছিল এবং ভাইসরয়ও যথাযথ ভাবে তার মর্ম 
উপলন্ধি করেছিলেন। সেদিন অপরাহ্ছে প্রায় পাচটার সময় 
টেলিফোনে সংবাদ দিয়ে ভাইসরয় আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে 
বলেন। সংবাদ যখন আসে তখন আমি নিদ্রিত ছিলাম। জাগ্রত 
হবার পর সংবাদ পেয়ে আমি ভাইসরয় ভবনে যাত্র! করলাম । তার 
সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে? আলাপ আলোচন। হ'ল। এত বেলাতে 
ঘে আমি নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম সে কথা! শুনে তিনি বিস্মিত হলেন 
এবং নম্রন্বরে বললেন, “আপনার মহান প্রচেষ্টার ফলে আপনি 
নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এত দেরীতে যে আপনি ঘুমিয়ে 
পড়েছিলেন তা” শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি” তার উত্তরে আমি 
বলেছিলাম, “মামার যখনই ইচ্ছ। হয় তখনই আমি ঘুমাতে পারি ।. 
আমি যেস্বাস্থ্য ভাল রাখতে পেরেছি এটিও তার এক গোপন হেতু” । 
সমস্ত দিন ব্যাপী কাউনসিলে যে বিতর্ক হয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা 
আলোচন। করলাম । এবং তিনি বললেন যে, আমি যখন কমিটি 
গঠনের জন্ত প্রস্তাব দিয়েছি তখন আমারই সে কমিটির চেয়ারম্যান 
হওয়। উচিত। 

একশ্রেণীর সংবাদপত্র নরমপন্থীদলের ও বিশেষভাবে আমার 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করতে লাগল যে, আমি রাজনৈতিক কম্মীজীবনে 
আমার মত পরিবর্তন করেছি । এবং পূর্বে আমি বা" দিলাম এখন 
আর তা" নেই। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে মতের পরিবর্তন হলে, 
তাতে অপরাধই ব! কি, আর দোষেরই বা কি? অটলতাই যে সর্বদা 
নৈতিক উৎকর্ষের প্রমাণ তাও নয়। কখনে। কখনো ভাতে বোবা 
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যেতে পারে যে, ভ্রাস্তিকেই যেন ধরে রাখা হয়েছে । প্রগতিশীল মনের 
উচিত সময় সময় পরিবন্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন ধারণা” 
গুলিকে বিচার করে দেখা । আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ষে। 
কোন মৌলিক বিষয়ে আমার মতের কখনো পরিবর্তন হয়নি! তবে 
ক্ষুদ্েক্ষুদ্র বিষয়ে পরিস্থিতি অনুষায়ী আমিও আমার মতের পরিবর্তন 
করেছি। আমার লক্ষ্য সর্বদাই এক ও অপরিবর্তনীয়। তাতে 
উপনীত হবার আবশ্যকীয় প্রণালীও একই রয়েছে । যে সব বিষয় নিতাস্ত 
সাধারণ ও যে সবের কোন গুরুত্ব নেই কেবল সে সবের মধ্যে কিছু কিছু 
রদবদল হয়েছে । সায্মাজ্যের অস্তভূক্ত থেকে স্বায়ত্ত শাসনই সর্বদা 
আমার লক্ষ্য । মার বৈধ অন্দোলনই তা' লাভ করবার পদ্ধতি । 
১৮১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষনার পর আমাকে বিবেচনা করতে 
হয়েছে আমর এখন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পথ ধরে? চলব, 
না, কি অসহযোগিতার পথে সরকারের সঙ্গে বিরোধিত৷ ও সংগ্রাম 
করব। আমার রাজনৈতিক কর্মজীবনের প্রথম দিকের বছরগুলিতে 
আমাকে কেবল বিরোৌধিতাই করতে হয়েছে । তা” ছিল কঠোর 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কাজ। কোন শিথিলতার স্থান তার মধ্যে ছিল 
না। কিস্তু সরকার যখন জনসাধারণের দাবী মেনে নেবার আগ্রহ 
দেখিয়ে এগিয়ে এলেন এবং তজ্জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলেন আমার বিরোধিতা তৎপরতার সঙ্গে সহযোগিতায় রূপাস্তরিত 
হু । আমাদের অভীষ্ট খন এক এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের 
কাঠামো নিশ্মীণের জন্য যখন আমাদের সহযোগিতা চাওয়া হ'ল, 
তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগল, আমার বিরোধিতা কি এখন আমাদের 
উভয় পক্ষেরই অভিন্ন ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একাস্ত ও সন্ত্রিয়' 
সহযোগিতায় রূপান্তরিত হওয়া উচিত নয়? আমরাই যে পরিবস্তিত 
হয়ে গিয়েছি সে কথা সত্যি নয়। সরকারের আশা আকতিক্ষা ও. 
নীতির মধ্যেই এক মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে । আমরা তাকে স্বাগত 
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জানালাম । আমরা সরকারের প্রতি আমাদের আচরণের সংশোধন 
করলাম এবং স্থায়ন্ত শাসন লাভের উদ্দেশ্ট নিয়ে আমরা সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতা করলাম। যেখানে সহযোগিতা প্রয়োজন সেখানে 
বিরোৌধিতাই হত দেশ প্রেমের চরম বিরোধিতা । তদপেক্ষ! ক্ষতিকরও 
তা হ'তে পারত। সেটা হ'ত দেশদ্রোহিতা। এগুলি অত্যন্ত শক্ত কথ৷ 
সন্দেহ নেই । তবে পরিস্থিতির প্রকৃত বর্ণনা দিতে গেলে এছাড়া গত্যস্তর 
নেই। কোন কোন লোকের ধারণা হয়েছিল এ সংস্কারগুলি আসলে 
ছলনা মাত্র। অসতর্ক ও সহজে বিশ্বাসপ্রবণ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত 
করবার জন্ত এক বিরাট প্রবঞ্চনা। এ সমস্ত লোক যদি সংস্কারের 
বিরোধিতা করেন তাতে বলবার কিছুই থাকে না। এবং সেজন্য তারা 
য্ৃচ্ছাক্রমে উপায়ও অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু তাদের মতের 
সঙ্গে আমাদের মত মিলছে না বলে আমাদের গালি দিতে পারেন 
না। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পথে সংস্কারগুলি যে এক অগ্রগতি 
তা জেনেও আমরা যদি তার বিরোধিতা করতাম তা” হ'লে সেটা 
হ'ত আমাদের নীতির প্রতি অবহেলা! । আমাদের মনে কোন ভ্রান্ত 
ধারণ। ছিল না। শাসন সংস্কারগুলি থেকে যা পাওয়া যায় তাহাই 
গ্রহণ করতে আমরা! প্রস্তুত ছিলাম। তাদের কাছ থেকে কতটুকু লাভ 
হবে তাও আমাদের অজানা ছিল না। তবে তৎকালীন অবস্থাতে 
আমাদের মনে হয়েছিল যে, সংস্কারগুরলে নিয়ে কাজ করতে করতে 
হান পাকিয়ে তারপর অধিকতর ক্ষমতার জন্য চাপ দেওয়াই আমাদের 
পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে। শাস্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধাপে 
ধাপে অগ্রসর হয়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জনের এই 
ছিল একটি সুযোগ । এর বিকল্প কি আর হ'তে পারত? আমরা 
অন্তত কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না । আমাদের হয়ত এই 
ক্রমবিকাশমূলক আন্দোলনের পথ ধরতে হ'ত, যার শেষ পরিণতি হ'ত 
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ধরে অনিশ্চিত পথে চলা যার মধ্যে ছিল অনস্ত বিপদের সম্ভাবন। 
৪ জয়লাভের অনিশ্চয়তা । বঙ্গদেশে বিপ্লব আন্দোলনের চেষ্টাও 
বাস্তবিক পক্ষে হয়েছিল। ধারা তাতে সাহায্য করেছিলেন দেশের জন্য 
তাদের স্বার্থত্যাগ ও একাগ্রতার তুলনা হয় না। কিন্তু তা” সত্বেও তা' 
সফল হয় নি। আরও ছুঃখের কথ! এই ষে, ধার! ছিলেন সেই নাটকের 
প্রধান অভিনেতা, তার! তাদের ভূল বুঝতে পেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অবশ্যন্ভাবীর নিকট মাথ। নত করে” শাস্ত নাগরিকের জীবন অবলম্বন 
করেছেন। বর্তমান যুগে যেখানে সুগঠিত ও সুশিক্ষিত সেনাদলের 
সাহায্য পাওয়া গেছে, কেবলমাত্র সেখানেই বিপ্লবী আন্দোলন সফল 
হয়েছে । ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য দেবার মত সেই সেনাদল 
কোথায়? আর যেখানে বিপ্লব সকলও হয়েছে সেখানেও তা৷ পেছনে 
রেখে গেছে শুধু রক্তের দাঁগ, ধ্বংশ ও লুষ্ঠনের লোমহর্ষক স্মৃতি 
চিহ্নছ। তা মুছে ফেলে পুননিম্মীণ করতে বু পুরুষ ধরে' পরিশ্রমের 
প্রয়োজন হয়েছে । মনস্বী এডমাগু বার্ক বলেছেন, বিপ্লব হ'ল চিন্তাশীল 
ও মঙ্গলাকাজ্ষীদের শেষ অবলম্বন । জদন্মাবধি কংগ্রেসের মূলনীতি হ'ল 
ক্রমবিকাশ । অতীতে কংগ্রেস নায়কের! বারবার ক্রমশ স্বায়ত্ত শাসন 
দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন! ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের 
ঘোষণার মধ্যেও তাহাই বলা হয়েছে । ১৯০২ সালে আমেদধাদে 
কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে আমি বলেছিলাম/__ 

“মহিমান্বিত জননী স্বরূপা। ইংলগ্ডের অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত রাজাসজ্ঞের 
মধ্যে প্রবেশের অধিকার অপেক্ষা উচ্চতর আকাত্তক্ষা আমাদের নেই ।” 

এবং আরও বলেছিলাম, 

“আমরা স্বীকার করি যে, অভীষ্টের দিকে আমাদের গতি প্রয়োজন 
বশতই মন্থর হবে এবং দীর্ঘ দিন ব্যাপী শ্রমসাধ্য প্রস্ততি ও শিক্ষানবিশির 
পরই আমর! সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হ'ব। টিনা পনি 
আরস্ত, যে ভাবেই হোক, করতেই হবে।” 
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মিঃ গোখলে ১৯০০ সালে যখন বারানসী কংগ্রেস অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেছিলেন, তখন তিনিও প্রায় সেই একই কথা বলেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন--“ভালর জন্যই হোক, কি, মন্দের জন্যই হোক, 
আমাদের ভাগ্য এখন ইংলগ্ডের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। আর কংগ্রেস 
একথাও বুঝতে পেরেছে যে, আমরা যত অগ্রগতিই চাই না কেন, 
সাআাজ্যের অভ্যন্তরেই তা? সীমায়িত। এবং সেই এওগ্রগতিও কেবলমাত্র, 
ক্রমশই হতে পারে ।” 

সুতরাং নরমপন্থীদলের দাবী এই যে, আমরাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাত৷ ও 
এই মহান প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং আমরাই 
এই প্রতিষ্ঠানের এঁতিহ্াকে তুলে ধরে রেখেছি । বাস্তবে ধারা এ 
এঁতিহাকে পরিহার করে, ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন, তারাই বাস্তবিক 
পক্ষে সাজ্ঘাতিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। যে সুপ্রাচীন নীতি পুর্ণ 
দায়িত্বশীল সরকার আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এনে দিয়েছে এবং যার বলে 
কংগ্রেস-প্রতিষাতাদের স্বপ্ন আজ সফলতার পথে, সেই সুপ্রাচীন নীতির 
মধ্যেই আমাদের মূল প্রোথিত রয়েছে। 

লেজিসলেটিভ কাউনসিল যে কমিটি নিযুক্ত করেছিল তা” অত্যন্ত 
অধ্যবসায় ও যত্বের সঙ্গে কাজ করতে লাগল! আমি ছিলাম সে 
কমিটির চেয়ারম্যান এবং রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী ছিলেন তার 
সম্পাদক । যথ। সময়ে আমর আমাদের বিবাতি দাখিল করলাম । 
তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় আমি এখন যেতে চাই না । পরিকল্পনাটির 
মূলে একাস্তিকতা থাকলেও এবং তা” সম্মুখের দিকে একটি পদক্ষেপ 
হলেও তাতে আশানুরূপ হ'ল না। বিশেষভাবে একটি বিষয়ে তাই ফুটে 
উঠল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কোন দায়িত্বের কথ৷ পরিকল্পনার 
মধ্যে ছিল না। আমাদের বিবৃতির মধ্যে ছ্ার্থহীন ভাষায় তার উপর 
আমরা জ্রোর দিয়েছিলাম । আমরা যুগ্ম-কমিটির সামনে যখন সাক্ষ্য 
দিয়েছিলাম তখন এবং যত ম্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যেও 


খা 
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এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলান। সেটুকু ন্ৃবিধ! 
এষাবৎ পাওয়। যায় নি। কেন যে এমন ভাবে তা" ফেলে রাখা হয়েছে 
তার কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না । প্রদেশগুলিতে যদি দ্বৈত 
'শীসন কাধ্যকর ও সম্ভবপর হতে পারে, তবে সেনাবিভাগ ও ভারতীয় 
রাজন্যদের রাজাগুলির বিষয়ের মত বিষয়গুলি বাদ দিয়ে কেন্দ্রেও দ্বৈত 
শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। 

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের মধ্যে ফ্র্যানচাইজ কমিটি ও 
ফাঙ্কশান্স কমিটি নামে ছুটি কমিটি নিযুক্ত করবার জন্য সুপারিশ করা 
হয়েছিল | ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাজ হবে ভোটদান সম্পকিত বিষয়, 
ভোট দাতাদের বিষয়, কাউনসিলে সদস্যদের সংখ্যা, হিন্দু ও মুসলমান 
প্রতিনিধিদের পারস্পরিক অন্ুপাত এবং অনুরূপ বিষয়গুলির বিচার 
বিবেচন। করা । ফাঙ্কশান্স কমিটির কাজ হবে “সংরক্ষিত” বিষয়গুলি 
ও যে বিষয়গুলি “হস্তান্তর” করা হবে তাদের সম্পর্কে স্ুপারিশাদি 
করা। আমাকে ফ্র্যানচাইজ কমিটির সদস্য করা হয়েছিলে। 
চেয়ারম্যানকে বাদ দিলে এ কমিটির সদস্ত সংখ্য। ছিল ছয়, তন্মধ্যে 
তিনজন ইউরোগীয় ও তিনজন ভারতীয় । ভারতীয় সদস্যগণ ছিলেন,-_ 
রাইট অনারেবল মিঃ শাস্ত্রী, ইণ্ডিয়া কাউনসিলের মেম্বর মিঃ আফতাব 
মহল্মদ ও আমি । ইউরোপীয় সদস্তরা ছিলেন, স্যার ফ্র্যাঙ্ক সাই, 
স্যার ম্যালকলম হেইলী ও স্যার ম্যালকলম হগ। "কমিটি ছোট হলেও 
তার মধ্যে ইউরোপীয়, ভারতীয়, সরকারী, বেসরকারী সকল প্রকার 
স্বার্থের প্রতিনিধি স্থান পেয়েছিলেন । সদসার। কখনে। পরস্পর বিরোধী 
স্বার্থ ও দৃষ্টি ভঙ্গি এবং কখনো বিপরীতমুখী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন । 
তার ফলে স্বভাবতই মতৈক্য বা কার্ধ্যে সমন্বয় সাধন সব ক্ষেত্রে সহজ 
হ'ত না। কিন্তু ক্রমাগত যখন কাজ করে? চললাম তখন আমাদের 
বাধাও ধীরে ধীরে হাস পেতে লাগল এবং শেষ পধ্যন্ত আমাদের এমন 
কোন সমস্যাই দেখ! দিত না, যা সর্ধসম্মতিক্রমে সমাধান করা না 


৪৯১ 
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যেত। এখানে সেখানে মতান্তর হয়ত হ'ত, তবে সাধারণ মতৈক্য ও 
সমম্বয় ছিল আমাদের সকল আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রধানত লর্ড 
সাউথবারো৷ এবং সকলের মধ্যে আপোসে “দিয়ে-নিয়ে” মীমাংসা করে” 
নেবার মনোবৃত্তি এহুটির ফলে তা” সম্ভব হয়েছিল । চেয়ারম্যান হিসাবে 
লর্ড সাউথবারো৷ ছিলেন আদর্শ স্থানীয় । তার উদার মন, সহানুভূতিশীল 
ভাব এবং সহজাত সছ্যবহার সমস্ত বিরোধিতাকেই নিরস্ত করতে 
পারত। উপায় উদ্ভাবন করতে তিনি ছিলেন অসম্ভব দক্ষ। আমার 
স্পষ্ট মনে আছে, অত্যন্ত জটিল কোন প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর তিনি 
এমন কোন এক বা একাধিক শব্দ এনে হাজির করতেন যার ফলে ভিন্ন 
ভিন্ন মতেরও সমন্বয় হয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অনেক সময়, 
আমার মনে হয়েছে তিনি একজন চমৎকার ভাইসরয় হ'তে পারতেন। 
তবে তা' হবার উপায় ছিল না৷ । ভারতে তার স্বাস্থ্য টিকত না। একবার 
লাহোরে যখন আমাদের মিটিং চলছিল তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে 
চেয়ার থেকে পড়ে যান। তখন ধরাধরি করে' তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে 
হয়েছিল। আমার অস্ুবিধা হ'লে অনেক সময় আমি তার সঙ্গে দেখা 
করতাম এবং তার কাছ থেকে মূল্যবান সহায়তা ও পরামর্শ নিতাম । 
ইংল্ডে থাকাকালে মাঝে মাঝে আমি তার,সঙ্গে দেখা করতাম । তিনি 
সব সময় ভারত ও ভারতের লোকদের সম্পর্কে সেহন্্চক কথা বলতেন 
এবং আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি প্রকাঁশ করতেন । 
আমাদের কমিটি ছিল এক ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান কমিটি । বিভিন্ন 
প্রদেশের রাজধানীতে গিয়ে আমরা সাক্ষ্য গ্রহণ করতাম এবং স্থানীয় 
সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনাদি করতাম। যেখানেই আমর 
গিয়েছি, সাদর অভ্যর্থন। পেয়েছি । আমাদের বয়কট করবে, আমাদের 
সম্মুখে সাক্ষ্য দেবে না বা তথ্যাদি আমাদের যোগাবে না, এমন কোন 
কথা বা ঘটন। কখনো! হয় নি। স্থানীয় সরকারের পরামর্শ আমাদের 
পক্ষে বিশেধ সহায়ক হয়েছিল। যেখানেই গিয়েছি সরকারী প্রধান 
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প্রধান কর্মচারী, কাউনসিলার ও সেক্রেটারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে 
আলাপ আলোচনা! করবার আমাদের স্থুযোগ হু'ত। ছুটি সরকার 
আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন ছিল। তারা হ'ল মাদ্রাজ ও 
পাঞ্জাব সরকার । মাদ্রাজ সরকার ছিল সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচনের 
সমর্থক । কোন বৈষমাহীন সাধারণ নির্বাচক মগুলীতে তাদের বিশেষ 
আপত্তি ছিল। পাঞ্জাব সরকারের ইচ্ছা ছিল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে 
মাত্র অল্প সংখ্যক সদন্ত থাকবে । মন্টেগুচেমসফোর্ড রিপোর্টে 
ব্যাপক ভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি পাঠাবার যে সুপারিশ ছিল তাতে 
পাঞ্জাব সরকারের আপত্তি ছিল। কমিটি এ ছু সরকারের সঙ্গে 
একমত হতে পারল না। নিজেদের মতে কাজ করে' গেল। 
কমিটির বিষয়ে বক্তব্য শেষ করবার পূর্ধ্রে মধ্য প্রদেশের ভূত্তপূর্ব্ব 
গভর্ণর স্যার ফ্রাঙ্ম লাই সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই। তিনি 
ছিলেন কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। অনেক সময় লর্ড সাউথবারোর 
অনুপস্থিতিতে তিনি আমাদের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতেন । কোন 
বিষয় পুষঙ্ছীনুপুঙ্খরূপে বুঝবার ক্ষমতা, কমিটি পরিচালনা ও তার 
কাজকণম্ম বিষয়ে বিচক্ষণতা, অনিচ্ছুক ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সাক্ষীদিগকে 
ফলপ্রন্থভাবে জেরা কর! ইত্যাদি কারণে তার নিকট থেকে কমিটি 
অনেক মূল্যবান সাহাষ্য পেয়েছিল। তার জেরা শুনতে শুনতে অনেক 
সময় আমার মনে হয়েছে ইগ্ডিয়ান সিভিল সাঁভিসে না এসে আইন 
ব্যবসাতে যাওয়াই তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। সেটিই ছিল তার উপযুক্ত 
স্থান। বন্ধুবর আফতাব মহম্মদ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অদম্য 
সমর্থক। যদিও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ থেকে তিনি কখনো দৃষ্টি ফেরাতেন 
না, তবুও আমার মনে হ'ত কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি তার স্ব-ংশ্টী 
মুদলমানদের বিশেষ বিশেষ মতকে সমধিক গুরুত্ব দিতেন । মিঃ শাস্ত্রী 
ছিলেন সাধারণত পক্ষপাতহীন। তবে তিনি যেন সন্দেহ করতেন যে, 
ব্গদেশ একটু অতিরিক্ত ভাবেই সব কিছু নিজের ইচ্ছামত করে। 
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তিনি কোন কোন সময় রাশ টানতেও চেষ্টা করতেন। সরকারী 
সদস্যদের সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল, তার! তুলাদণ্ড সমান রাখতেই 
সচেষ্ট ছিলেন এবং সামগ্রিক ভাবে পঙ্গপাত শুন্ত হয়েই সকল স্বার্থের 
কথ! বিচারবিবেচনা করতেন। মোটের উপর আমাদের ছিল একটি 
সখী পরিবার। কাঁজ করে' সুখ পেতাম। আর বিভিন্ন স্বার্থের 
প্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ 
পেয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করতাম। এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজের 
ভার নিয়ে এক সরকারী কমিটির সদস্যরূপে বসার এই অভিনব পেশাটি 
আমার পক্ষে ছিল এক নূতন ধরণের শিক্ষা । ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে 
খবরের কাগজ পড়ে আমি যা পেতাম না, বসে একমিনিটে আমি তাই 
পেলাম। সরকারের সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন লোকের কিরূপ যে 
সম্বন্ধ ছিল তা” এখানে বিশদভাবে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল । 
সরকারী দপ্তরের ধুলি ধূসর নথি পত্রের মধ্যে বা, এমন কি, দৈনিক 
পত্রের অধিকতর প্রাণচঞ্চল ভাঝবোচ্ছাসের মধ্যেও সহজে অনেক কিছু 
চোখে ধরা পড়ে না । মানুষের সংস্পর্শে এলে চোখের দৃষ্টিশক্তি খুলে 
যায়। মানুষ থাকে তখন আপনার সামনে । সেই ত মানুষের 
শাসক । তাকে আপনি দেখতে পান, তার কথা শুনতে পান, তার 
ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করার সুযোগ পান- পুরো মানুষটিই যে সেখানে । 
দর্শকের মনের উপর সে যা” ছাপ রেখে যায় বাস্তব সত্যের সে চিহ্ন 
সহজে মুছবার নয়। কলম্গ বা শব্দের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদ কৃত্রিম 
উপায়ে বা আকশ্মিক ভাবে যে আবরণের স্থপ্টি করে তাঁর অন্তরালেও সে 
ছাপ ঢাকা পড়ে না। 

মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি লিপিবদ্ধ করে; 
দিয়েছিল। তার ক্ষুদ্র ক্ুত্্র বিষয়গুলি নিরূপণের ভার ছিল কমিটির 
উপর। লেজিসলেটিভ কাউনসিলে প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়টি ছিল 
তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । রিপোর্টের মধ্যে 


শাসন সংস্কার ও চরষপন্থী মনোভাবের প্রলার 


সন্প্রদায়ভিত্তিক নীতিকে উন্নতিশীল জাতীয় ভাবপূর্ণ নাগরিকহ্ের 
আগ্রহে হস্তক্ষেপ বলে' নিন্দা করা হয়েছিল৷ দুর্ভাগ্যবশত: মর্লে-মিন্টো 
পরিকল্পনায় সে নীতিই স্বীকৃতি হয়েছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সম্মতি ভিন্ন তা” থেকে ফিরে যাবার উপায় ছিল না। একটি সুবিধ। 
দিতে গিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে মূল্যবান একটি সুযোগ 
প্রত্যাহার করতে গেলে তা? হ'ত সামপ্রস্তহীন ও অযৌক্তিক । সম্প্রদায় 
ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বিবেচ্য 
বিষয় ছিল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদম্যদের মধ্যে হিন্দু ও 
মুসলমান সদস্যদের পারস্পরিক অনুপাত কি হবে। এখানে আমর 
১৯১৬ সালের লক্ষৌ কনভেনশন থেকেই পথের নির্দেশ নিলাম। তা? 
যে ভাবে ছিল সে ভাবেই নিয়ে নেব, না, কি আমাদের ইচ্ছানুমারে 
তা” সংশোধন করে নেব, কমিটি উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে সমস্তই পর্যালোচনা 
করতে লাগল। অবশেষে আমর! প্রধানত লক্ষৌ সম্মেলনের পথ ধরে 
চলবারই সিদ্ধান্ত নিলাম । আমর! যে সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলাম 
তার মধ্যে যে কত অদ্ভুত প্রকারের বিষয় ছিল তা সহজেই অনুমান 
করা যায়। চরমপন্থী কোন পক্ষে কম ছিল না। হিন্দুরা কোন কিছুই 
ছাঁড়তে ইচ্ছুক নয়, আর যদিওবা ছাড়ে তাও নগণ্য । মুসলমানের! 
আবার চুক্তির মধ্যে যা” ছিল তাকেও ছাড়িয়ে যেতে ছিল একান্ত 
আগ্রহী । আমর। মনে করলাম উভয় সম্প্রদায়ের ন্তাঘ্সঙ্গত দাবীর সঙ্গে 
সামগ্রস্ত রেখে লক্ষৌতে যেরূপ ভাবে সমস্তার সমাধান হয়েছিল তা? গ্রহণ 
করলেই আমাদের ক্ষেত্রেও এক উৎকৃষ্ট মাঝামাঝি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 
দলগত উদ্দেন্ে ব্গদেশের স্বরাজ্য দলপন্থীর| বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা 
করতে আরম্ভ করলেন। ম্বরাজ্য দলের প্রস্তাবে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভীষণ ক্ষোভ দেখ! দিল কিন্তু মুসলমানের! উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে 
তা” বরণ করল। এ বিষয়ে আমি পরে আরও আলোচনা করব। সেই 
পুণব্বিবেচনার ফলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এত মতাস্তর স্থষ্টি হয়েছে । 


জাতি যেছিন গঠনপথে 


এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক অপর একটি বিষয় নিয়েও 
ফ্রানচাইজ কমিটিকে বিচার বিবেচনা করতে হয়েছিল। তা" ছিল 
জমিদারদের জন্য এক বিশেষ ভোটদাতামগুলীর ব্যবস্থা করা । বিশেষ 
ভোটদাতা মণ্ডলী আমি কোন কালেই সমর্থন করতাম না। ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী থাকার সময় আমি কোলকাতা। নিউনিসিপ্যাল বিল-এ সে সব 
যতদূর সম্ভব কেটে ছোট করে দিয়েছিলাম । এরূপ বিষয়গুলি নীতির 
দিক থেকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী । তাতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধাভোগী 
শ্রেণীর স্থট্ি হয় আর সাধারণ ভোটদাতাদের থেকে তাদের প্রাপ্য 
আসনগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে কমিটি বোধহয় 
এনীতি গ্রহণের বিরোধী ছিল। কিন্তু উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছিল 
অন্ত প্রকার। কাজেই তাহাই আমাদের মেনে নিতে হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে মন্টে-চেমসফোর্ড পরিকল্পনার ভিত্তি গণতন্ত্রমূলক হলেও, ছকুম 
মাফিক এক বিশেষ ভোটদাত৷ মণ্ডলী শিখ সম্প্রদায়ের জন্ও স্যষ্টি করতে 
হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সেন! বিভাগে তাদের অবদান ছিল অসামান্ত। 
বৃটিশ স্বার্থের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এই সামরিক জাতির পৌনঃপুনিক 
দাবীর কাছে এক কৃতজ্ঞ সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল । 
রাজনৈতিক নীতিকে ম্যায় ও যৌক্তিকতার উপর নির্ভর করে সব সময়ে 
যে নির্ণয় কর! চলে না, এখানে সে সত্যেরই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়। যায়। 
কি প্রকার অবস্থার মধ্যে তাকে কাধ্যে লাগাতে হবে সে কথা বিবেচন৷! 
করেই প্রত্যেক নীতি নির্ধারণ করতে হয়। 

এব পরে এল নিবাসের প্রশ্ন । ভোটদানের অধিকার কি কেবল 
নির্বাচন কেন্দ্রের এলাকার মধ্যেই যারা বসবাস করে তাদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে, নাঃ কি প্রদেশের মধ যাদের নিবাস ও যাদের নাম 
নির্বাচনী তালিকায় অন্তভূক্ত করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা! 
হবে? সরকারী মত ছিল প্রথমটির পক্ষে ৷ ইংরেজদের প্রথা অন্ধ রকম 
এবং শিক্ষাপ্রীপ্ত ভারতীয়দের মতের সঙ্গে তার মিল আছে। প্রকৃত, 


পু, 


শাসন সংস্কার ও চরমপন্থী যনোতভাবের প্রসার 


পক্ষে ভোটদাত। যেখানে বসবাস করে তার ভোটদানের যোগ্যতা যদি 
তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা” হলে বাছাই-এর ক্ষেত্র অনেক 
সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইন সভাতে 
যাবার যোগ্যতম ব্যক্তিও বাদ পড়ে যেতে পারে। তা" ছাড়া 
আবার দেখা বায় নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিও যখন তখন মত পরিবর্তন 
করে। এরূপ নির্বাচক মণ্ডলী তাদের খেয়ালখুশী অনুমারে অনেক 
সময় যোগ্যতম ব্যক্তিকেও উপেক্ষা করে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে 
সংকীর্ণ আবাসিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করতে হ'লে তাকে বাদ 
পড়তে হয়। অপর পক্ষে বলা হল যে, আবাসিক যোগ্যতার বাধন 
শিথিল করলে যে-নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কোন ব্যক্তি নির্্বাচন- 
প্রার্থী হয়ে দাড়াবে সে কেন্দ্রের প্রতি সে ব্যক্তির কোনই উৎসাহ 
থাকবে না, এমন কি, হয়ত সার! প্রদেশের বিষয়েও তার আগ্রহ 
সামান্তই থাকবে । তাতে কেবল মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ফাটকাবাজেরাই আইন সভার আসনগুলি 
অধিকার করে বসবার সুযোগ পারে। যে কারণেই হোক, স্থানীয় 
সরকারেরা সাধারণ আবাসিক যোগ্যতাকেই সমর্থন করেছিলেন। এ 
বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে লর্ড রোনাজ্ডসে ও বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ, 
কাউনসিলের সদস্তদের সঙ্গে যে এক তীব্র লড়াই হয়েছিল সে কথা 
আমার মনে আছে। তারা সকলেই আমার বিরোধিতা করেছিলেন। 
লর্ড সাউথবারো৷ এবং ভারতীয় সদস্তগণের মত ছিল অন্ত প্রকার। 
শেষ পধ্যস্ত সেটিই গৃহীত হ'ল। অন্তান্ত প্রদেশে আবাসিক যোগ্যতার 
ব্যবস্থা থাকলেও বঙ্গদেশের নির্ববাচনী নিয়মাবলীর মধ্যে সেরূপ কোর্ন 
ব্যবস্থা নেই। 

সাউথবারে। কমিটির সদস্য হিসাবে ১৯১৯ সালে আমি বোম্বাইতে 
ষাই। . তবে তার কিছুদিন পূর্ধ্বে আমর। যখন লাগপুরে ছিলাম আমার 
বধু মিঃ: দলভীকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, এলফিনষ্টোন 


কত, 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


কলেজের ছাত্রের াদা দিয়ে ষে দাদাভাই নওরোজীর একটি চিত্র 
নিম্মাণ করিয়েছিল, আমি তার আবরণ-উন্মাচন করব! এখন আমার 
সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হ'ল। বিশ্ববিদ্ভালয়ের কনভোকেশন হলটি 
নিয়ে সেখানেই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল। বনু গণ্যমান্য লোক 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অধ্যক্ষ কোভারণটন সে অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমি সেখানে বেশ দীর্ঘ এক ভাষণ 
দিয়েছিলাম । এই স্থতিচারণে তা৷ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার মত স্থান নেই। 
তবে একটি বিষয় তার মধ্যে ছিল যা” সম্ভবত চিরদিন ভারতীয় 
রাজনৈতিক কন্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং ঘা বর্তমানেও অসহযোগ 
সম্পকিত বিতগাদির ফলে বিশেষ প্রীধান্ত লাভ করেছে । পৃথিবীতে 
এবং বিশেষ রূপে ভারতে, যেখানে লোক অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও যে 
দেশের সংবিধান রচনা এখনো শেষ হয় নি, সেখানে আদর্শ ও বাস্তবের 
মধ্যে অবিরাম এক সংঘর্ষ চলেছে । যতদিন এই আদর্শ ও বাস্তবের 
কোন যুক্তি সঙ্গত সমন্বয় সাধন না হবে, ততদিন এ সংগ্রাম 
বংশপরম্পরায় চালাতে হবে । যে যুবসমীজের হাতে ভবিষ্যতকে রক্ষা 
কৌতৃহলোদ্দীপক। পশ্চিম ভারতের বহু যুবক এখানে সমবেত 
হয়েছিল। তাদের কাছে এবিষয়ে আমি বলেছিলাম,__ 
“ভদ্রমহোদয়গণ, 'আদর্শবাদ' অতি উত্তম | আমি নিজেও একজন একান্ত 
আদর্শবাদী । বর্তমানকে নিয়ে আমর! কখনো সন্তষ্ট থাকতে পারি না। 
সংযত ও নিয়ন্ত্রিত অসন্তোষ এক স্বর্গীয় পদার্থ। ভবিষ্যৎ উজ্জল হোক, 
মহান হোক ও অধিকতর গৌরবময় হোক এটি আমাদের সকলেরই 
আঁকুল আকাঙ্ক্ষা । উষার প্রথম আলোর রেখ প্রায় ফুটে উঠেছে। 
কম্ুরবে ঘোষণা করছে, ভারতে এক নব দিনের জন্ম হু'ল। মুক্তির 
সেই নবারুণকে প্রণাম করবার জন্ত আমরা সকলেই প্রস্তত হচ্ছি । 
সুপ্রাচীন এই দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে তার উত্তাপও তার 
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আলোক । সুদূর অতীতে এই দেশেরই পবিত্র নদীতীরে বসে' বৈদিক' 
খধিগণ উদাত্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্র গান করেছেন। তাও ত ছিল এক 
শিশুপ্রায় আকুল আকাজ্ষারই প্রথম প্রকাঁশ। মহান আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়েই সেই শুভ দিনের আগমন উদ্দেশ্যে দাদাভাই এবং 
আরও অনেকে প্রভূত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। সুতরাং আদর্শকে 
আমরা যেন কিছুতেই ছোট ন। করি। তারা আমাদের কল্পনাশক্তিকে 
প্রভাবিত করে, হৃদয়ে দোল! দিয়ে যায় এবং মহৎ কাধ্যের উৎসকে 
উদ্দীপিত করে। তবে সেই আদর্শের সঙ্গে যা" কাধ্যত সম্ভব তার এক 
সামগ্রিক সমস্বয়সাধন একান্তই প্রয়োজন । এ দুয়ের একটিকে অপরটি 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখা কিছুতেই চলবে না। পরিস্থিতি অনুসারে 
প্রথমে আদর্শকে কাধ্যের সম্ভাব্যতার অধীন করে নিতে হবে । তারপর 
ধীরে ও অবিচলিত ভাবে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে, আদর্শে 
উপনীত হবার পথে তাকে অগ্রসর করেদিতে হবে । প্রকৃতির রাজ 
অথব। নৈতিক জগতে মহাপ্রলয় বা ধ্বংস বলে' কিছু নেই। জীবনে ও 
তার সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ধারাই হ'ল চরম নীতি । যে পর্যন্ত 
বর্তমানের আদর্শ ভবিষ্যতের বাস্তবে পরিণত না! হয়, সে পর্যন্ত আমাদের 
পরিবেশকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত ও উন্নত করে' যেতে হবে। 
এশিক্ষাও আমরা দাদাভাই নওরোজীর জীবন থেকে লাভ করেছি । 
কোলকাতার কংগ্রেসমঞ্চ থেকে স্ব-রাজের উল্লেখ করে' তিনি 
বলেছিলেন যে, আরম্ভ একটা কর! দরকার । পরে সেটিই উন্নত হতে 
হতে ব্ব-রাজের পূর্ণাঙ্গমআইনসভাতে পরিণত হবে । আরম্ত করতে হবে, 
ধাপে ধাপে তাকে উন্নত করতে হবে এবং সবশেষে তাকে স্ব-রাজে 
পরিণত করতে হবে” । 

আমাদের যুগে ধারা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ তীঁরা এশিক্ষাই দিয়েছেন। 
এবং আমার জীবনে তাহাই আদর্শ হয়ে রয়েছে । যৌবনে তাকে অস্কুরিত 
করেছিলাম, প্রৌট বয়সে তাকে লালনপালন করেছি, এখন জীবনের 
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শেষ প্রান্তে এসে তাকেই অবলম্বন করে রয়েছি। আমার দীর্ঘদিনের 
অভিজ্ঞতা তার প্রতি আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে। টেনিসনের 
লেখায় যে শিক্ষ! পেয়েছি আমি সযত্বে তারই অনুসরণ করি। সে এক 
মহিমাময় নির্দ্দেশ, ধীরে নিয়মিত ভাবে বিকাশের জন্য নিরলস চেষ্টা 
চাই। তবে অত্যধিক ত্বরান্বিত করবার চেষ্টাকে পরিহার করতে হবে। 
তিনি বলেছেন, “অস্বাভাবিক তৎপরতা বিলস্বেরই নামাস্তর ।” 
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একজিংশতি অথযার 
৯৯২৯৬, সাতেশ ছহক্শত্েও সমবস্স্পন্ছীল্গক্লেন্ত 
শশ্রজ্িন্নিঘ্থিসঞ্ঞকলী ০শরন্জঞ্। 

ফ্র্যানচাইজ কমিটির রিপোর্ট যথা! সময়ে প্রকাশিত হ'ল! এবার 
আমর! নরমপস্থীদল থেকে ইংলগ্ডে এক প্রতিনিধিমগ্ডলী প্রেরণ করবার 
ব্যবস্থার কাজে মন সংযোগ করলাম। কয়েকমাস পুর্বে যখন 
নরমপন্থীদলের প্রথম সম্মেলন হয় তখন তাতে সভাপতির অভিভাষণে 
আমি এরূপ এক প্রস্তাবের উল্লেখ করেছিলাম । শাসন সংস্কারের 
ইতিহাসে তা" ছিল এক চরম মুহুর্ত। একদিকে লর্ড সিডেনহ্যাম ও 
ওরূপ অন্ত ব্যক্তিরা ভারতের অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিলেনে। 
অন্যদিকে ভারতীয় উগ্রপন্থীগণ তাদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে কাজ 
করছিলেন। আমাদের নিজেদের দলে ধারা এই শাসনসংস্কার দেখে 
সন্তুষ্ট ছিলেন ন! তারা আরও সংস্কারের জন্ঠ দাবী তুলেছিলেন। সমস্ত 
আবহাওয়া অনৈক্য ও মতভেদে দূষিত হয়ে উঠল । আমাদের মনে 
হ'ল, শাসন সংস্কারের গ্রাহা বিষয়গুলির সমর্থনে ও আমাদের প্রয়োজন 
অনুসারে তাদের প্রসারের দাবীর উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী দল ইংলগ্ডে 
প্রেরণ কর! আমাদের কর্তব্য । আমাকেই এই দলের প্রধান নিযুক্ত 
করা হ'ল। এই প্রতিনিধিমগুলীর মধ্যে মিঃ শাক্সী, মিঃ সামার্থ, মিঃ 
চিন্তামণি, মিঃ কামাথ, মিঃ পি. সি. রায়, মিঃ চেগ্কারর্স, মিঃ রামচন্দ্র রাও, 
গ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মিঃ কে, সি, রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণও ছিলেন । 
স্তার তেজবাহাছুর সপ্র পরে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ষোগ দিয়েছিলেন । 
ইংলগ্ডে সকলের আগে খিয়ে পৌঁছলেন মিঃ সামার্থ। লক্ষ্য করা যেতে 
পারে যে, চরমপন্থীগণও তাদের এক প্রতিনিধিমগুলী দেখানে প্রেরণ 
করেছিলেন । মিঃ প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধিমগ্ডলীর একজন 
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সদস্য | স্যার ভেলেনটাইন চিরোলের বিরুদ্ধে তার এক মামলার ব্যাপারে 
মিঃ তিলক তখন ইংলগ্ডেই ছিলেন। তিনি যুক্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন। তর সাক্ষ্য গৃহীত হবার পুর্বে মিঃ মন্টেগুর সঙ্গে তার 
সাক্ষাৎ হয় এবং নৃতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শীসন সংস্কীর সম্পকিত 
তার চরমপন্থী মতগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে ততদিনে সংশোধিত হয়ে 
গিয়েছিল। কিছুদিন আগের শ্রমিক সরকারের সদস্ত কর্ণেল ওয়েজউড 
সহ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের অনেক পরামর্শ সভা হয়েছিল । 
মিসেস বেশাস্ত তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনিই সেসবের 
ব্যবস্থাদি করেছিলেন । শাসন সংস্কারগুলি “গ্রহণের অযোগ্য” অথব৷ 
“দেখবারও অযোগ্য”_-এ সমস্ত মত তখন আর তার ছিল না। তার 
আর আমাদের মতের মধ্যে মোটামুটি একটা মিল ছিল এবং লগুনে 
তিনি আমাদের শক্তির এক স্তস্ত হয়ে দীড়ালেন। লেডি লুটেনের 
বাসভবনে এক অপরাহৃ-ভোজসভা হয়েছিল। তিনি, আমি ও অপর 
দু'এক ব্যক্তি ভারতীয় পরিস্থিতি নিয়ে সেখানে বক্তৃতা করলাম। 
অনুষ্ঠানটি হয়েছিল বেশ মনোরম। শাসন সংস্কারের প্রতি যথেষ্ট. 
সহানুভূতি সেখানে প্রকাশ করা হয়েছিল। আমি সাক্ষ্য দিতে যাবার 
পূর্বে লর্ড সাউথবারোর সঙ্গে দেখা করেছিলাম । আমরা পরিস্থিতি ও 
শাসন সংস্কার সম্পর্কে ভবিষ্যতের আশার বিষয়ে আলাপ-আলোচন।! 
করলাম । এবং তা" আশাপ্রদ বলেই মনে হ'ল। আলোচনার সময় 
আমাদের সব চেয়ে যে ব্ড সাক্ষী তার্দিগকে সকলের শেষে দেবার 
প্রস্তাব করলাম । লর্ড সাউথবারো৷ তাদের প্রথমেই দিয়ে একটি অনুকুল 
প্রভাব স্যট্টি করবার পক্ষে মত দিলেন। বোধহয় তার মতই ছিল 
সর্ধবোভ্তম এবং আমরা সে পথই অবলম্বন করেছিলাম । প্রথমে 
সরকারী সাক্ষীগণকে নেওয়া হয়েছিল। লর্ড মেসটন ছিলেন তাদের 
মধ্যে একজন। তখন তিনি সবে মাত্র ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে 
অবসর গ্রছণ করেছেন। তিনি তার নিজন্ব মতই ব্যক্ত করলেন । 
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১৯১৯ সালে ইংলণ্ে নহপন্থীঘলেন গ্রতিনিধিমগ্লী প্রেরণ 
যুখব-কমিটি যে ঘরে বসত তা” ছিল টেমস্‌ নদীর উপরে । নীচে দেখা 


যেত নদী বয়ে চলেছে। দিনের পর দিন বছ সংখ্যক ভারতীয় প্রত্যাশী 
উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরখানি পুর্ণ করে' রাখতেন। তাঁদের মধো কয়েকজন 
মহিলার উপস্থিতিও দেখা! ফেত। এত বর্ণ এত পোষাক, এত বিভিন্ন 
দলের প্রতিনিধি একই ধারণা নিয়ে ও আশায় উদ্দীপিত হয়ে তৎপূর্বে 
আর কোনদিন সে ঘরে বোধ হয় সমবেত হয়নি । সমগ্র ভারতটিই 
যেন ক্ষুদ্র আকারের সে ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল। কোন জ্রষ্টব্য 
স্থান দর্শনের আনন্দ উপভোগের মনোভাব নিয়েই যে তারা সেখানে 
গিয়েছিলেন তা? নয়। বিষয় বন্তর প্রতি তাদের আকুল উৎসাহই তাদের 
সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে চলছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা । তাঁর! মনে মনে জানতেন যে, সেই ক্ষুদ্র 
প্রকৌষ্ঠের অভ্যন্তরে অনাড়ম্বর ও ব্যবসান্থুলভ রীতিতে নানা ধারণার 
সমাবেশ ও ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে হয়ত এমন কোন এক নীতির উন্তবে 
হবে, যা যুগের পর যুগ ভারতের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। স্থায়ত্ত 
শাসনের জন্য ভারতের অযোগ্যতা সম্পর্কে লর্ড সিডেনহ্াম যা 
অভিরুচি বলতে পারেন। চরমপন্থীগণ শাসন সংস্কারকে নিতান্ত 
তুচ্ছ বলে নিন্দাও করতে পারেন। তবুও স্থায়ত্তশাসনের জন্য 
আমাদের লোকের মনে যে এক প্রবল একাগ্রত। ও শাসন সংস্কারের 
প্রতি তাদের যে অসীম উৎসাহ ছিল, যার প্রশংসা! নীরব হয়েও মুখর 
হয়েছিল, তাঁর মধ্যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষনীয় 
বিষয়ও এখানে ছিল। এ সমস্ত লোকের মধ্যে ছিলেন বু আইনজীবী: 
ধার! তাদের রাজোপম অর্থোপার্জনকে অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও 
স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছিলেন এবং বনু গোঁড়া হিন্দু ধারা যদিও ধর্ম ও, 
সমাজের নামে সমুদ্রযাত্রা থেকে সর্বদাই বিরত থাকতেন, তথাপি তারা; 
পর্ম্যস্ত কমিটির মতিগতি লক্ষ্য করবার জন্য ও সাক্ষীগণ কি বলেন 
শুনবার জন্য দিনের পর দিন দলে দলে সেই কমিটি রুমে গিয়ে উপস্থিত 
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হতেন। সার! ভারত সেখানে উপস্থিত ছিল এবং. বনু দুরে বসেও 
অনেক আশ্বাস নিয়ে কোটি কোটি লোক নিশ্বাসরুদ্ধ ভাবে অধীর 
আগ্রহে সেখানকার কার্যাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। 

চেয়ারম্যান লর্ড সেলবোরণ ছিলেন সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্তু এবং 
সম্মানের আসনটিতে তিনিই ছিলেন অধিষ্ঠিত। শাস্ত, মর্যাদাপূর্ণ 
সকল স্বার্থ ও সাক্ষীদের প্রতি সমভাবে গ্যায়পরায়ণ হয়ে বিচারকাধ্য- 
স্থলভ নিরপেক্ষতার সঙ্গেই তিনি কাধ্য পরিচালনা করে' যাচ্ছিলেন। 
সত্যি বলতে কি, প্রথমে তাকে যখন দেখি তখন ভার বিরুদ্ধে আমার 
মনে এক অমূলক ধারণার স্থপ্টি হয়েছিল। তিনি ছিলেন দক্ষিণ 
আফ্রিকার গভর্ণর । দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বিরোধী নীতির জন্য তার 
নাম শুনলেই যে কোন দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের মনে এক দ্বুপার উদ্রেক 
হয়। হতে পারে ঘে, এক স্থায়ত্ত শাসিত সমাজের প্রধান হিসাবে 
তার নীতি নির্ধারণ বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ করণীয় কিছুই ছিল না। 
তা হলেও কোন রাজ্যের নীতি থেকে তার প্রধানকে পৃথক করে' দেখা 
সহজ নয়। তবে জনমত যুক্তি দিয়ে সব সময় সব কিছু বিচার 
বিবেচনাও করে না। কেবল তার বিরাট গুরুত্ব দিয়ে সম্মুখে যা' 
পায় তা ঠেলে নিয়ে যায়। আমার আরও মনে পড়ল ষে, 
ুগ্ম-পার্ল্যামেন্টারী কমিটির প্রস্তাবটি প্রথমে তীর নিকট থেকেই পাওয়া! 
গিয়েছিল। তখন আমরা সকলে তার নিন্দা করেছিলাম । বোধ 
হয় সময় না হতেই আমরা এক বিরুদ্ধমত গ্রহণ করে বসেছিলাম । 
বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই যুগ্-কমিটি ভারতের স্বার্থ ও শাসন সংস্কারের 
অনুকূলই হয়েছিল৷ 

চেয়ারম্যানের পরে এ কমিটির মধ্যে বিশেষ আকর্ষনীয় ব্যক্তি ছিলেন 
মিঃ ম্টেু। কমিটিটি ছিল তার নিজের। এবং তার প্রকাশ্ঠ 
মিটিংগুলিতে কাধ্যধারা নির্ধারণ বিষয়ে কার বিশেধ হাত ছিলি। তার 
জেরার পদ্ধতি ছিল অস্ধুসন্ধান মুলক ও কলপ্রন্ু। “তার জেরার চাপ 
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প্রতিকূল সাক্ষীরা কাতরাতে থাকত। ভারতের জনৈক অবসর প্রাপ্ত 
বিচারপতি ও আইনজ্ঞ-সাক্ষী জেরার চাপে একেবারে তৃলোধুনো৷ হয়ে 
গিয়েছিলেন। তাকে ন্বীকার করতে হয়েছিল যে, দূরে গ্রামাঞ্চলে 
থাকার দরুণ তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রা্দি পড়তে পারেন নি। জর্ড 
সিংহ সকলের মনে বিশ্বাস স্থষ্টি করেছিলেন। তার বাচনভঙ্গি ও 
খরণধারণে সুন্দর এক শাস্ত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাব ছিল। তিনি ষখন 
সাক্ষীর জবানবন্দী নিতেন বা তাকে জেরা করতেন, অত্যন্ত বিচক্ষণ 
আইনজ্ঞের গুণ তার মধ্যে প্রকাশ পেত। সাক্ষীকে তিনি অসম্তষ্ 
করতেন না। তবে অনেক সময় তার ভেতরে যা; কিছু রয়েছে তা, 
সব বাইরে টেনে এনে ছাঁড়তেন। লর্ড সিডেনহ্যাম বাতীত কমিটির 
অন্ত প্রায় সকলের সাধারণ আচরণই ছিল বন্ধুত্বপূণ। লর্ড মিড্ল্টন 
দূর থেকে সিডেনহ্যামকেই অনুসরণ করতেন । একবার লর্ড মিডল্টনের 
সঙ্গে আমার দেখ! করবার ইচ্ছা হয়েছিল! পরে যখন মনে হ'ল যে, 
এক হিসাবে কমিটির সদস্যের ছিলেন বিচারকেরই অনুরূপ, তাদের 
সম্মুখে ঘা সাক্ষী প্রমাণ এসেছে তার উপর নির্ভর করেই তাদের 
মতামত প্রকাশ করতে হবে, তখন আমি আমার সে ইচ্ছা পরিত্যাগ 
করলাম । 

যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয় হয়েছিল তাদের সংখ্য। বেশ বড়ই 
হয়েছিল। কিছুকাল পরে এক এক দলে একসঙ্গে তিন চার জন করে 
নিয়ে, তাদের জবানবন্দী নেওয়া হ'ত। সাধারণত সাক্ষী মৌখিক ভাবে 
তার বিবৃতি দিয়ে ঘেত, তারপর কমিটির সংস্গণ সাক্ষীকে তার উপর গ্রন্থ 
করেকরে পরপর জবানবন্দী নিতেন | আমার বিবৃতির উপর মিঃ মণ্টেগু 
বা লর্ড সিংহ কোন প্রশ্ন করলেন না। মিঃ স্পুর নামক একজন 
শ্রমিক সদস্যই কেবল এক নাতিদীর্ঘ জেরা করলেন। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল 
ষে, কংগ্রেস প্রতিনিধিমগুলীর কোন ব্যক্তি তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী 
'করে' দিয়েছিলেন। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নির্দিষ্ট সময় 
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নির্ধারণ করতে হবে বলে কংগ্রেসে আমি কখনো কোন প্রস্তাব 
এনেছিলাম কি না, সে বিষয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন । 
কমিটির সম্মুখে এরূপ কোন সময় নির্ধারণের বিষয়কে আমি যে সমর্থন 
করি নি এবং তার ফলে আমার আগের মত ও বর্তমান মতের মধ্যে ফে. 
সামঞ্জস্তের অভাব আছে এইটা দেখিয়ে আমাকে দায়ী করাই ছিল সম্ভবত 
তার উদ্দেশ্টু। উত্তরে আমি বলেছিলাম, “এনেও যদি থাকি, তা, 
বলে নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সে মত পরিবর্তনে বাধা 
কোথায়” ? বিষয়টি সেখানেই থেমে গেল। আমার যেদিন জবানবন্দী 
নেওয়া হয়েছিল লর্ড সিডেনহ্াম সে দিন উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই 
তার জেরার স্থযোগ আমাকে হারাতে হয়েছিল । মিঃ তিলকের 
জবানবন্দীও হয়েছিল খুব অব্লক্ষণের জন্য । তিনি তার বক্তব্য বললেন। 
তবে তাকে একেবারেই জেরা করা হ'ল না । এটি ছিল খুবই অস্বাভাবিক 1 
বোধ হয় তাতে মিঃ তিলক বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। 
কারণ আমাদের মধ্যে মতভেদ যতই থাকুক, আমরা সকলেই ধরে 
নিয়েছিলাম যে, স্বীয় মতকে বিচারবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে সমর্থন 
করবার মত ক্ষমতা মিঃ তিলকের যথেষ্ট ছিল। আমার মনে হয় বৃটিশ 
জনসাধারণ মিঃ তিলককে কোন ্বীকৃতিই দেন নি এবং তিনি মামলাতে . 
পরাজিত হবার ফলে তার বিরুদ্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণ! পূর্বে ছিল 
তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্যার তেজবাহাছুর সপ্র এসেছিলেন 
অনেক দেরীতে । ফলে তাঁর জবানবন্দী স্বাভাবিক ভাবেই ছোট 
হয়েছিল। হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে বিশ্ববিষ্ালয়ের শিক্ষার জন্য 
স্বীকৃতি লাভে তার শ্রম ছিল অসামান্য । আমার ধারণা, মোটামুটি 
হিসাবে বিচার করলে আমাদের প্রতিনিধিমগ্ডুলী চমৎকার ভাবেই 
তাদের জবানবন্দী দিয়েছিলেন । আমাদের জবানবন্দী দেওয়া শেষ হয়ে 
যাবার কয়েকদিন পরে যুগ্ম-কমিটির একজন সদস্য আমাকে বললেন, 
“আপনারা চম*কার এক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু প্ররে অবস্থার, 
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'অবনতি হ'ল”। কার কার সাক্ষ্যের ফলে যে সে প্রভাব নষ্ট হয়েছিল, 
তাদের নামও তিনি বলেছিলেন। তবে তার পুন্রুল্লেখ অনাবশ্যক । 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্বশীলতা প্রবর্তন করার জন্ত সকল মতের 
ভারতীয় সাক্ষীগণ বারংবার যেরূপ জোর দিয়েছিলেন, অপর কোন বিষয়ে 
তারা সেরূপ দেন নি। কতক পরিমাণ দায়িত্বশীলতাসহ প্রাদেশিক 
'আইনসভ! সমূহের কার্য পরিচালনা করার ও দায়িত্বশীলতাবিহীন 
কেন্দ্রীয় আইন সভার কাধ্য পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এখন আমাদের 
হুয়েছে। এবং তাতে এই মতের যৌক্তিকতার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি 
পেয়েছে । দায়িত্ব অপিত হ'লে আইনপ্রণয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে 
সর্বদাই এক সংযত ভাবের সঞ্চার হয়। এক সাধারণ সংযত আবহাওয়া 
সৃষ্টির ফলে, এমন কি, যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের অধীনে 
নয় সে সব বিষয়ের উপরেও তার প্রভাব পড়ে । প্রত্যেক আইনসভার 
মধ্যেই কিছু কিছু অতিরিক্ত গৌঁড়। প্রকৃতির লোক থাকতে বাধ্য। 
এমন কি, তারাও তাদের সহকম্মীদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে প্লারে 
না। বাস্তবিক পক্ষে কেবল বাধা স্ষ্টি করার ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে নিয়মিতরূপে যখন সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান চলতে থাকে, তখনই তা 
সম্ভব হয়। ছুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক কালে বঙ্গদেশে ও মধ্যপ্রদেশে 
এরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে । 

আমার নিজের ধারণা হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
আইনসভার বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল যে সমস্ত অসুবিধা 
'(ভোগ করছে, ভারতীয় সাক্ষীগণের অভিমত যদি গ্রহণ করা হ'ত, ত'' 
হ'লে এ সমস্ত অসুবিধার উৎপত্তিই হ'ত না। আর হলেও তা' অনেক 
পরিমাণে হ্রাস পেত। এ সুবিধা আজ নয় কাল দিতেই হবে। কথায় 
বলে, “তৎপরতার সঙ্গে যে দেয়, তার দেওয়া হয় ঘিগুণ দেওয়ার 
সমান । প্রথম থেকে যদি এ নীতি অনুসরণ করা হ'ত, তবেই 
স্ুবিবেচকের কাজ: হু'ত। প্রাচীন গ্রীক দেশে নিবাইলের 
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রূপকথাগুলির মধ্যে ঘে সত্য নিহিত রয়েছে, সরকারের অগ্রগতির ইচ্ছ। 
সত্বেও তার পদক্ষেপে অতিরিক্ত সতর্কতা ও ভীতির মধ্যে প্রত্যহ তার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহসকে যদি ব্যক্তির পক্ষে স্ুগুণ বলে” অভিহিত 
করা যায়, তবে তার মধ্যে পরিমিত ভাবে স্ুবুদ্ধি মিশ্রিত হ'লে 
সরকারের পক্ষে তা” হয় সার্বভৌম আচরণ। ক্যানাডা-সরকারের 
পুনর্গঠনের জন্ত লর্ড ডারহ্যামের প্রস্তাবের মধ্যে বৃটিশ রাষ্ট্রশাসননীতির 
যে দৃষ্টান্ত রয়েছে, তার সমগ্র ইতিহাসে এরূপ আর কচিত দেখা যায় । 
মন্টেখ-চেমসফোর্ড পরিকল্পনাও, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, সে 
পথেই এক সাহসিকতাপূর্ণ অগ্রগতি । 

সাক্ষীগণের জবানবন্দী নেবার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকার যে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছিল, তার 
মধ্যে প্রস্তাব দেয়! হয়েছিল যে, হস্তাস্তরিত বিভাগগুলির জন্য একটি 
স্বতন্ত্র অর্থভাগ্ডার থাকা উচিত । লর্ড মেসটন যখন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন 
তিনিও এ বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ভারতীয় 
সাক্ষীগণ সকলেই তাতে আপত্তি করেছিলেন । আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই ধারণ। হয়েছিল যে, ঘে-বৈষম্য কেবল এক অন্তব্বর্তীকালীন 
ব্যবস্থা, অর্থভাগ্ার পৃথক করা হ'লে, তা” এক বাঁধা-ধরা বৈষম্যের স্যপটি 
করবে । আর তার ফলে সমস্ত সংরক্ষিত বিভাগকে হস্তাস্তরিত করবার 
আমাদের যে অভিপ্রায় রয়েছে এবং যা” শাসন সংস্কারেরও মূল উদ্দেশ্য, 
তা" বিলগ্থিত হ'বে। উক্ত বিষয়টি যুগ্ম-কমিটি অগ্রাহ্য করল এবং তা” 
সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পেল না। আমি এ কথা ন। বলে পারি 
না ষে, এখন তার সমর্থনেই একটি মত স্থষ্টি হচ্ছে । তার কারণ এই 
যে, পুনর্গঠিত সরকারের এখন অর্থাভাব দেখ! দিয়েছে । এবং অনেকের 
বিশ্বাস, হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির জগ্য পৃথক অর্থভাণ্ীরের ব্যবস্থা থাকলে 
তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বর্তমান ব্যবস্থায় যেরূপ রক্ষিত হয়, তদপেক্ষ) 
অধিক সুরক্ষিত হ'তে পারত । 
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ব্দেশে তার রাজত্বের একটি বিরাট অংশ তার সংরক্ষিত বিভাগ- 
গুলির জন্ত ব্যয় হয়। আর যাকে বলা হয় জাতিগঠন বিভাগ 
তার ব্যয়ের জন্ত অবশিষ্ট থাকে মাত্র চৌত্রিশ কি পয়ত্রিশ শতাংশ। 
এ রীতি যে উত্তরাধিকারনুত্রে প্রাপ্ত সে কথা সত্য। তবে এ 
প্রদেশের বিভিন্ন দিকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের অগ্রগতির পথে তা, 
গুরুতররূপে হস্তক্ষেপ করেছে । যে সমস্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় হলেও 
জাতীয় উন্নয়নে কেবলমাত্র পরোক্ষ ভাবেই সহায়ক, তাদের জন্য 
স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি, শিল্লোগ্ভোগ সমস্ত কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। স্থায়ী উন্নতির পক্ষে আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষা প্রকৃতপক্ষে 
প্রথমেই দরকার। কিন্তু সঙ্গত কারণেই ভারতীয় দেশপ্রেমিকেরা 
অভিযোগ করতে পারেন যে, সমস্ত সৌধনিল্মাণের উপযুক্ত জাতীয় 
সম্পদকে কেবল ভিত্তি স্থাপনেই নিংশেষিত কর! হয়ে থাকে । এ 
বিষয় নিয়ে এতই ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে যে, একবার বঙ্গীয় 
আইন সভা! পুলিশের জন্ বরাদ্দ প্রায় সমস্ত অন্ুদানই অগ্রাহ্া করে 
দিয়েছিল । অবশেষে আরও বিবেচনা ও গভর্ণরের সঙ্গে কথাবার্তার 
পর তা' প্রত্যর্পণ কর! হয়। 

মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, এই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী পাঁচ বছর কাজ চালাবার পর ভারতে একটি পা্ল্যামেণ্টারী 
কমিশন প্রেরণ করা হবে। সমস্ত বিষয় তাদের পর্য্যবেক্ষণের পর 
পরিকল্পনার আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন কি না, সে বিষয়ে তারা রিপোর্ট 
দেবেন। পার্ল্যামেট একটি আইনের বলে নেই পাঁচ বছর সময়কে 
দশবছরে প্রসারিত করাতে ভারতীয় দৃষ্টিকৌণ থেকে এই দশবছর 
সময়কে এক দীর্ঘকাল ক'লে মনে হ'ল এবং পূর্ব্বনিদ্দিষ্ট সময় প্রত্যর্পণ 
করবার জন্ত ভারতীয় পক্ষ থেকে অনুরোধ জানান হু'ল। যুগ্ম কমিটি 
সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। আমার মনে হয়, সরকারী দৃষ্টি- 
কৌ. থেকেও যদি বিচার কর! বার, পূর্ববর্তী নির্ধারিত সময়ে'স্টির 
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থাকলেই সেটা স্ুবুদ্ধির কাজ হ'ত। কারণ, সে ক্ষেত্রে এখন যে 
অবিলম্বে পূর্ণ প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসন দাবী ক'রে আন্দোলন আরম্ভ 
হয়েছে তা প্রতিহত করা সহজ হ'ত। কিন্ত তার পরিবর্তে আজ 
ভারতীয়দের অধিকাংশই এই আন্দোলনের সমর্থক হয়ে উঠেছে। 
যে মস্থর গতিতে ভারতে সব কিছু অগ্রসর হয় সে তুলনায় পীচ 
বছর সময় খুব অন্ন নয়। এবং সে অবস্থায় ভারতের জনমত 
নাতিদীর্ঘ কালের মধ্যে এক পরিবর্তন হবে আশায় বিনা 
আপত্তিতেই তুষ্ট থাকত। ঘযে-স্থুপারিশের মধ্যে সত্বর অগ্রগতির 
আশা! দেওয়া হয়েছিল, তা” থেকে বিচ্যুত হওয়া ভূলই হয়েছিল । দ্বৈত 
শাসন ছিল এক অভিনব প্রচেষ্টা। অনেকের নিকট তা” বিপজ্জনক 
বলেও মনে হয়েছিল। অল্নকালের মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতে যে ত 
লোপ পাবে তা, জানতে পারলে জনমত শাস্ত হ'ত। কিন্তু তা হ'ল 
না। ভারতীয় সাক্ষীগণের আপত্তি সত্বেও পূর্ববপ্রস্তাবে নির্ধারিত 
সময়স্চীকে সংশোধন করা হ'ল। 

এটি পরিষ্কার বুঝা গিয়েছিল যে, যুগ্ম কমিটির প্রত্যেক সদস্তের 
নিকট দ্বৈতশাসনের প্রস্তাবটি গ্রহণ যোগ্য বলে বোধ হয় নি। এবং 
বৃটিশ জনমতও তাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলে মনে করতে পারছিল 
না। এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রতিনিধির সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা 
বলার আমার সুযোগ হয়েছিল। ভারতের আশা-আকাক্ষার প্রতি 
তার কিছুমাত্র বিরূপ মনোভাব ছিল না। অবশ্য সরকারকে বিপদগ্রস্ত 
করবার ইচ্ছাও তার মোটেই ছিল না। আমি বোধহয় তার 
মনে এ বিশ্বাস জম্মীতে সমর্থ হয়েছিলাম যে, বিশদভাবে বিবেচনা কৰে? 
দেখলে দ্বৈতশাসনের নিয়মটির মধ্যে যে দোষই থাকুক না কেন, ১৯১৭ 
সালের ২০ আগষ্ট তারিখের ঘোষণার পর তা” থেকে আর পালাবার 
পথ ছিল না৷ । ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি সম্পর্কে স্থির 
হয়েছিল যে, তা; হ'বে দারিত্বশীল, সরকার প্রতিষ্ঠা । এবং এ ঘোষণার 


রই 


১৯১ সালে ইংলণ্ডে নরমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্ডলী গ্রেরণ 


শর্ত অনুসারে বলা হয়েছিল যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েই তা' লাভ 
করতে হ'বে। তার সব টুকুই যে এখনই এক সঙ্গে দিতে হ'ৰে তেমন 
কোন কথা তাতে ছিল না। লক্ষ্য স্থলে পৌছাঁন অবধি এক পা" এক 
পা; করে ক্রমবিকাশ চলতে থাকবে । কি ভাবে অগ্রসর হওয়! যায় তা 
লক্ষ্য করবার জন্য একটা সময়ও নির্দিষ্ট রাখতে হ'বে। আর এই 
সময়ের মধ্যে নির্বাচকমগ্লী ও আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের 
হাতে কোন কোন সরকারীবিভাগ পরিচালনার কর্তৃত্ব দেওয়া হ'বে। 
সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্ত এরপেই প্রস্তুত হ'তে হ'বে। হয় 
এই আংশিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে, নতুব। দায়িত্বশীল 
সরকার একেবারেই হবে না। মিঃ মন্টেগড বৃটিশ সরকারের নামে 
প্রারভ্তিক হিসাবে প্রথমটির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোনরূপ 
চেষ্টাই না করে, তা” কাধ্যকর করা সম্ভব নয় বলে তা" থেকে বিচ্যুত 
হওয়া, লর্ড রোণাল্ডসে ও তার সরকারের ভাষায় হবে বিশ্বাসভঙ্গেরই 
নামাস্তর ৷ 

বৃটিশ জনগণের মধ্যে ধারা মন স্থির করতে অক্ষম ছিলেন 
তারা এবং কমিটি উভয়ে বোধ হয় এ যুক্তির উপর নির্ভর করেই 
তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হুয়েছিলেন। বুটিশ গণতস্ত্রের নামে কথা 
দেওয়৷ হয়ে গিয়েছিল। এবং তা" থেকে ফিরবার আর পথ ছিল 
না। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে ওখানে যে হু একজন 
ব্যতিক্রম ছিলেন, তাদের কথ ছেড়ে দিলে ভারতীয় আমলাতন্ত 
ছিল দ্বৈত শাসনের বিরোধী ৷ পাঁচটি স্থানীয় সরকার তার বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ ক'রে বার্তা পাঠিয়েছিল।. তারা বলেছিল যে, এঁ নীতি 
অনভিপ্রেত ও উহা! কাধ্যকরী করা অসম্ভব। কেবল বঙ্গদেশের ও 
বিহারের সরকার ছ্টি এ নীতির সমর্থন করেছিল। এবং খুগ্ 
কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় নরমপন্থীদলও তার সমর্থন 
করেছিল । এটি পেয়ে ভারা যে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বা 


কই 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


সরকারকে আরও উদার করবার চেষ্টা তারা করবেন না তা' নয়? 
তবে তার। বুঝেছিলেন যে, হতটুকু পাবার প্রতিশ্রুতি ভার! পেয়েছিলেন; 
তাদের সমর্থন না থাকলে তাও হারাতে হবে। এবং সে ক্ষেত্রে 
দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের সম্ভাবন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য চাপা, 
পড়ে যেত। 

কিন্ত শাস্ত নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে বলে টেমস নদীর দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে যুগ্ক-কমিটি যখন ধীরে নুস্থে আপন কাজ করে চলেছিল, 
তখন কুশাসন জনিত এক উত্তেজনার ফলে ভারতের শিক্ষিত সমাজ 
ভীষণ ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠছিল। স্যার মাইকেল ও-ডায়ার 
পাঞ্জাবে যে এক সর্ধবনাশা নীতি অবলম্বন করেছিলেন এ ছিল তারই 
ফল। ডক্টর কিচলু ও সত্যপালকে নির্বাসিত করা হলে অমৃতসরে এক 
গণঅভ্যুর্থান দেখা দেয়। তারপর একে একে আসে শাস্তিভঙ্গ, সামরিক 
আইনগত কার্যাবলী এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃসংসতা। এসবের 
ফলে সমগ্র ভারতে যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল তা” নির্বাপিত করতে 
বু বৎসরের প্রয়োজন হবে। মে আগুন উত্তরে, দক্ষিণে, পুর্ব্রে, 
পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে কিছুকালের জন্য মানুষের প্রাণ আকুল করে 
তুলল। এবং শাসন সংস্কারকে কু-অভিসন্ধি মূলক বলে চিহ্নিত করতে 
লাগল। এ সবের আলোচনার জন্য লর্ড চেমসফোর্ড চেয়েছিলেন এক 
শান্ত পরিবেশ । কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের কাধ্যাবলী কেবল পাঞ্জাবেই 
নয় সমগ্র ভারতে এক দারুণ উত্তেজনা, তিক্ততা ও ক্ষোভপূর্ণ আবহাওয়া 
সি করল। সেসময় যে সকল প্রতিনিধিমগ্ডলী বিলাতে অবস্থান 
করছিলেন তীদের মধ্যেও এই মনোভাব কমবেশী প্রকিক্তিয়া স্য্ি 
করল। সেখানে এক জনসভার আয়োজন হ'ল। শ্রমিকদলের 
সদস্যগণও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মণ্টেগুকে গিয়ে ধরা হ'ল। 
নরমপন্থীদল একাধিকবার তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। 
আমরাই বললাম এ বিষয় সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে একটি অনুসন্ধানের 


১৬, 


১৯১৯ সালে ইংলগ্ডে নংমপন্থীদলের প্রতিনিধিমণ্তলী প্রেরণ 


ব্যবস্থা করতে । এবং সেই কমিশনের জস্ত ভারতীয় সদস্যদের নামও 
প্রস্তাব করলাম। ভারতে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে? আমরা 
আমাদের সাধ্যমত সুপরামর্শ দিয়েছিলাম । 

এক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষুদ্রেক্ুদ্র বিষয়ে ছাড়া নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের 
মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না । পাঞ্জাব সরকারের কাজে সারা ভারতে 
এক তীব্র স্বণা দেখ। দিয়েছিল । এবং আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে 
ধারা বিলাতে বসবাস করছিলেন তারাও তার অংশীদার হুলেন। 
ছুঃখের বিষয় এই যে, ভারতসচিব এ সম্পর্কে ঘষে জরুরীবার্থ৷ 
পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি যে পাঞ্জাব সরকারের কার্য্যের সমর্থন 
করেন নি, সে বিষয়ে পরিষ্কার রূপে কিছু বললেন না, আর তেমন জোর 
দিয়ে সে কাজের নিন্দাও করলেন না। এ পরিস্থিতির আরও অবনতি 
ঘটল যখন হাউস-অব-লর্ভস'এ এ নিয়ে এক বিতর্ক হয়ে গেল। সময়ে 
সব কিছুই প্রশমিত হয়। কিন্তু যা" এখনো শুকায় নি এবং 
পাঞ্জাবের জনমানসের অভ্যন্তরে যে বিষের সঞ্চার হয়েছিল তা এখনো 
ওত পেতে রয়েছে। আর তার প্রতি সহাভূতিশীল প্রতিক্রিয়া ভারতের 
অপরাপর প্রদেশেও বর্তমান। যখনই কোন কারণে পুরাতন স্মৃতি 
জেগে উঠে তখনই তা” প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাজ্যের প্রধান প্রধান 
বিষয়ে অন্যায় কাজ করলে তাতে যে কি অপরিসীম ক্ষতি হ'তে পারে, 
সে সম্পর্কে এটি মানব-শাসকদের প্রতি এক গুরুতর সতর্ক বাণী। 
চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায়ের মত অগ্ঠায় পরিবদ্ধিত আকারে ও 
নিশ্চিতরূপে তার প্রতিশোধ নেয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতিবিদের কর্তব্য 
এই দেওয়াল-লিখন পাঠ কর। এবং তা” থেকে লাভবান হওয়া । 

প্রতিনিধিমগ্ডলীর কর্মের নিকটতম গপ্ডির বাইরেও কিছু কাজ 
ছিল, এবং তাতে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হ'ত। ইংলগ্ডের 
স্থানীয় স্থায়ত্ত শীসন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্ম পর্যবেজণ 
করে' তার কি পরিমাণ অংশ ভারতে প্রযুক্ত হ'তে পারে তা” 
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অনুসন্ধান করবার জঙ্য ভারতসচিব এক কমিটি গঠন করে আমাকে 
তার একজন দন্ত নিযুক্ত করেছিলেন। আমার সহকম্মিগণ 
সকলেই ছিলেন ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের লোক এবং সে সময়ে 
তারা ইংলগ্ডে অবসর যাপন করছিলেন। তাদের সঙ্গে আমার ভালই 
চলতে লাগল । কমিটিতে আমিই ছিলাম একমাত্র বেসরকারী সদস্ত | 
তারা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয়, ভত্রভাবাপন্ন ও সহানুভূতিশীল 
ছিলেন এবং আমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। এদের মধ্যে 
ছিলেন ২৪-পরগণা জিল্লার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেটে মিঃ লিনভ.সে, 
মধ্যপ্রদেশের কমিশনার মিঃ ক্লার্ক এবং আসাম কমিশনের মিঃ য্যালেন। 
কমিটির কাজে আমি যে পরিমাণ সময় দিতে ইচ্ছুক ছিলাম 
প্রতিনিধিমগুলীর কাজের দরুণ তাতে বাধা পড়ছিল। তবে আমি 
তাদের কাজকন্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি মিটিং ও আলোচনা সভাতে 
উপস্থিত ছিলাম । আমি বারমিংহ্যামে গিয়ে সেখানে বিশলক্ষ ষ্টালিং ব্যয়ে 
যে বাড়ী ও রাস্তার ময়ল। নিক্ষাশনের এক আশ্চধ্যজনক পয়ঃপ্রণালীর 
মুখ নিম্মিত হয়েছিল তা' দেখতে গিয়েছিলাম । কলকারখান! দেখতে 
দেখতে আমরা সমস্ত স্থানটিতে দ্বুরে বেড়ালাম কিন্তু কোথাও হুূর্গন্ধের 
. কোন চিহুমাত্র ছিল না। মিল অঞ্চলের সেপটিক ট্যাংকসমূহ থেকে 
হুগলী নদীতে যে ময়লা নিষ্কাশিত হয় সে সম্পর্কে আমি ভার প্রাপ্ত 
ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলোচন। করলাম । তিনি বললেন যে হৃষিত 
পদার্থ গুলিকে নিবিজ করে নেবার যতই চেষ্টা হোক না কেন, তাঁর মতে, 
তার মধ্যে দূষিত পদার্থ তবুও থেকে যায় এবং তাতে নদীজল দূষিত হতে 
বাধা । তিনি এ পদ্ধতিটির তীব্র নিন্দা করেছিলেন । 
কমিটি যথা সময়ে তার রিপোর্ট দিল। আমার আন্ুঘঙ্গিক মন্তব্য 
সাপেক্ষে আমি তার মধ্যে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম । আমার সেই পরিপূরক 
মস্তৃব্যের মধ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি স্থানীয় সরকারী বোর্ড 
গঠন করবার জন্য আমি বিশেষ জোর দিয়েছিলাম । এই মন্তব্যটি বিভিন্ন. 
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সরকার সমূহের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল, একমাত্র আসাম ও 
মধ্যপ্রদেশের সরকার ভিন্ন অন্ত সকলেই তার বিরোধিত। করেছিল । 
লগ্ডনে আমাদের প্রতিনিধিমগুলী যে বিভিন্ন প্রকান্বের কাজকন্মে 
লিপ্ত ছিলেন তা' দেখাবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে আমি আর একটি মাত্র 
বিষয়ের উল্লেখ করব। উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের পদমধ্যাদা, 
তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমর! মিঃ মণ্টেগুর সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে মিলিত হলাম। ডোমিনিয়নগুলিতে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের অক্লান্ত বন্ধু মিঃ পোলক এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছিলেন। নামে আমি প্রতিনিধিবর্গের মুখা হলেও তিনিই বিবৃতিটি 
পাঠ করলেন। সেটি রচিতও ছিল তারই । আমাদের ইউরোপীয় 
বন্ধুদিগের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন স্যার জন রীস এবং 
স্যার উইলিয়ম মায়ার । মিঃ মণ্টেগ্ড যে একটি সহানুভূতিন্থচক উত্তর 
দিয়েছিলেন তা বলাই নিস্রয়োজন | 

আমি বিলাতে থাকা কালে সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের 
খিলাফৎ সম্পকিত এক সভায় সভাপতি হবার জঙ্ত আমার নিকট এক 
অনুরোধ আসে । তার কারণ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের ঘোষণ। 
অনুসারে এ বিষয়ে একটি মিটমাট করবার জন্য ভারতীয় মুসলমানের। 
ঘে দাবী তুলেছিলেন, আমি তার প্রতি পৃণণ সহানুভূতিশীল ছিলাম। 

আমার এ অভিপ্রায় এখন বেশীর ভাগই পূর্ণ হয়েছে। ভারতের 
জনমতের সাহায্যে ভারত সরকারের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও কামাল পাশার 
সামরিক সাফল্য লাভের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে । 

১৯১৯ সালে আমার নিজের কাজ নিয়ে আমাকে প্রায়ই ইগ্ডিয়। 
অফিসে যেতে ছ'ত। আমি দেখলাম আমার তরুণ বয়সে, ১৮৭৪ বা 
১৮৯৭ নালে আমি সেখানে যে আবহাওয়া দেখেছিলাম তা থেকে এখন 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই আমলাতন্ত্রী মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে. 
গণতন্ত্রের সৌরভে উচ্চ্ৃসিত এক সম্পূর্ণ নৃতন প্রেরণা যেন আনাগোনা, 
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করছে। রাইটার্স লিম্ডি-এ আমি যখন মন্ত্রী তার তুলনায় কম হলেও, 
আমার মনে হ'তে লাগল, যে ভাবেই হোক, এ স্থানটি যেন আমাদেরই 
নিজন্ব। কম্মচারিগণ ভারতীয় ন৷ হলেও ভাবধারায় তা? ভারতীয় হয়ে 
গিয়েছিল। প্রত্যেকেই যেন সেবা! করবার জন্য ও বাধিত হবার জন্য 
সেখানে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে । গায়ের ময়লা চামড়া তখন আর 
অযোগ্যতা নয়, বরং ছাড়পত্র হয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্রী চেহারার 
কঠোরতা লোপ পেয়েছে। এই পরিবর্তন সাধনের কেন্দ্রীভূত এক শক্তি 
ছিলেন সম্ভবত মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বস্থু এবং তাহাকে সাহায্য দিয়েছিল 
মিঃ মন্টেগুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর শাসন সংস্কার থেকে উদ্ভৃত এক নৃতন 
উৎসাহ । মিঃ বস্থুর কক্ষখানি ছিল ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র- তাদের 
বৈঠকখানা। যে কোন ভারতীয় কোন প্রয়োজনে হোয়াইটহল 
অথব। নিকটবর্তী কোন স্থানে গেলেই একবার তার ঘরে গিয়ে পড়তেন। 
সেখানে মিনিট কয়েক বসে, ঘরে যিনি রয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
লগুন জীবনের ক্লান্তি দূর করতেন। আর সে ব্যক্তিটি ছিলেন পরামর্শ 
দেওয়া থেকে সাহায্য করা পধ্যস্ত সকলের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত 
আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটি ছিল অন্যদের তুলনার অধিক ঘনিষ্ঠ । কিন্তু 
সাধারণ ভাবে তিনি ছিলেন সমস্ত ভারতীয় সম্প্রদায়ের এবং বিশেষভাবে 
বাঙ্গালীদের র্ষক। প্রত্যেকেই সাহায্যের জন্য তার কাছে যেতেন 
এবং তিনিও তা” দিতে কখনো কুষ্টিত হতেন না। 

এভাবে প্রায়ই যারা আসতেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ 
কেদারনাথ দাশগুপ্ত | ইনি ছিলেন বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী, 
কিন্তু এখন লগুনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইনি নাটক ও 
আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করে' প্রাচীন ভারতের বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাবলীর সঙ্গে বুটিশ জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়ে 
থাকেন। লগুন মহানগরীর বিরাট জনজীবনে, তীর বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন 
ক্ষমত। হারিয়ে যায়। ভদ্রলোককে লগুন.সহয়ের' এফটি জাহ্যমান 
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তথ্যতালিকা বললেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। তাকে আপনি পথের 
নাম আর যে বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা করেন তার নম্বর বলুন, দেখবেন তিনি 
আপনাকে সেখানে নিয়ে ঠিক উপস্থিত করেছেন৷ এবং সম্ভবত তা” এত 
ফ্রেত এবং এত অল্প ব্যয়ে যে, এমন কি, লগুনের সর্ববদর্শা ঘে ট্যাকসী 
চালক, তার পক্ষেও তা সম্ভব নয় । নিজ কাজকর্মে ও অন্যদের সেবায় 
তিনি সর্বদা তন্ময় । লগ্ুনের বাঙ্গালীদের মধ্যে কেদারনাথ দাশগুপ্ত অত্যন্ত 
স্থপরিচিত। তাঁকে ধার! জানেন তাদের প্রত্যেকেই তাকে ভালবাসেন 
ও শ্রদ্ধ। করেন। যে-কোন নৃতন লোক লগুনে এলে তার যোগাযোগের 
সুযোগ স্ৃবিধা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আর এ পরিস্থিতিতে 
কেদারনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক 
হতে পারে আপনি পূর্বে আরও ছয় সাত বার লগুনে ঘুরে গেছেন, 
তবুও স্থানীয় সরকারের নিরলস কার্ধ্যপন্ধতির যন্ত্র গুণে সহরের 
চেহারার এত দ্রুত পরিবর্তন হয় যে, তার ফলে আপনি সর্বদাই হয়ে 
পড়েন সহরে একজন নবাগত । 

আমি একথাগুলি যখন লিপিবদ্ধ করছিলাম মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ 
তখন আমাদের মধ্যে ছিলেন। ১৯২৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
তিনি পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুতে সকলেই গভীর শোকাভিভূত 
হন। আমাদের জনজীবনে ফে-স্থান শুস্ঠ হয়ে গেল সে স্থান সহজে পূর্ণ 
হবার নয়। বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায়, কাঁজকর্ঘ্ম পরিচালনার 
কুশলতায় ও বিচার বুদ্ধিতে তার যুগের জনসেবীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করেছিলেন। নিতান্ত তরুণ বয়সেই তিনি রাজনৈতিক 
কর্মে যোগ দিয়েছিলেন । 

১৮৮৬ সালে খন কোলকাতায় প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন হয় 
তখন তিনি কংগ্রেলের ম্েচ্ছাসেবক দলে ভত্তি হন। যদিও আজকাল 
ব্বরাজ্যদলেহ কৌশল অনুসারে একজন হ্ছেচ্ছাসেবককেও প্রতিনিধির, 
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জাতি বেছিন গঠনপথে 


'ম্বেচ্ছাসেবকেরা কিন্তু প্রতিনিধি নয় । সিরাজগঞ্জের অধিবেশনেও স্বরাজ্য 
দলের ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবককে প্রতিনিধির পদে 
উন্নীত কর! হয়েছিল। তবে তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ভূপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসসেবী 
দলে তখন নৃতনতম যোগদানকারী হয়েও তার “নেপস্যাক” থলির মধ্যে 
যেন তিনি তার ফিল্ড মার্শালের ব্যাটনটি'লুকিয়ে রেখেছিলেন। কারণ, 
১৯১৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। এরূপে রাজনৈতিক জীবনের দূর্ণাবর্তে একবার পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গভীর ভআ্রোতে ভেসে গেলেন এবং আমাদের সমস্ত 
গণআন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে বিশেষভাবে চিহিত হয়ে 
গেলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে তিনি 
ছিলেন একজন কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি । ১৯০৬ সালে আমি যখন বরিশালে 
গ্রেপ্তার হই, তখন সম্মেলন পরিচালনার সমস্ত ভার তার উপর অপিত 
হুয়। ১৯০৯ সালে আমি যখন বিলাতে ছিলাম, তখন সরকারী মহলের 
চাপকে অগ্রাহা করে তিনি ৭ই আগস্টের পণ্যবর্জন অনুষ্ঠানে সভাপতিত 
করেছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ 
কাউনসীলের সদস্য নির্ববাচিত হন। পরবস্ভী বখসরে লর্ড চেমসফোর্ড 
তাকে ইগ্ডিয়া কাউনদিলের একটি শুম্ঠপদ পূর্ণ করবার জন্য নির্বাচিত 
করেন। শাসন সংস্কার পরিকল্পনা সম্পকিত মিঃ মন্টেগুর 
প্রতিনিধিমগুলীর সঙ্গে তিনি ভারতে আসেন এবং তার একজন 
সদস্যহিসাবে বছু কল্যাণকরকাজ করেন। লী-কমিশনের সদস্যরূপে 
পুনরায় তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েকমাস পুরে 
বঙ্গদেশের গভর্ণরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যনিযুক্ত 
হয়েছিলেন। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সারাজীবন তিনি নরমপন্থ্ী ছিলেন । অনেকের 
ম্যায় তিনিও অসহযোগকে দেশের সর্বোত্তম স্বার্থের পক্ষে বিপদ জনক 
বলে মনে করে নিয়মিত ভাবে তার মত ও পথের, বিরোধিতা করতেন & 


£২জ 


১৯১৯ সালে ইংলঙে নরমপন্থী্লের প্রতিনিবিমগ্ডলী প্রেকণ 


আমি আশ করি বজদেশ যে তার এই মহান পুত্রের নামের 
সঙ্গে যুক্ত করে এক স্মতি মন্দির দিগ্দাদ করবে, সেদিন বেশী 
দুরে নয়। এপ এক প্রতিষ্ঠান হবে স্বৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ও 
জীবিতদের এক প্রেরণার উৎস। শাস্তি ও সমন্বয়ের সেই মন্দিরে সমস্ত 
কলহুবিবাদ ভুলে গিয়ে বিদেহী মহাস্বাগণ মিলিত হবেন এবং 
ভূঁপেন্দ্রনাথ বসু লাভ করবেন এক সুউচ্চ সম্মানের জাসন । 


দ্বাতিংশতি অধ্যায় 

আনম্মান্স ভ্ঞাক্সত্ভ্ি ৩ুত্যান্মত্ড ৪ম ও অভি্রন্ম জাজ 

চার মাসের অধিক কাল আমি ভারতে অন্ুপস্থিত ছিলাম ৷ এসময় 
আমার উপর যে কার্যযভার ন্যস্ত হয়েছিল তা” সম্পাদন করতে 
আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করি। প্রচুর ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে আমর! 
ডুবে ছিলাম । এবং প্রত্যেকেই ঘথাশক্তি কান্ধ করেছি। মাঝে 
মাঝে হতাশার মধ্যেও আমাদের পড়তে হ'ত। বিশেষ ভাবে একবার 
আমাদের দলের জনৈক ব্যক্তি দলের সমর্থন না নিয়েই যখন দলের 
নির্দিষ্ট নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রস্তাবিত নূতন সংবিধানে একটি 
“সেকেগড চেগ্বার” বা দ্বিতীয় কক্ষের ব্যবস্থা রাখবার জন্চ আবেদন 
করেছিলেন তখন আমাদের হতাশার অস্ত ছিল না। তার কাজে 
আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম । কোন কোন ব্যক্তি মনে করেছিলেন 
যে, আমাদের প্রকাশ্য ভাবে বলে দেওয়া উচিত যে, তার একাজে 
দলের কোন সমর্থন নেই। পরে অবশ্য এধারণা ত্যাগ করা হয়। 
এবং এবিষয়ে আমরা কিছু না করলেও তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি 
হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাউনসিল-অব-এষ্টেট বাস্তবে একটি 
দ্বিতীয় কক্ষ। সমস্ত কিছু যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রাদেশিক সরকারের .কাধ্যপরিচালন। যন্ত্রে একটি “উচ্চ কক্ষ”, 
তার সংযম ও মম্থরতা-স্্জনী প্রভাব বাস্তবিকই অনাবশ্ঠক কি না 
তা" বিবেচনা করে? দেখতে হবে। ভারত শাসন আইন সম্পর্কে 
রিপোর্ট দেবার উদ্দেশ্যে পাল্যামেপ্টারী কমিশন যখন ভারতে আসবে 
তখন এবিষয়েও তাকে ভেবে দেখতে হ'বে। 

১৯১৯ সালে যখন বাড়ী ফিরে আসি তখন আমি যে নম্বর্ধন! পাই 
তার মধ্যে অন্ান্ট বারের তুলনায় এবার হ্ৃস্ভতার- যথেষ্ট অভাব ছিকা 
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আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন ও মস্বিত্ব লাত 


'অন্তান্তক সময়ে আমি বিলাতে যা" কাজ করেছিলাম এবারের কাজ 
ছিল তা' থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক হিসাবে তাকে সমস্ত পূর্ব 
প্রচেষ্টার পরিণতিও বল! যেতে পারে। অথচ তা? সত্বেও মানুষের মনে 
এবার পূর্বের মত কোন প্রভাবই পড়ল না। তার কারণ খু'ঁজবার জন্য 
আমাদের বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন হবে না। তাদের প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করবার জন্য বৃটিশ জনগণের একাস্ত চেষ্টার প্রমাণ থাকলেও 
অসহযোগ আন্দোলন আমাদের এক শ্রেণীর লোকের মনে বৃটিশ 
প্রতিশ্রুতির প্রতি এক গভীর অবিশ্বাস স্যপ্টি ক'রে তুলেছিল। আর 
এই আবহাওয়ার মধ্যেই শাসন সংস্কার পরিকল্পনা! নিয়ে কাজে নামতে 
হয়েছিল। এই অশুভ আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যেই নূতন আইন 
অনুসারে সাধারণ নির্বাচন হ'ল। অসহযোগের শক্তিগুলি নির্বাচন 
প্রার্থীদের কাছে মনোনয়ন পত্র দাখিল ন! করবার জন্য ও ভোট- 
দাতাদের কাছে ভোটদানে বিরত থাকবার জন্ক আবেদন করতে 
লাগল। ধর্মের ধুয়া তোল! হ'ল। মুমলমান ধর্মের আচার্ধ্যগণ 
নির্ববাচনপ্রার্থীদিগকে গপ্ভীরভাবে বুঝাতে লাগলেন যে, আগামী 
নির্বাচনের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা অন্যায় ও শাস্ত্রীয় নীতির 
বিরোধী হবে। ফলে তাদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে যে সংশয় 
উপস্থিত হয়েছিল ভাতে বিস্মিত হবার মত কিছু নেই। একদিন 
একজন মুসলমান নেতা আমার নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তার 
কিছুদিন পূর্বরবে তিনি এক সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
সুসলমান নির্ব্বাচনপ্রার্থাগণের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ যাতে 
পিছিয়ে দেওয়া হয় তজ্জন্য লর্ড রোনাম্ডসের নিকট এক আবেদন 
করতে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি আবেদন করলাম 
এবং তা” গ্রাহও হ'ল। অনেক মুসলমান নেতার পক্ষে এভাবে 
কাউিনসিলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তা? না হ'লে তারা তাঃ থেকে. বাদ 
পড়ে যেতেন। এ সময়ের অসহযোগের মন্ত্র ছিল-_ত্রিমুদ্বী বর্জন । 
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জাতি যেধিন গঠনপথে 

কাউনসিল' বর্জন' ছিল তাদের অন্যতম । কাউনসিলকে পক্ষিঙ 
গণ্য করে' তাকে 'তারা পরিহার করতেন। হিন্দুদের সম্পর্কে 
বলতে গেলে একথ। বল! যায় যে, ধারা অসহযোগকে ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন কেবল মাত্র তারাই কাউনসিল প্রবেশের বিরোধী 
ছিলেন। শ্শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক বৃহৎ অংশের উপর 
এ নীতির বিশেষ প্রভবাব ছিল না। তার ফলে গতথারের কাউনসিলে 
এশ্রেণীর প্রতিনিধি ভাল 'ভাবেই উপস্থিত ছিলেন। অসহযোগীদের 
কাউনসিল প্রবেশের সিদ্ধান্ত অনেক পরের ঘটনা । তার কারণ ছিল, 
ভাদের নীতির নিস্ষলতা। অসহযোগের চরমভক্তদের নিকটেও 
যখন পরিস্কার হয়ে গেল যে, বর্জননীতি অনুসরণ করে' গঠনমূলক 
দিক থেকে তাদের কোনই ল।ভ হয় নি বরং ব্যাপক অশাস্তি ও 
উচ্ু্খলত! তাদের সমস্ত কাজ পণ্ড করে দিয়েছে, এমন কি, তজ্জন্চ 
কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কোন কোন নেতাকে অনুশোচনায় অশ্রু 
পর্ধ্স্ত বিসর্জন করতে হয়েছে, তখনই তারা পুনরায় অসহযোগের 
নাম করেই তাদের অনস্যত পথ ত্যাগের সন্কল্প করলেন। ধারণাটির 
মধ্যে কূটকৌশল ছিল। বটিকাঁটির বর্ণ ঘদিও কর! হ'ল সোনালী 
কিন্তু লেব্লেটি পুরোপোই রেখে দেওয়া হ'ল। এখনো তার নাম 
অসহযোগই রইল। তবে তার এমনি ধরণ যে, দলের বেশ এক 
শক্তিশালী অংশের মতে তা? মূলনীতিটির গোড়া কেটে দিয়ে গেল। স্থির 
হ'ল কাউলসিলে প্রবেশ করতে হু'বে। তবে তার উদ্দেশ্ট হ'বে, 
কাউনসিজের কাজে বাধা স্্টি করে' তাকে ধ্বংশ করা। এ নীতির 
প্রারস্কে হ'বে সহম্বেগ, কাধ্যক্ষেত্রে অসহযোগ এবং ফল শাসনসংস্কার, 
ধ্বংশ । 

এ রীতির অন্ুদরণ করে' বিভিন্ন প্রদেশে পূর্শোষ্ঠমে তারা৷ কাজ 
করতে লাগলেন এবং তাতে সাফল্যও হ'ল বিভিন্ন ধরণের । অধ্াপ্রদেশ 
ও বজ্জদেশে ভিন্ন সর্বত্রই তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। মব্/প্রদেশে তাক? 


ওহ 
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পুর্ণ সফলতা! লাভ করলেন। কিন্তু ব্দেশে কেবল আংশিক ভাবে 
সফল হলেন। শেষ পধ্যস্ত কি হ'বে এখন বলা অসম্ভব । ভবিস্তাত 
ভগবানের হাতে । কিন্তু আমর! জানি এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও 
তাই বলে যে, যাহারা অভিশাপ দিতে আসে তাহার! প্রায়ই 
'আশীর্ববাদ করে' যায়। বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অসহযোগের 
ক্রমবিকাশের শেষ অধ্যায় হয়ত তার অতীতের বিস্ময়কর ঘটনাগুলিকে 
আবৃত করে দেবে। নিতান্ত অধ্যবসায়ী যে অসহযোগী সেও হয়ত 
অতি আগ্রহশীল সহযোগীর ভূমিকা নেবে। যে অসহযোগী আজ 
অতিরিক্ত গৌড়া, সেও হয়ত সহযোগের ভাকে সেদিন সাড়া দেবে। 

শাসন সংক্রান্ত কাজকর্মে আমি যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম, 
সে কথা বলবার পূর্ব্বে আমি যে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দিগকে পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করবার এক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, সে কথা 
এখানে বলে" নেওয়া যাক-_তা' হ'ল রোটারী ক্লাবের কথা । 

শাসন সংস্কারের দোষগুণের সম্পর্কে মতামত যে রকমই হোক, এবং 
আমিও স্বীকার করি যে, তাতে মত পার্থক্য হবার কারণও হয়ত আছে। 
একথা কিন্তু প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, তা" ইউরোপীয় ও 
ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়ক হয়েছে। 
শাসনসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজ স্বীকার করে' নিতে বাধ্য 
হয়েছে যে, সাআআাজ্যের সম প্রজ্া। হিসাবে ভারতীয়দের মর্ধ্যাদাও তাদের 
সমান সমান। ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ 
হুয়েছে এবং ইউরোপীয় গণ্যমান্থ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যা” বলেছেন, তা 
থেকেও সে কথা প্রমাণ হয়েছে। সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যেও 
এখন সেই সুস্থ পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। এক নিরুদ্বেগ ও সমতার ভীব 
ক্রমশঃ প্রাধান্ত লাভ করছে । ভারতীয়দের দিকেও আমাদের মধ্যে ধার! 
'বিচারবুদ্ধি সম্পন় ব্যক্তি তার অনুভব করছেন যে, ভাঁলর জন্যই হোক 
আর মন্দের জন্যই হোক-_আমি আ্বশ্ঠ বিশ্বাস করি ভালর জন্য বলে-_ 
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ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়কেই এক সঙ্গেই থাকতে হবে এবং 
সেজন্য এ পরিস্থিতি থেকে যতটুকু ভাল আদায় করা যায় ততই মঙ্গল। 
উভয়পক্ষে এরূপ বিশ্বাস যদি চলতে থাকে, তা” হ'লে আমাদের 
সম্পর্কের উন্নতি অবশ্থন্তাবী, এবং তাহাতে উভয়েরই সুবিধা হ'বে। 

আমার পক্ষে এ পরিস্থিতির একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে । তারও 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন । প্রাক-সংস্কার যুগে সম্ভবত আমিই ছিলাম একমাত্র 
ভারতীয়, যে ইউরোগীয় সমাজের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী এমন এক 
মনোভাবের স্থষ্টি করেছিল, যা? বন্ধুত্বের ঠিক বিপরীত । তাদের সঙ্গে 
আমার কোন বিবাদ ছিল না, তবুও মনোভাবটি ছিল খুবই হ্বাভাবিক। 
যে-সমস্ত আন্দোলনকারী তখন জীবিত ছিলেন, তাদের মধ্যে আমি 
সর্বাপেক্ষা খোলাখুলি ভাবে এবং বারবার সরকারকে তার ক্রটির 
জন্য এবং ইউরোগীয় সমাজকে তাদের সংকীণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষ 
সুযোগ সুবিধার প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তীত্র ভাবে 
নিন্দা করেছি। তার উপর তখন আমরা পরস্পরকে ভালরূপে 
জানতামও না। অজ্ঞতা থেকেই ক্রোধ আর দ্বণার উৎপত্তি হয়। 
তারপর থেকে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে । যতই তাদের নিকটসংস্পর্শে 
এসেছি, ততই তাদিগকে উত্তমরূপে জেনেছি এবং আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিরও 
ততই পরিবর্তন হয়েছে । জনসেবার কাজে ও শাসন সংস্কারের সাহাষ্য 
করতে গিয়ে আমরা হয়েছি পরস্পরের সহকন্মী। আর ইউরোপীয় ও 
ভারতীয় নেতৃবর্গের পারস্পরিক ধারণ। এখন শ্রদ্ধা! ও সম্মানে রূপাস্তরিত, 
হয়েছে । 

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের গভীরে যখন এই গুরুতর 
পরিবর্তনগুলি নীরবে রূপ নিচ্ছিল এবং বাইরে প্রকাশ হবার জঙ্চ 
ছটফট করছিল, তখন রোটারী ক্লাবের এক মধ্যাহ-ভোজসভায় যোগ 
দিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য আমি এক নিমন্ত্রণ পেলাম । . 


এই রোটারী ক্লাব এক বিশ্বব্যাপী সংস্থা এবং কোলকাতাতেও 
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তাদের একটি বড় রকমের কেন্দ্র রয়েছে। আমার প্রতি ভাদের এই 
সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব আমি বিশেষ রূপে উপলব্ধি করলাম । এবং 
তারা আমাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করলেন, তা" যে-কোন ভারতীয় 
সমাবেশে আমি যা পেয়েছি তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 
অনেক নৃতন-নূতন মুখ আমার চোখে পড়ল। প্রত্যেকটি মুখেই 
প্রীতিপূর্ণ ভাব। সমাবেশটি ছিল বৃহৎ এবং উৎসাহে ভরপুর । আমি 
যখন ভাবণ দিতে উঠি, তখন আমার মনে হ'ল, আমি কেবল একজন 
ভারতীয়ই নই, আমি একজন উদার মনোভাবাপন্ন রোটারিয়ানও। 
আমি রয়েছি বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, ধার আমার সমস্ত ক্রটিই উপেক্ষা 
করবেন। আমার সেই ভাষণের কিছু অংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করে, 
দিচ্ছি__ 

“সাম্রাজ্য আপনাদের, কিন্তু তা" আমাদেরও । তা” আপনাদের, 
কারণ আপনারা তার স্যপ্টি করেছেন। তা” আমাদেরও, কারণ তা' 
আমাদিগকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছে। আপনারা তার স্বাভাবিক 
উত্তরাধিকারী । আমরা সাম্রাজ্যের দত্তক সম্তান-সম্ভতি । আপনাদের 
ও আমাদের মর্যাদার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আমার নিজের 
পক্ষ থেকে ও আমার মহান দলের পক্ষ থেকে আমি এখানে স্পষ্ট ভাবে 
বলে দিতে চাই যে নরমপস্থীদলের আমরা বিশ্বাস করি যে, ইংলগ্ড ও 
ভারতের এই ষে সম্পর্ক, এটি বিধাতার বিধান । তার পশ্চাতে রয়েছে 
তার কোন মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় । সুতরাং 
আপনাদের কাছে, ইউরোপীয় সমাজের প্রতিনিধিগণের কাছে, 
সাম্রাজ্যের অংশীদারগণের কাছে, মানবের মুক্তিকামী বন্ধুগণের কাছে, 
আমি আবেদন করছি, আপনারা আমাদের পাশে এসে দাড়ান, আমরা 
যে-মহান পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি, যার উপর ইংলগ্ডের সম্মান ও 
ভারতের ভবিষ্তত নির্ভর করছে তাকে নিশ্চিতরূপে সফল করতে 
আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমি নিঃসন্দেহ যে, 
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আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না। যে স্াদয়তার সঙ্গে আপনার! 
আমাকে অভ্যর্থন৷ করেছেন তাতে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। 
এবং আপনারা যে-অনুগ্রহ ও সহানুভূতি আমার প্রতি প্রকাশ করেছেন 
তজ্জন্। আমি আপনাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ 1” 

ক্লাব ষে আমার বক্তৃতার মন্দ অবধারণ করেছিলেন তার চিহ্ন স্বরূপ 
ভারা আমাকে তাদের সম্মানস্চক সদস্য-পদ অর্পণ করেছিলেন এবং 
আজও আমি সেই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি। যদিও সর্ধাগ্সে করণীয় 
কাধ্যাদির দরুন তার বৈঠকগুলিতে ঘনঘন যোগদানের স্বষোগ আমার 
হয়ে উঠে না, তবুও এরূপ মধ্যাদাপূর্ণ ও বিশ্বব্যাপী এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত 
থাকতে পেরে আমি বিশেষ গর্ব বোধ করি। ভারত ও সাম্রাজ্যের 
কল্যাণে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করে' এই ক্লাব 
অশেষ উপকার সাধন করেছে। 

আমি এখন পুনরায় আমার কাহিনীতে ফিরে আসি ।. ব্যারাকপুর 
মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ থেকে আমি বঙ্গীয় আইনসভার 
নির্বাচনে সদস্তপদপ্রার্থীরূপে দীড়ালাম। এবং বিন! বাধায় নির্ধাচিত 
হলাম । নিব্বাচিত হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে গভর্ণর রোনাল্ডসের 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমার পছন্দ অনুসারে যে কোন এক মন্ত্রীর পদ 
গ্রহণ করবার জন্ তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এ সাক্ষাংকারেই 
প্রস্তাবটি যে দেওয়া হবে তা” আশা না করলেও প্রস্তাবটি আমার নিকট 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও ছিল-না। বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা চলছিল এবং 
প্রায় সকলেই বলাবলি করছিল। আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম এবং 
শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন বিভাগটিরই ভার নিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করলাম । সেক্রেটারিয়েটে যেরূপে কাজ বণ্টন করা ছিল তা” বিচার 
করে' এভাবে সংযুক্ত করে কোন বিভাগ স্থষ্টি করা যে সম্ভব নয়, লর্ড 
রোনাজ্জসে আমাকে তা? দেখিয়ে দিলেন। তার একাস্ত সচিব 
মিঃ গৌরলেকে ডেকে পাঠালেন এবং যেভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে বিভাগ বণ্টন 
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করা হয়েছে তার একখানি ছাঁপান তালিকা আনিযে আমায় দেখালেন, 
আর বললেন ঘে, পরে তিনি আমার নিকট তার একখানি নকল পাঠিয়ে 
দেবেন। চিকিৎসা বিভাগ স্থানীয় স্বায়ত্শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
আমি গভর্ণর সাহেবকে জানালাম যে, অস্থায়ীভাবে আমি এই স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন বিষয়ের ভার নিতে পারি । তবে বিষয়টি আরও বিবেচনা 
করে দেখবার জন্য আমাকে কিছু সময় দিতে আমি তাকে অনুরোধ 
করলাম। বিলম্ব না করে তিনি আমার অন্ুরোধটি রক্ষা করতে সম্মত 
হয়ে আমি যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভার নিতে রাজী হয়েছি সেজন্থা 
আমাকে ধন্যবাদ জানালেন । এ বিভাগের কার্যে এতদিন তিনি নিজেই 
খুব মনোযোগ দিতেন এবং তা” প্রধানতঃ দেখাশুনা করতেন। 

কথা প্রসঙ্গে গভর্ণর আমাকে জানালেন যে, তিনি ছুজন হিন্টু ও 
একজন মুসলমান এই তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করবার সক্কল্প করেছেন এবং 
আমার সহকম্্ী হিসাবে অপর হিন্দুমনত্রীপদে কাকে নেওয়া উচিত সে 
বিষয়ে আমার অভিমত জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি বিনা 
দ্বিধাতে মিঃ পি. সি, মিত্রের নাম প্রস্তাব করলাম । লর্ড রোনাম্ডসে-র 
তাতে একমাত্র আপত্তি ছিল যে, মিঃ মিত্র শিক্ষাবিদ ছিলেন না । আমি 
তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রত্যেক স্াতকই 
আমাদের শিক্ষা! বিষয়ক সমস্যাবলীর সঙ্গে মোটামুটি ভাবে পরিচিত। 
এবং মিঃ মিত্র বন্থ বৎসর যাবৎ সাউথ স্ুবাবান স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। 
এ স্কুলে তখন প্রবেশিক। পর্যন্ত পড়ান হ'ত এবং তা? ছিল সহরের বড় 
বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ৷ তার কথাবার্তা শুনে আমার এই 
ধারণা হয়েছিল যে, তিনি একজন শিক্ষাবিদকে নিযুক্ত করারই পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং কাউনসিলে নির্বাচিত ব্যক্তিদের বাইরের কোন লোকের 
কথ চিন্তা করছিলেন। আমি ভীকে দেখিয়ে দিলাম যে, সেরাপ কিছু 
করলে তা” আইনের উদ্দে্ঠ বিরোধী হবে এবং মনে হ'ল তিনি আমার 
সঙ্গে একমত হুলেন। 
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মনত্রীমগ্ুলীর মুসলমান সদস্য সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু বললেন 
না। তার কিছু দিন পুর্বে তার সঙ্গে এক কথাবার্তার সময় তিনি 
আমাকে ডক্টর আবছুল্প! সুরাবদ্ধির নাম করে' বলেছিলেন যে, উনি 
একজন উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মুসলমান । ডঃ সুরাবন্ধিকে বঙ্গীয় 
সরকার ফ্র্যানচাইজ কমিটি দ্বার! নির্বাচিত ব্যক্তি হিসাবে ফ্র্যানচাইজ 
কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন । মিঃ পি. সি. মিত্রও অনুরূপ ভাবে 
ফাঙ্কশন কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে অপরাপর 
মুসলমান নেতৃবর্গ যখন খিলাফৎ আন্দোলনের খরমোতে দোছ্ল্যমান 
এবং সহযোগ ও অসহযোগের মধ্যে পড়ে সংশয়াকুল, তখন নবাৰ 
নবাবআলী চৌধুরী স্বনামে একখানি আকর্ষণীয় পুস্তিক। প্রকাশ করে? 
একজন ন্ু্দক্ষ তাঁকিকের মৃত অসহযোগের বিরোধী যুক্তিগুলি বিশ্বাস 
যোগ্য করে? তার মধ্যে সাজিয়ে দিলেন । এমন সময় এরূপ অবস্থার 
একজন মুসলমান নেতার নিকট থেকে আসার ফলে তা? যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করতে বাধ্য। ল' রোনাল্ডসে তার মন্ত্রীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ 
থেকে একজন প্রতিনিধির সন্ধানে ছিলেন। এখানে সে অঞ্চলেরই 
এমন একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল, সমাজে ধার 
প্রতিষ্ঠা আছে এবং যিনি প্রকাশ্য ভাবেই বলে দিয়েছেন যে, সংস্কারকে 
রূপায়িত করবার জন্ত তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত । 
রাজনৈতিক কর্ম করতে গেলে সাহসের দরকার এবং নবাব সাহেব 
তাহাই দেখিয়েছেন। কাজেই সংবাদপত্রে আমি যখন পড়লাম যে, 
নবাব নবাবআলী চৌধুরী মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আমি অনুমাত্রও 
বিশ্মিত হলাম ন|। 

আমর! ছিলাম তার হিন্দু সহকম্মী, আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল 
নন্ধুতা ও হৃস্যতাপূর্ণ । সরকারী কাজের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে আমাদের 
মতের মিল ছিল। সাধারণত আমর! একসঙ্গেই কাজ করতাম এবং 
পরস্পরের সহায়তা করতাম । / আমাদের মধ্যে "কোন ” ধরাবাধা 
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বিধি ব্যবস্থা অথব! প্রতিবেশী প্রদেশের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে সেরূপ 
কোন চুক্তিপত্র ধরণের কিছু ছিল না । আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতই 
সন্তোষজনক ছিল যে, ও সবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমাদের 
সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারা আমর! সঙ্জববন্ধ 
ছিলাম। উচ্চ পর্য্যায়ের সরকারী দায়িত্ব পালনের মধ্যে আমাদের এই 
তাৎক্ষণিক ও হ্থদ্যতাপুর্ণ সঙ্ববন্ধত থেকে প্রমাণ হয় যে, পরষ্পরের 
প্রতি শ্রীতি ও বিশ্বাস থাকলে সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের বিচ্ছিন্নকারী 
প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। 

মন্ত্রী হিসাবে যুক্তভাবে কাজ করে? আমরা ষে ব্যবহারিক শিক্ষা 
লাভ করেছিলাম, তা” সত্বেও একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে গুরুতর মতান্তর 
ঘটেছিল। আর তা” হয়েছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে। 
নবাব সাহেব ও একজিকিউটিত কাউনসিলের সদস্য স্যার আবছুর রহিম 
ছিলেন তার পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে সক্রিয় সমর্থক। এবং আমরা, হিন্দু মন্ত্রীরা 
ছিলাম তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধী । আমাদের মুসলমান সহকম্মিগণ এ বিষয়ে 
কোন মিটমাট করতে সম্মত ছিলেন না। অপর পক্ষে আমরা আমাদের 
জাতির এঁতিহাপূর্ণ সহনশীলতা নিয়ে এমন কি অনেক গুরুতর বিষয়েও 
আপোষ মীমাংসার মনোভাব দেখাতে লাগলাম । তবে এই শর্তে যে, 
আমাদের লক্ষ্য বস্তু যে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন, তা” নিকটতর 
হবে । অনতিপূর্ববে নবাব নবাবআলী চৌধুরী ও আমি ছুটি বিরোধী 
শিবির ভুক্ত হয়ে পড়লাম। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতার্দের 
আমি ছিলাম অন্যতম | তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের উৎসাহী সমর্থক । বন্ছু 
বৎসর যাবৎ আমর! পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। কিন্তু মন্ত্িত্বের 
কাজে আমরা সেই সংঘর্ষের কোন চিন্নু পর্ধ্যস্ত আসতে দিই নি। আমরা 
সে-সমন্ত ভূলে গিয়ে আমাদের উভয়ের সম্মুখে যে কাজ ছিল তাতে 
লেগে গেলাম, যাতে লব গেবে হিল ও সুমলমান উতয়েই সমান ভাবে 
উপকৃত হতে পারে। 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

তবে একথা! গোপন করে লাভ নেই যে, নবাৰ সাহেবকে মন্ত্রী নিযুক্ত 
করার পর কোন কোন মহলে অসস্তোষের স্প্টি হয়। যে ব্যক্তি শিক্ষা 
সম্ভবত তাদের সমকক্ষ ন'ন, অথচ তাদের পরিবর্থে এরূপ এক ব্যক্তি যে 
এত উচ্চ এক বিশ্বাসের পদ লাভ করেছেন তা” দেখে কোন-কোন মুসলমান 
নেতা অত্যন্ত ছুখ বোধ করতে লাগলেন। এরূপ মনোভাব স্বাভাবিক 
হলেও সম্ভবত তার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না। প্রাচ্যই হোক ব 
পাশ্চাত্যই হোক, কি উভয়ের সংমিশ্রণই হোক, উচ্চ শিক্ষা থাকলেই ষে 
একজন লোকের প্রশাসনিক ক্ষমতাও আয়ত্ত হয়েছে এরূপ মনে করবার 
কোন হেতু থাকতে পারে ন1। রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা এক বিশেষ গুণ। 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা* স্বাভাবিক ভাবেই আয়ত্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তা' হয় সাঁধারণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও 
ন্যায়ের প্রতি একাস্ত অনুরাগের সংমিশ্রণে । ফ্রেডরিক-দি-গ্রেট নাকি 
কোন স্কুলের শিক্ষককে কখনো কোন প্রশাসনিক পদে নিধুক্ত করতেন 
না। বিষ্তাসাগর মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন যে, বঙ্গদেশের 
প্রথমদিকের জনৈক লেফটেন্তাণ্ট গভর্ণর কোন স্কুল শিক্ষককে কখনো 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিধুক্ত করতেন না এবং পণ্ডিত স্বয়ং বারবার 
বলাতেই কেবল একটি ক্ষেত্রে তার সেই অনুস্থত নীতির ব্যতিক্রম 
করতে সম্মত হয়েছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে একথাও ভূলে গেলে চলবে না যে, এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম 
লোকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। মহম্মদ ও আকবর, 
শিবাজী ও হায়দর আলী, রঞ্জিত সিং ও জং বাহাছুর-এর মত উজ্জ্বল 
নক্ষত্রমগ্ডলী পুথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধোও ছুর্গাভ। 
শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়। সঙ্গে 
সঙ্গে তার বাস্তবিক মূল্য থেকে অধিক মূল্য নির্ধারণের চেষ্টাও অনুচিত । 
আমার কোন সহকন্মীর প্রশাসনিক ক্ষমতা বিচার কর! আমার কাজ 
নয়। তবে এ বিষয় বিচারের সর্ধবোত্তম ক্ষমতা ধার হস্তে হ্যন্ত, প্রদেশের 


€ও 


আমার ভারতে প্রত্যাবর্তন ও মন্িত্ব লাত 


সেই গভর্ণর স্বয়ং তার কাধ্যক্ষমতার প্রশংসা করেছেন। অনুরূপ ভাবে 
ভিনি আমার হিন্দু সহকন্্ী মিঃ ( বর্তমানে স্যার ) প্রভাসচন্দ্র মিত্রেরও 
প্রশংসা করেছেন। যদিও কাউনসিলের জনৈক সদস্ত তাকে না করে 
মিঃ মিত্রকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করায় দুখে প্রকাশ করেছিলেন এবং তজ্ঞন্য 
আমাকে দোষারোপ করেছিলেন, তবুও মিঃ মিত্রের দক্ষত। বা যোগাতা৷ 
এবং এমন কি, শিক্ষা নিয়েও কেউ কোন দিন কোন প্রশ্ন তুলে নি। 
অবশ্য আমাকে দোষারোপ করার জন্য কুষ্টিত না হয়ে সব শুনেও হাঁসি 
মুখে আমি সে সব উড়িয়ে দিয়েছিলাম । 

অধিক অগ্রসর হবার আগে লর্ড রোনান্ডসে-র সঙ্গে আমার 
সম্পর্ক কিরূপে আরম্ত হ'ল সে বিষয়ে কিছু বলা যাক । ঝগড়া-বিবাদ 
নিয়েই হয়েছিল আমাদের সম্পর্কের স্থুরু। অন্তত আমার দিক 
থেকে, ক্রমশ তাঃ এক শ্রীতিকর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেই 
ভূতপূর্বব গভর্ণরের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় পরিণত হয় । 
লিপিবদ্ধ বিষয় টিকেও থাকে, আর মনেও থাকে । লর্ড রোনান্ডসে 
ভার প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করে? তন্মধ্যে 
প্রাচ্জাতিদের নীতিশাস্ত্রের নিন্দা করেছিলেন। তার এই চিন্তাধার! 
ছিল ল্' কার্জন প্রাচ্যজাতি সমূহের চরিত্র সম্পর্কে যে মত প্রকাশ 
করেছিলেন এবং ঘার ফলে আমাদের লোকের! বিরক্ত হয়ে' স্যার 
রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে সভাকরে' তজ্জন্ ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছিলেন, তারই অনুরূপ । সেই মনোবৃত্তি সম্পন্প একজন 
শীসককে যখন বঙ্গদেশের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত কর! হয়েছিল তখন 
স্বভাবতই এক ভয়ের উদ্দ্রেক হয়েছিল । জন সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি 
বিপদ্দের আশংক। করতে লাগলেন । ইণ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন বিষয়টিতে 
হাত দিলে আমি তার পক্ষ থেকে এই নিয়োগ রদ করবার অনুরোধ করে 
তথকালীন ভারত সচিব অষ্টেন চেম্বারলেইনের নিকট তার পািয়েছিলাম। 
হারতের কোন জনসংস্থার পক্ষে এরাপ এক অভিনব প্রস্তাব প্রেরণের, 
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জাতি যেছিন গঠনপথে 


টন! ছিল সেই সর্ব প্রথম | কিন্ত মানুষের মনের অবস্থা তখন এমন 
চরমে উঠেছে যে, আমাদের প্রাদেশিক ব্যাপারে আমাদের ঘরের মধ্যে 
সেই কার্জননীতির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় আমর! শঙ্কিত হয়ে উঠলাম । 
অনুরূপ ভাবে আমি আমাদের সেই বিজ্ঞ পরামর্শ দাতা। ও লগুনস্থ 
ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটির কার্্যপরিচালনার প্রাণস্বরূপ 
স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বারণ-এর নিকটেও তার প্রেরণ করলাম ও পত্র 
লিখলাম । স্যার উইলিয়ম ভারত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । 
এবং যতদুর মনে পড়ে লর্ড রোনাল্ডসে-র সঙ্গেও তিনি স্বয়ং যোগাযোগ 
স্থাপন করে' এক আশ্বাসবাণী আদায় করেছিলেন। সম্ধবত লর্ড 
রোনান্ডসেও ইষ্ট ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় সেই আশ্বাস 
বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন । এ বিতর্কের অবসান তখন সেখানেই 
হওয়া উচিত ছিল । তবে প্রত্যেক শিবিরেই কিছু কিছু অতিরিক্ত গোৌঁড়। 
লোক থাকে । এবং একবার উত্তেজনার স্যরি হ'লে তখন তাদের সংযত 
করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । সে সময় এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে, প্রকাশ্য 
ভাবে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা উচিত। পুনঃপুনঃ বুঝিয়ে আমি 
একাজ থেকে তাদের নিরস্ত করি। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ 
হয়েছিল ষে, এই নিরস্ত কর! বিশেষ স্ুবিবেচকের মতই কাজ হয়েছিল। 
আমার সার জীবনের জনসেবার কাজ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম 
যে, চরমপস্থী ভাবের মাদকতা তই থাকুক, শেষ পধ্যন্ত তা? থেকে 
সুফল বিশেষ পাওয়া যায় না। এডমাগু বার্ক বলেছেন, রাজনৈতিক 
কাজে দূরদশিত। একটি শ্রেষ্ট গুণ। 

১৯১৭ সালের ৩১ শে মার্চ তারিখে লর্ড কারমাইকেলের কার্যকাল 
শেষ হয় এবং তার পরবর্তী মাসে লর্ড রোনাজ্ডমে বঙ্গদেশের 
গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের বাণী, 
তখনো এসে পৌছায় নি। তবে সব ভাবগতিক ও লক্ষণ দেখে মনে: 
হচ্ছিল এক পরিবর্তন আসার আর বিশেষ বিগ্ক দেই। আঁসঙ্গ, 


€$র 


আমার ভারতে গ্রত্যাবর্তন ও নস্িত্ব লাত 


ঘটনার ছায়া! পূর্বেই লক্ষ্য কর! যায়। ভারত সভার প্রতিনিধি 
মণ্ডলীর মুখপাত্র হিসাবে তার উদ্দেস্টে আমার এক ভাষণের উত্তর 
দিতে গিয়ে ১৯১৬ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে, তৎকালীন 
ভাইসরয় লর্ড চেমসফ্বোর্ড বলেছিলেন, “একদিন ভারতকে তার সহোদরা- 
প্রতিম জাতিসমুছের দ্বার৷ গঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাদের সঙ্গে সমপর্ধ্যায়ে 
প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখতে পাব বলে, আমি আশা করি। এবং এবিষয়ে 
আমি আপনাদের এঁকাস্তিক সহযোগিতা কামনা করি। তাঁর পরে 
১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে হাউস-অব-কমনস থেকে যে বাণী গ্রচার 
হুবার পর তা' ভারতে এসেছিল, এটি ছিল তারই ভবিষ্যত বাণী। 
প্রশাসনের মতিগতির পরিবর্তন হচ্ছিল। এবং তখন আমর ছিলাম 
এক বিরাট ঘটনার দ্বারদেশে । 

ঠিক এমনই একটি সময়ে লর্ড রোনান্ডসে বঙ্গদেশের গভর্ণর 
হুলেন। তিনি এমনই এক জনপ্রিয় শাসকের স্থলাভিষিক্ত হলেন, 
ধার কার্যকাল বৃদ্ধি করা হ'লে বঙ্গদেশবাসীগণ আনন্দিতই হু'ত। 
প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক লোক এ উদ্দেশ্টে একটি আবেদন 
করতেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তার পশ্চাতে জনমতও মন্দ ছিল ন1। 
লর্ড কারমাইকেল ছিলেন এক অত্যন্ত প্রগতিশীল মৌলিকপন্থী ব্যক্তি 
এবং ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি তার এঁকাস্তিক সঙ্থান্থৃভৃতি ছিল। 
যুখ্-পার্ল্যামেপ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময় তিনি তার 
যথেষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভাইসরয় এবং 
ভারত সচিবের সমর্থন পেলে তিনি মণ্টেঙড-চেমসফোর্ড রিপোর্টকেও 
ছাড়িয়ে যেতে প্রস্তত ছিলেন। প্রশাসনিক বলিষ্ঠতার জন্য তার কোন 
কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। যেত না। এমন কি, আইন সভায় সভাপতিত্ব 
করতে করতেও তিনি প্রায়ই নিদ্রিত হয়ে পড়তেন। তবে একথাও 
স্বীকাধ্য যে, তখন, এমন কি. এখনও, .কাউনসিলের বতুতা অধিকাংশ 
_ ক্ষেত্রেই প্রথমে লিখেনিয়ে টাইপ করে পরে কাউমসিলে এনে তা” পড়ে 
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জাতি দেছিন গঠনপথে 


দেওয়া হত। এবং এধরণের বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীর নিদ্রার উদ্দেক 
করত। 

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড কারমাইকেল হখন বঙ্গদেশে 
আসেন তার অনতিকাল পরে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনটিকে 
সংশোধনের অভিপ্রায়ে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্দশা সম্পর্কে 
দাঞ্জিলিং-এ তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। কোলকাতা 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ পেনী যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন 
করেছিলেন এবং ফাকে এই বিশেষ কাজের জন্তাই নিধুক্ত কর! হয়েছিল । 
কিন্ত লর্ড কারমাইকেলের কার্যকালের মধ্যে বিশেষ কিছুই কর! হ'ল 
না। ১৯১৭ সালে একটি সংশোধনী বিল আইন সভায় উপস্থিত করা 
হ'ল। কিন্ত পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। তার ফলে ১৯২৩ সাল 
পর্য্যস্ত আইনটিকে সংশোধন করা হ'ল না। যে কারণেই হয়ে থাকুক, 
বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বিশৃঙ্খলাময় হয়ে উঠে ছিল, তখন 
লর্ভ কারমাইকেলের ব্যক্তিত্ব তাকে বিশেষ ভাবে প্রশমিত করতে সমর্থ 
হয়েছিল। তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত খ্যাঁতিসম্পর লোকের 
ব্যক্তিগত বন্ধু। তার সাহস, সরলতা ও ভারতের আশ! আকাঙ্ষ্র 
প্রতি তার সহানুভূতি তাদের মোহিত করেছিল । তার মধ্যে স্কচজাতির 
বিচক্ষণতা। ও মুক্তিপ্রেমের সমন্বয় হয়েছিল । আমার মনে আছে এক 
ব্যক্তিকে তিনি বলেছিলেন, “আমি নিজে যদি বাঙ্গালী হতাম, তা হ'লে 
উগ্রপন্থীর! যা” করছেন.আমি যে তা” করতাম না একথ। নিশ্চয় ক'রে 
বলতে পারি না।” একটি প্রদেশের গভর্ণরের মুখে এরূপ কথ! ঠার 
বিরোধীদের নিরস্ত করত এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারিগণের মনে ফে 
বিশ্বাসের স্থচনা করে রেখেছিলেন সম্ভবত তাহাই ছিজ সরকারের 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ । 

এন্ধপ একজন শীসকের পরে এনে জনপ্রিয়তা অর্জন কর! খুবই 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু লর্ড রোনাজ্ডনে ও হার মানবার পাঁজ.ছিলেন না 


১, 


আবার ভাষতে প্রত্যাবর্তন ও মত্রিত্ব লাত 


তিনি কোলকাতা আসার অনতিকাল পরেই একদিন তার একান্ত 
সচিব মিঃ গৌরলে-র নিকট থেকে এক পত্র পেয়ে আমি বিস্মিত হলাম । 
রাজভবনে গিয়ে লর্ড রোনান্ডসে-র সঙ্গে দেখা করবার জন্ক তা; 
ছিল আমার প্রতি নিমন্ত্রণ । এ ক্ষেত্রে সাধারণ রীতিকে উপেক্ষা করা 
হয়েছিল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
হলে সাক্ষাৎপ্রার্থা ব্যক্তিকে প্রথমে তার একাস্ত সচিবের কাছে পত্র 
দিতে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে হয় 
মিঃ গৌরলে-র আপন ইচ্ছায় অথবা স্বয়ং গভর্ণরের ইচ্ছাতে সাক্ষাৎকার 
স্থির করা হয়েছিল । আমার কাছে যে বার্তাটি পাঠান হয়েছিল, আমার 
কাছে তা? ছিল এক আদেশ তুল্য । নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে আমি 
রাজভবনে উপস্থিত হুলাম। অত্যন্ত সদয়ভাবে ও ভদ্রতার সঙ্গে সেখানে 
আমাকে অভ্যর্থনা করা হল । যতক্ষণ আমাদের সাক্ষাৎকার চলেছিল 
ততক্ষণ, তৎপুরবের্বে আমি যে ভারত সচিব ও স্তার উইলিয়ম ওয়েভার 
বারণ-এর নিকট বার্থ পাঠিয়েছিলাম, সে সম্পর্কে কণামাত্র উল্লেখ করা 
হল না। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ে আমাদের 
উভয়েরই আগ্রহ ছিল, তা” নিয়েই আলাপ আলোচন। হয়েছিল । এবং 
আমি যখন বিদায় নিলাম তখন লর্ড রোনান্ডসে-র সম্পর্কে পুর্ধবে আমার 
যে ধারণা ছিল তা বিশেষরূপেই সংশোধিত হ'য়ে গিয়েছিল । তার 
সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকার ছিল বনু সাক্ষাৎকারের মধ্যে প্রথম । 
আর তাঁর পরবর্তী সাক্ষাৎকার সমূহও হয়েছিল এ সাক্ষাৎকারের মতই: 
আনন্দদায়ক । 
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ভ্রয়ত্রিংশতি অধ্যাক্ 
সম্ীক্প্পে আম্মান্ল ক্ষাশ্খ্যাক্শী 

কিছু আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী 
আমরা মন্ত্রিত্ভার গ্রহণ করলাম । প্রথমে গভর্ণর ও তার পরে 
একজিকিউটিভ কাউনসিলার ও মন্ত্রীগণ একসঙ্গে শোভাষাত্র। করে 
আমরা দরবারকক্ষে ( থেোন রুম-এ ) গিয়ে আমাদের অফিসের শপথ 
নিলাম । তারপর একটি টেবিলের চারদিকে ক্যাবিনেট বা! মন্ত্রীপরিষদে 
বসলাম এবং গভর্ণরই হলেন তার প্রধান। এবার একখানি খাতায় 
আমরা আমাদের নাম স্বাক্ষর করে' আবার শোভাবাত্র। করে' দরবার 
কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম। এই অনুষ্ঠান সাঙ্গ হবার পর আমরা স্ব-ন্য 
অফিসে গিয়ে এঁকাস্তিক ভাবে আমাদের কাজ আরম্ভ করলাম । 
আমাদের কাজও সহজ ছিল না। আর আমাদের উৎকণ্ঠারও অন্ত 
ছিল না। আমাদের কাজ, অফিস, পরিবেশ সবই ছিল নূতন। তার 
পূর্বে কোনদিন আমরা এই আবহাওয়া উপভোগ করি নি। এর 
মধ্যে উৎসাহ পাবার মত যথেষ্ট কারণ থাকলেও আমাদের কাছে সৰ 
অন্ভুত আর অভিনব বলে” বোধ হচ্ছিল । 

এক আইরিশ ভদ্রলোক ছিলেন আমার সচিব। কেল্টিক জাতীন্ব 
বৈশিষ্ট্পূর্ণ হ্বদ্চতা ও ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে যোল আনাই ছিল। 
অফিস সংক্রান্ত নিয়ম-কান্ুনের অজানা ও পিচ্ছিল পথে আমাকে 
সাহায্য করতে ও কোন কোন সময় পরিচালিত করতে তিনি ষর্ব্বদাই 
ছিলেন উদগ্রীব। বল! যায় যে, তিনি যেন আমার চর্দের মধ্যেই 
প্রবেশ করবার চেষ্টা করছিলেন। ভারতে প্রায় অধিক সংখ্যক 
ইংরেজের মত তিনিও আমায় নামে জানতেন। তার অফিপ সম্পকিত 
শিক্ষা ও পুজ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কিছুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠত৷ তাকে সতর্ক করে' 
দিয়েছিল যে, মানুষের ব! বস্তর বাইরের দিকট। জানলেই সব সময় তার 
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মহীরণে আহার কাধ্যাবলী 


ভিতর দিকটাকে জান! হয় না। যেব্যক্তি একজন প্রজ্ছলিত বিশ্লবী 
তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'লে প্রায়ই দেখ! যাবে, সে একজন 
উৎকৃষ্ট প্রকৃতির ভদ্রলোক এবং সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেও 
প্রভাবিত হয়। কাঁজেই মিঃ ও-মেলে একবার আমাকে বলে ছিলেন 
এবং আমিও প্রায়ই দেখতাম, কাউনসিল চেম্বারে সেই একছে'য়ে বিতর্ক 
শুনতে শুনতে আমাদের অনেকে যখন নিজ্রিত হয়ে পড়তেন, তার মধো 
বসে বসে তিনি আমার প্রকাশিত বর্তৃতাগুচ্ছ এক মনে পড়ে চলেছেন। 
এভাবে তিনি ঘষে আমাকে কত ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছিলেন আমি 
তা” ভাবতেও পারি নি। আর আমি তাকে জেনেছিলাম তার নিকট 
থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসযোগ্য সহায়তার ভিতর দিয়ে। এরূপে আমাদের 
বেশ চমতকার ভাবেই চলে যাচ্ছিল। এজন্ত তিনি ১৯২১ সালের 
অক্টোবর মাসে যখন দীর্ঘদিনের অবকাশ ভোগ করতে গেলেন তখনই 
বাস্তবিক এক বেদনার ভিতর দিয়ে তার নিকট থেকে আমি বিদায় 
নিয়েছিলাম । 

সমস্ত বিভাগটিই ছিল এরূপ উৎসাহে উদ্দীপিত। ডাক্তার বেন্টলী 
ছিলেন ময়লাজল নিষ্কাশন ও আবর্জনা দূরীকরণ বিভাগের প্রধান এবং 
জনন্বাস্থ্য বিষয়ে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আমি নিযুক্ত হওয়ার 
অনতিকাল পরেই তিনি আমার সঙ্গে দেখ করে' আমাকে তার 
পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন বলে' আশ্বাস দিয়ে গেলেন। আমি তা? 
সম্পুর্ণ বিশ্বাস করে' তার উপর নির্ভর করতে পারতাম । জ্ঞান ও 
প্রচারকোচিত-উৎসাহ সমন্বিত এই উদ্ভমশীল ভদ্রলোক অপরাপর বৃটিশ 
কর্মচারীদের মত লালফিতার উপর নির্ভর করতেন না! এ নীতির 
ব্যতিক্রম করে' অনেক সময় তিনি অন্থবিধাতেও পড়তেন ।, তবে সে. 
ছিল গার ব্যক্তিগত বিষয়। আমার মনে হ'ত, সরকারী:.কাজকার্দে 
তা" ছিল এক বিশেষ লাভ। ইপ্ডিয়ান মেডিক্যাল সাঁতিসটি বোধ হয় 
ভিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না। অবশ্য অপরপক্ষও ভার গঙ্গে 
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অনুরূপ ব্যবহার করত। তার ফলে মাঝেমাবে যে সকল অন্ুবিধার 
স্ষ্টি হ'ত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উর্ধতন কন্ম্মচারিগণ তার মিটমাট 
করতেন। ডাক্তার বেপ্টলীর প্রেরণার ফলে সমস্ত বিভাগে এক নূতন 
উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। এবং যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্চমের সঙ্গে 
তার কাজকন্দ চলত । এত সত্বেও এবিভাগের লোক সংখ্যা হ্রাসের 
প্রচারকার্ধ্য কমাবার এবং একবার ডাক্তার বেন্টলীর পদটাই উঠিয়ে 
দেবার সুপারিশ করে” যখন-তখন আইন সভায় প্রস্তাব উত্থাপন 
করা হ'ত। সে সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে ব৷ প্রত্যান্গত করাতে 
আমার কোনই অস্ুবিধা হ'ত না। এসব থেকে কেবল প্রমাণ 
হ'ত ধারা গণপ্রতিনিধি হয়ে জনগণের স্বার্থের রক্ষক হিসাবে 
আইন সভায় এসেছিলেন তাদের অনেকে কিরূপ দায়িত্বভ্কানহীন হয়ে 
কাজ করতেন। 

স্যানিটরী ওয়ার্কস-এর প্রধান ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়র ছিলেন 
মিঃ ডি, বি. উইলিয়মস্। তিনিও বিশেষ তৎপর হয়ে আমার সাহায্যে 
এগিয়ে এসেছিলেন । যখন আমার কোন পরিকল্পনা কাধ্যকরী হ'ত 
তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আগ্রহের সঙ্গে তার সমর্থন জানাতেন। 
নদীর জল সরবরাহ করার বিষয়ে আমি যে পরিকল্পনা দিয়েছিলাম এবং 
আমার উৎসাহ পেয়ে ভার বিভাগ যেরপে সেকাজে অগ্রসর হয়েছিল 
তা” এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত । শাসনসংস্কারের বন্ছু বৎসর পূর্বেই এই 
চিন্তাধারাটির সূত্রপাত হয়েছিল। তবে যে কারণে তা? বাদ দেওয়া 
হয়েছিল তার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। নদীর ধারেই ছিল আমার বাড়ী । 
পবিত জজ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কত উপকারী আমি ব্যক্তিগত 
ভাবে তা" জানভাম। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে. জনমত ক্রমশ তার 
অভার ও তার জন্ত গ্রয়োজনীয় ব্যয় বহনের আবস্তাকত! উপলব্ধি করতে 
শগল। আমার মনে হ'ল এজন আমার অবস্থা, ক্ষমতা ও দাতের 

স্যাগ নেওয়া আমার কর্তব্য। হুগলী নদীর-বামতীরে অবস্থিত. 
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মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জল সরবরাহের পরিকল্পনাসমূহ বিচার করে' 
দেখবার জন্ত প্রথমেই আমি একটি কমিটি নিষুক্ত করলাম। 
মিঃ উইলিয়মস ছিলেন এ কমিটির প্রধান 1 এসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে 
নলকৃপ খননের জন্ত কমিটি সুপারিশ করল । আমাদের যদি অর্থাভাবের 
প্রশ্ন না থাকত, তবে অনেক মিউনিসিপ্যাল অঞলেই এতদিনে তাঁর 
ব্যবস্থা করা যেত। 

মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টটিও ছিল একটি হস্তাস্তরিত বিষয় । কিন্তু 
তাকে নিয়ে আমাকে বেশ কষ্টই পেতে হ'ত। ইগ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সাঁভিস বিভাগটির প্রধান ও পদস্থ কর্মচারিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ও 
ভার্দের অনেকের সঙ্গে বেশ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ধার! সেখানে 
কাজ করতেন তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করার মত আমার কিছু ছিল 
না। বরং তারা ছিলেন আমার ধন্তবাদ পাবার যোগ্য । আমার সমদ্কয 
অন্ুবিধার মূলে ছিল আমার কার্য নীতি, যে নীতির সঙ্গে আমি 
ছিলাম জীবনব্যাগী অচ্ছেগ্ বন্ধনে আবন্ধ। আমি সারাজীবন বা' 
বিশ্বাস করে? এসেছি, জীবনে প্রধান নীতি বলে' যাকে জেনেছি 
পাকে মিথ্যা বলে" প্রমাণ না করে? বা ত্যাগ না করে আমার এই 
কাধ্যনীতি আগ করা বা তার সংশোধন কর! পধ্যস্ত সম্ভব ছিল না। 
আমাদের হাসপাতাল সমূহের পরিচালনার, আমাদের চিকিৎসাবিদ্তা 
শিক্ষালাভের ক্ষতিসাধন ও ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস বিভাগটির 
কর্মকুশলতার কোনরূপ হ্রাস না করে, আমি চেয়েছিলাম বিভাগটিকে 
যতদূর সম্ভব ভারতীয় দ্বারা পুর্ণ করতে । আমি বিশ্বাস করতাম যে, 
এতে কিছুমাত্র অস্থুবিধা হবে না। এ বিষয়ে লর্ড রোনন্ডসে ও লর্ড 
লিটনের যে সমর্থন আমি পেয়েছিলাম তাঃ আমি কৃতজ্্তার সঙ্গে স্বীকার 
করছি। এতে তাদের পুর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং তাদের প্রবল সমর্থন 
দিয়ে আমাকে সাহায্যও করেছিলেন। আমার বিভাগের কার্যোপলক্ষে 
যে সকল সার্জন-ভেনারেলের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, তাঁরাও যে 
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আমার নীতির যৌক্তিকত! উপলব্ধি করেছিলেন তাও আমার স্বীকার 
করা কর্তব্য। আমার যেটুকু বিচারবুদ্ধি আছে তা' দ্বারা আমি লক্ষ্য 
করেছি যে, এই বিভাগটিকে ভারতীয় করণের পথে সুনির্দিষ্ট ও 
সুনিশ্চিত ভাবে অগ্রসর হবার সময় এসেছে এবং হাসপাতালের কাজের 
জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎস। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কর৷ প্রয়োজন । 
কিন্তু বিভিন্ন কষুত্রক্ষুত্র বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে 
লাগল । কত দ্র্ত গতিতে এবং অগ্রগতির ধাপে ধাপে আমরা আমাদের 
অভীক্টের পথে কি ভাবে অগ্রসর হব তা" নিয়েই আলোচনা চলতে 
লাগল। মতভেদকে বড় করে' দেখার অভিপ্রায় আমাদের কোন 
পক্ষেরই ছিল না। যেখানে সম্ভব হয়েছে আমরা সহযোগিতা করেছি । 
যখন প্রয়োজন হয়েছে ভদ্রভাবে ও অকপটে মতদৈধতা করেছি । 
সর্বপ্রকার গুরুত্বহীন শ্রেণী বা চাকরীর স্বার্থের অনেক উর্ধে ভারতের 
হিতকে স্থাপিত করে' সেই প্রধান লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমর! 
সকলেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। আমি মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার 
পর বঙগদেশের সার্জন-জেনারেল মেজর-জেনারেল ডিম়ারের নিকট 
থেকে আমি যে-পত্র পেয়েছিলাম, তা থেকে আমার সঙ্গে মেডিক্যাল 
বিভাগের কি প্রকার সম্পর্ক ছিল তা? ধারণা করা৷ যাবে। পত্রখানি 
নিয়ে উদ্ধৃত করলাম ।-__ 
২৪৫ নং লোয়ার সার্কুলার রোড 
৬ই জানুয়ারী, ১৯২৪। 
প্রিয় স্যার সুরেজ্র। 
আপনি সর্ব আমার প্রতি যেইরূপ ধে্য, লঙ্গানুভূতি ও ভদ্রতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সার্জন-জেনারেল হিসাবে আমি আপনার 
মন্ত্রীর পদ ত্যাগের ফলে আপনার ন্তায় একপ্রন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছেদ করিতে বাধ্য হইয়। ছৃঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না। অনেক 
সময়ে হয়ত আমরা সমস্ত বিষয় একই: দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়! দেখিতে সর্র্থ 
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হই নাই। তথাপি আমি সর্ধধদাই মনে করিয়াছি যে, আমরা বিবয় 
সমুহ খোলাখুলি ভাবে আলাপ আলোচন! করিতে পারিৰ এবং সাধাযণত 
কোন কোন বিষয়ে একমতও হইতে পারিব। আপনার মত একজন 
উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, গঠনমূলক, প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি- 
বিদের সঙ্গে যে কাষ্যের সম্পর্ক আমার গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে 
আমি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করি। যেই দেশকে আমর! 
উভয়েই ভালবাসি আপনি দীর্ঘদিন তাহার সেবায় নিয়োজিত থাকুন, 
ইহাই আমার একান্ত কামন!। 
ইতি-_ 
আপনারই একাস্ত 
বেন, এইচ, ডিয়ারে” 

এটি লক্ষ্য কর! যেতে পারে যে, ষে তিন বছর আমি মন্ত্রী ছিলাম 
সে সময় মেজর-জেনারেল ডিয়ারের সঙ্গে আমার যত সংঘর্ষ হয়েছিল 
অপর কোন সার্জন-জেনারেলের সঙ্গে তত হয় নি। বোধ হয় কোন 
ইংরেজকে আপনি এক ঘা মারবার পর সে যখন আপনাকে তু'ঘা যারে, 
তখনই আপনি তার হৃদয় জয় করতে পারবেন । এ রকম ধ্বস্তাধবস্তির 
পরেই বন্ধু পাকা হয়। আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি 
ষে, তার মন পাবার এই হ'ল প্রসস্ত পথ । তাতেই পারস্পরিক ছা 
ও বিশ্বাসের স্থষ্টি হয়। 

সে যাই হোক, এরূপ এক বিরাট বিভাগের মধ্যে আমার সারা 
জীবনের জনমতের সঙ্গে যুক্ত ও তঙ্ারা পুষ্ট নৃতন নূতন ভাবধারা 
সঞ্চারিত করবার চেষ্টা ও তার কাধ্য পরিচালন! আমার পক্ষে নিতান্ত 
সহজ ছিল না। মনে পড়ছে অন্তত একবার এক অস্থায়ী সার্জন- 
জেনারেল ও আমার মধ্যে বাতাশ বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল । বিষয়টি 
ছিল একজন সিভিল সার্জনের বদলীর ব্যাপার নিয়ে। ফোন এফ 
বিধষে তার সঙ্গে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতাপ্তর উপস্থিত হ'লে আমাকোই 


৫৫১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


তার বিচার করতে হয়। প্রশাসনিক দিক থেকে বিচার করে আমি 
ম্যাজিস্ট্রেটের মতের সমর্থন করি। এবং আমার মনে হ'ল ওটুকুই 
যথেষ্ট। সেই সার্জন-জেনারেল কিন্ত নতি স্বীকার করলেন না। 
আমর! উভয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচন! করলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই 
ছাড়তে সম্মত হলেন না। তখন আমি তাকে বললাম, “আপনি যদি 
আমার সঙ্গে এবিষয়ে একমত হ'তে না পারেন, তবে এটি আমার 
আদেশ বলেই ধরে নিন।” যে মহৎ কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, 
তার শঙ্খলানীতির অনুসরণে তৎক্ষণাৎ তিনি আমার নির্দেশ মেনে 
নিলেন। কিন্তু এছিল এক নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ঘটনা । এবং তারপর 
আমাদের মনে আর কোন অপ্রীতিকর দাগ লেগে রইল না। আমাদের 
সম্পর্ক পূর্ধ্ববৎ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। 

আমি কেবল চেষ্টা করেছিলাম একটি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার 
আবহাওয়া স্থটি করতে । অফিসে ও অফিসের কর্মচারীদের কাছে 
আমর ছিলাম নৃতন। এ সবের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার 
কোন পরিচয় ছিল না। আমার চেয়ে এদিকে তাদের অভিজ্ঞতা! ছিল 
বেশী। সে তুলনায় তাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা আমার কিছুই ছিল 
না। আমার কেবল মাত্র এটুকু ছিল যে, পদগৌরবে আমি তাদের 
প্রধান এবং আমার পেছনে মোটামুটি ভাবে সকলেরই জান! কিছু 
জনসেবার ইতিহাস আছে। অফিস অনুকূল ছিল। তাদের স্তভেচ্ছাকে 
শক্ত করাই ছিল প্রয়োজন। সর্ধদিকেই একটি বিশ্বাসের হাওয়া 
ছিল। তবে তাকে আরও গভীর ও মুদৃঢ় করতে হ'বে। হারবার্ট 
স্পেনসারের একখানি বই-এর একটি ছত্র আমার মনে পড়ছে । তাতে 
তিনি বলেছেন, “তুমি ঘদি মানুষকে তোমার দিকে টানতে চাও, ভূমি 
তাদ্দের ভালবাস বলে' মনে হ'তে হবে। এবং এরূপ মনে হ'তে হবার 
শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল, বাস্তবিক ভাবে তাদের ভালবাসা ।” আমি আমার 
অধীনে দারিদ্বপূণ পদে অধিষ্ঠিত যে-সব কর্মচারী আমার সংস্পর্শে 
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এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের মনেই এ ধারণা সঞ্চার করতে চেষ্টা 
করেছিলাম যে, আমি তাদের বিশ্বাস করি । এবং সে বিশ্বাসের যথাযথ 
প্রতিদানও আমি পেয়েছিলাম । 

তা' ছাড়া আমার মনে এ ধারণাও হয়েছিল যে, এক বিরাট 
কর্মশালার এতিহোর মুখোমুখী হয়ে আমি দীড়িয়েছি। বহু পুরুষ ধরে' 
বিচক্ষণ প্রশাসকগণ তার কাধ্যধার। নিয়মশ্জ্খল! তৈরী ক'রে গেছেন। 
এ সবকে শ্রদ্ধা করা আমার কর্তব্য। এবং ধীরে ধীরেই সে সব 
সংশোধন করতে হবে। যে সব ব্যক্তি আমাদের সমালোচনা করতেন 
তারা এবং এমন কি, আমাদের বন্ধুবর্গও আশা করেছিলেন যে, কাধ্য 
ভার গ্রহণ কর৷ মাত্রই আমরা মস্ত কিছু করব এবং বিরাট এক পরিবর্তন 
নিয়ে আসব। তারা ভূলে গিয়েছিলেন যে আমরা! কোন সাদ। কাগজ 
সামনে করে” বসি নি যে, য। ইচ্ছা! হবে সঙ্গে সঙ্গেই লিখে যেতে পারব । 
নিজের কোন এক প্রাথমিক নীতিগুচ্ছ সম্বল করেই কোন ব্যক্তি 
রাজ্যের বিরাট কর্মশালার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে না। আর 
প্রশাসনিক কাজের মধ্যে সরাসরি ভাবে তা'কে জুড়েও দিতে পারে না। 
কাঁজ যদি শক্ত বা বিতকণ্নুলক হয়, তবে তা'কে ক্ষুদ্র কু অংশে বিভক্ত 
করে নিয়ে আপোষ মীমাংসার ভিতর দিয়ে ও প্রতি ক্ষেত্জে পরিস্থিতির 
প্রতি দৃষ্টিরেখে সেই নীতিগুলির প্রয়োগ করতে হয়। তার ফল সব 
সময় ষে মন্ত্রীবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সন্তোষজনক হয় তা? 
নয়। জনসাধারণের নিকট তা? হয় আরও কম। যখন প্রগতিঙ্গীল 
কোন ব্যবস্থার কোন অভাগা উদ্ভোক্তা সেই ব্যবস্থাকে তার 
আশ ও আদর্শ থেকে বন্ুদূরে রয়েছে জেনেও অফিসরূগী বন্দীশালার 
গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য নীরব থাকতে বাধ্য হয়, 
তখন আসে হতাশার ভাব এবং নিন্দা! হয়ে উঠে অনিবাধ্য । যে সব 
দেশে বহুকাল যাবৎ পার্দ্যামেন্টরী ব্যবস্থা চলে আসছে, তার! এ সমস্ত 
বুঝতে পারে । যেখানে দলীয় সংগঠম ও দলীয় মুখপত্র রয়েছে, সেখানে 


জাতি যেফিন গঠনপথে 

জনগণের এক শ্রেণীর সমর্থন সহজেই লাভ করা যায়। সেখানে 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে' মন্ত্রীকে বিরুদ্ধ নিন্দার শীতল ও শ্বাসরদ্ধকারী 
আবহাওয়ার গ্লানিকর পরিভ্রমণে সময় অতিবাহিত করতে হয় নাঃ যাঁর 
মধ্যে একমাত্র আপন বিবেকের ভিন্ন অপর কারও প্রশংসার তৃপ্তি 
পধ্যস্ত পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তা হ'ল নামে মাত্র সাস্ত্বনা । 
কিন্তু সেই হ'ল একমাত্র সাম্বন। । একমাত্র আরাম, যা” আমাদের 
সেই নিরানন্দময় চলার পথে আমরা পেয়ে ছিলাম। আমার পক্ষে 
আজ তার পরিসমাপ্তি হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থা, থেকে অতি মাত্রায় 
পুথক কোন ব্যবস্থা না হ'লে তার পুনরাবৃত্তি করতেও আমি আর 
প্রস্তুত নই। 

মহাকরণের ভিতরের আবহাওয়া আমি বিশদভাবে বর্ণন। 
করেছি। বর্তমান শাসনতন্ত্রেও তার এক গুরুতপূর্ণ ভূমিকা থাকতে 
বাধ্য। একজন মন্ত্রী তীর অধীনস্থ বিভাগের জন্য মূলনীতিগুলিই 
কেবল নির্ধারণ করে দেন। সেগুলি কার্যকরী করতে হ'লে আরও 
বিস্তারিত যে-সমস্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন সে সব প্রস্তুত করেন 
অফিসের স্থায়ী কর্ম্মচারিগণ । আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতির গঠন 
৪ রূপ নির্ভর করে তারই উপর। বিস্তারিত বিষয়ের বিচার না 
করে, নিতান্ত আদর্শ নীতিকেও নীতি বলেই গ্রাহা করা যায় না। 
কিন্ত যদিও মহাকরণের অভ্যন্তরে শুভেচ্ছা, সহযোগিতার আগ্রহ, 
সবই ছিল, তবুও কর্মচারী-চক্রের বাইরে তার প্রতিমৃত্তির ছিল ভিন্প 
রূপ। ছু'একটি ছাড়া বঙ্গদেশের সমস্ত সংবাদপত্র ছিল অসহযোগের 
প্রেরণায় ভরপুর। এবং মতে ও প্রচারক্ষেত্রে তারা ছিল চরমপন্থী । 
আমাদের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল শীতল ও বিরুদ্ধভীবাপন্ন। শাসন 
সংস্কার কেবল এক অলীক কল্পন। মাত্র। সে সবের কিছু মাত্র অর্থ 
হয় না। আমাদিগকে সরকারী কর্মচারী এবং ছলনা আবৃত করবার 
ও প্রতারণা চিরস্থায়ী করবার জন্ত স্থষ্ট এক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আমলাত্ত্র 
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বলে অভিহিত করা হ'ত। আমাদের প্রতিবাদ, আমর! যে সরকারী 
কর্মচারী নই সে কথা বুঝাবার চেষ্টা! বা ভারত শাসন বিধির স্পষ্ট ভাষার 
প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা সবই বৃথা হ'ল। আমাদের 
কাজকম্ম যে তাদের ধারণাকে মিথ্য। প্রমাণিত করেছে, তাতেও কোন 
ফল হল না। আমরা উচ্চ রাজনৈতিক সরকারীপদে অধিষ্ঠিত থেকেই 
জনসভাদিতে বন্তৃতাদি করতে লাগলাম। সরকারী কম্মচারীরা তা' 
পারেন না। ভারতসভার সভাপতি এবং কিছু কালের জঙ্য উত্তর 
ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ্দেও থেকে গেলাম । 
মাত্র সেদিন কেনিয়ার প্রশ্ন নিয়ে বৃটিশ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের নিন্দ। 
করে' তার অবিবেকোচিত কার্য্যের জন্ত ভারত সরকারকে আমি সতর্ক 
করে দিয়েছি । কিস্তু কে আমাদের কথ শুনবে ? চরমপন্থী সংবাদপত্রে 
আমরা “বাদামীরঙের আমলাতন্ত্রীই” রয়ে গেলাম। যারা চোখ 
থাকতেও দেখবে না, কান থাকতেও শুনবে না, তাদের কাছে বাস্তব 
ঘটনাই বা কি, আর আর যুক্তিই বা কি? 


আমরা যখন কাজ আরম্ভ করি তখন এই ছিল আবহাওয়া । 
বার্ক বলেছেন যে, জনসাধারণের মন-মেজাজ যখন বিগড়ে যায় তখন 
তাকে প্রশমিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল আপোষ মীমাংসা কর । আমি 
তাদের খুসী করতে, তাঁদের সঙ্গে আপোষ করতে সচেষ্ট ছিলাম, তবে 
যে বিশেষ সফল হয়েছিলাম সে কথা বলতে পারি না। কোন দল 
যখন বিশেষ কোন উদ্দেশে কোন একটি নীতির অনুসরণ করে, তখন 
কোন যুক্তি বা অনুরোধ তাদের কানে যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক 
কম্মাদের অস্ত্রশালায় তা? ছাড়া ত আর কোন অস্ত্র থাকে না। আমিও 
তা? প্রয়োগ করলাম এবং তা ছাড়া এক নূতন পথও অবলম্বন করলাম । 
আমি সংবাদ পত্র সমুহের কাছে আবেদন করলাম তারা যেন জনস্থাস্ছ্যের 
উন্নতির কাজে আমাকে সাহায্য করেন.। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে টাউন হলে এক আলোচন। সভায় 
নিমন্ত্রণ করলাম এবং তার উদ্বোধন ভাষণে বললাম, 

“প্রদেশের স্বাস্থ্য সম্পকিত গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার 
জন্য সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণ করে, এরূপ সভানুষ্ঠানের 
সরকারী প্রচেষ্টা এই প্রথম 1” 

তারপর বললাম, “যে গণতান্ত্রিক নানী প্রেরণায় উদ্ধন্ধ হয়ে 
জনমত সংগ্রহ করে' মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তত্প্রতি অগ্রসর হ'তে 
সরকার উদ্যোগী হয়েছেন, এ হ'ল তারই সুচনা । যে নববিধানের 
প্রভাত-আলো এদেশে দেখ। দিয়েছে, তার মধ্যে নূতন জনমত স্যষ্টি 
করে? তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করে কল্যাণময় ও ফলপ্রন্থ 
পথে এগিয়ে নেওয়াই আপনাদের মহান ভ্রত। আপনাদের কর্মক্ষেত্রে 
এই মহান ব্রতকে সার্থক করে তুলবার জন্যই আজ আমি এখানে 
আপনাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছি ।” 

আমার বক্তৃতার পর আলোচনা হ'ল। সংবাদপত্রে তা নিয়ে 
মন্তব্য প্রকাশ হ'ল। কিন্তু চরমপন্থীদের মুখপত্রগুলি সহযোগিতার 
কোন চিহ্নুই প্রকাশ করল ন|। 

একই মনোভাব নিয়ে একই উদ্দেশ্টে আমার কাধ্যভার গ্রহণের 
মাত্র ছ'মাস পরে জনমতের সহযোগিতা কামনা করে? ১৯২১ সালের 
মার্চ মাসে নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে নিয়ে কোলকাত৷ মিউনিসিপ্যাল 
আইন সংশোধন সম্পকিত একটি বিলের কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের 
উপর আলোচনার জন্ত আমি এক সভার আয়োজন করেছিলাম । 
কোলকাতা! মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন অনেকদিন পূর্বেই হওয়া 
উচিত ছিল। লর্ড কারমাইকেলের সময় থেকেই বিষয়টি সরকারের 
মনের মধ্যে ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ১৯১৭ সালে একটি বিল আইন 
ভাতে উত্বাপনও কর! হয়েছিল । পরে আবার তা" প্রত্যাহার করা 
হয়! আমি বিষয়টি হাতে নিয়ে কোলকাতার ও সুযোগ পেলে সমগ্র 
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প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থাকে নব্প্রবতিত শাসন সংস্কার অনুসারে 
গঠন করে" তুলবার সন্কল্প করলাম। এ নীতি অগ্চুসরণ করে' কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধিত ও বিধিবদ্ধ হবার পর আমি বঙ্গদেশের 
মিউনিশিপ্যাল ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য একটি বিল প্রণয়ন আরম্গত 
করলাম । ১৮৮৪ সালের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে' এ ব্যবস্থা 
চলে' আসছিল এবং ইতিমধ্যে তার বিশেষ পরিবর্তন কেউ করেন নি। 
এ ক্ষেত্রেও আমি আমার পূর্ব রীতিরই অনুসরণ করলাম । আমি 
মফস্বল অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিগণকে ডেকে তাঁদের সঙ্গে বসে 
সংশোধনের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি আলোচন। করলাম | যতদিন 
আমি মন্ত্রীপদে ছিলাম ততদিন সমস্ত আইন প্রণয়ন সম্পকিত বিষয়ে 
আমি সমানে এ রীতি অনুসরণ করেছিলাম একথা বলতে পারি। 

বরাবরই আমার মনে হ'ত ষে, নববিধানে জনগণের সহযোগ 
আবশ্টক। আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব হ'ত ততট। আমি পাবার 
চেষ্টা করতাম । যে অগ্রীতিকর পরিস্থিতি স্থষ্টি করা হয়েছিল, যার 
সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলেছি, তা? না হ'লে আমার চেষ্টার ফল আরও 
সন্তোষজনক হ'তে পারত। আমার এই নীতি অনুসারে আমি পূর্ব, 
পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বন্ধ সহর পরিভ্রমণ করি, জিলা বোর্ডের সদস্য ও 
অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচন। সভায় বসি এবং জনন্থাস্থ্য সম্পকিত 
সমন্তাবলী নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অসহযোগিগণ অন্ুবিধ! স্থপ্টি করবার চেষ্টা করলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
চেষ্টার ফলে সে সব ব্যাহত হয়। ঢাক! বিভাগের কমিশনার মিঃ এমার্সন 
কোন গোলযোগ যাতে ন৷ হতে পারে তা দেখবার জন্য স্বরং 
ঢাকা থেকে বরিশাল এসেছিলেন এবং অসহযোগের সেই দৃঢ় ঘণটিতে 
কোনই গোলযোগ হয়নি1 তাদের প্রচারের ফলে দেশের যুবকেরা 
অধিক প্রভাবিত হয়েছিল এবং সরকারের নিচ্দাতে তারাই ছিল বিশে 
উৎসাহী । 
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মাত্র পনর বৎসর পূর্বে এই রবিশালেই আমাদের সেই এঁতিহাসিক 
বরিশাল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। সে সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধের 
এক খ্যাতনাম। বিক্ষোভকারীকে এখানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । সেই 
বিক্ষোভের কেন্দ্র ও নায়ক ছিলাম আমি । আমার জয়ধ্বনিতে জনগণ 
সেদিন গগন বিদীর্ণ করেছিলেন এবং আমার প্রতি তাদের সেই 
কৃতজ্ঞতার প্রকাশ পাধাণনৃদয়কেও দ্রবীভূত করতে পারত। পনর 
বখসর এল আর চলে গেল। আর ইতিমধ্যে অসহযোগ তার কাজ 
করে গ্রেছে। সরকার ও সরকারের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে এক 
তিক্ত মনোভাবের শ্থষ্টি করেছে । শাসন সংস্কার এবং তার সমস্ত সত্বা 
এই মনোভাবকে হাস করতে সমর্থ হয় নি। আমি বরিশালে 
এসেছিলাম একটি কল্যাণমূলক কাজ নিয়ে। তার মধ্যে রাজনীতির 
কিছুই ছিল না। আমি এসেছিলাম সরকারের সমস্ত আয়োজন ও 
সম্বল নিয়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে। কিন্তু এমন যে ছূর্লভ বস্তু যার 
সঙ্গে মান্নষের জীবনমরণের সম্পর্ক, তাও যখন সরকার, ষে লোকটিকে 
অনতিকাল পূর্বেও জনগণের মঙ্লার্থী বলে' বলা হ'ত, এমন একজন 
মানুষের হাত দিয়ে দিতে অগ্রসর হ'ল, তখন সরকারের সে দান অগ্রাহ্য 
হ'ল। ভাঙ্জিলের গ্রন্থের এনিয়াসের কথ! আমার মনে পড়ে । বলেছে-_ 
“গ্রীকেরা হাতে করে উপহার নিয়ে এলেও আমি শঙ্কিত হুই” | এ 
মনোভাব যে সকলের মধ্যেই ছিল তা” নয়। হয়ত সাধারণ ভাবেও 
সবার মধ্যে ছিল না। তবে স্থানীয় লোকের মনের মধ্যে যে এরূপ 
একটি ভাব বিরাজ করছিল তা” স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। ১৯১৯ সালে 
লগুনে থাকতে আমি যখন মিঃ মণ্টেগুকে বলেছিলাম যে, শাসন 
সংস্কারের জন্য আমাদের দেশের লোকের তার নিকট কৃতজ্ঞ 
থাকবে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “ও বিষয়ে অত নিশ্চিন্ত 
হবেন না। কারণ, রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই।” এখন 
সে কথাই আমার মনে পড়ছে। তখন আমি জানতাম না ষে, 
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আম্বার নিজের ক্ষেত্রে আমি সে সত্য শত্র উপলদ্ধি করতে 
পারব! ৃ 

কিদ্ক আমার বরিশাল পরিভ্রমণ সম্পর্কে এটিই একমাত্র লক্গদীয় 
বিষয় ছিল না। ভাগ্যের পরিহানে এক আশাতীত ঘটনা সেখানে 
ঘটেছিল। ১৯০৬ সালে যখন বরিশাল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল 
তথন মিঃ এমার্সন ছিলেন ম্যাজিস্রেট । তার আদেশ বলেই আমার 
গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ড হয়েছিল এবং সম্মেলন ছত্রভঙ্গ কর! হয়েছিল । আর 
এখন বিভাগীয় কমিশনার রূপে তিনিই আমাকে সব্ধ প্রকারে সহায়তা 
করেছিলেন। পূর্বের মানুষটির আজ কি পরিবর্তন । 

তিনি ছিলেন একজন আস্তরিকতাপুর্ণ আইরিশ ভদ্রলোক । তার 
স্াহুচর্ম্যে এসে তার ব্যক্তিত্বের জন্য তার প্রতি আমার শ্রদ্ধ। বৃদ্ধি পেল। 
অফিসে তিনি কি প্রকার আচরণ করেন তা” দেখে ভারতে কোন 
সরকারী কম্ধচারীকে বিচার করা সহজ নয়। অনেক সময় উদ্ধতন 
কৃর্থগক্ষের আদেশ অনুসারে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয় এবং তার 
ফলে তাদের সম্পর্কে ও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রাম্ত ধারণার সতি হয়ে 
থারে। ১৯০৬ সালে বরিশালে মিঃ এমার্সনের নিকট থেকে বিদায় 
নেবার সময় তার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল পরে তাকে আরও 
গৃভীর ভাবে জানবার পর আমার সে ধারণ। সংশোধন করতে হয়েছিল । 
ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য হিসাবে আমরা ঘনিষ্ঠ 
হয়েছিন্বাম। তার তত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে কিছু আটক-বন্দী ছিল। 
ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ডাকে তাদের দেখাশুনা করতে হ'ত এবং হয়ত 
কঠোর সরকারী দৃষ্টি দিয়েই তা করা হ'ত। মিঃ এমার্সন ছিলেন 
দেলপ এক অনমনীয় সরকারী কর্মচারী । কিন্তু সেই বাহক শীতলত। 
ও রূঠোরতার পশ্চাতে ছিল এক সদয় অস্তঃকরণ, ঘার মধ্যে বিরাজ 
করত নির্বাতিতদের জন করুণা ও তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে এক ্বচ্ছ 
দৃষ্টিভঙ্গি, এমন কি, বদি তা? ভ্রান্ত পথগামীও হয়। আমার মনে আছে, 
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কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার তিনি তার তত্বাবধানম্ছ- 
এক আটক বন্দীর সতত। ও নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে আমার কাছে বর্ণনা 
দিচ্ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, কাউনসিল চেম্বারে তাঁর এক 
বক্ৃত। প্রসঙ্গেও প্রকাশ্ট ভাবে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন । 


ইস্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে রাওলাট বিল নিয়ে বক্তৃতা 
করার সময় আমি মিঃ এমার্সনের নাম উল্লেখ করেছিলাম । উদ্দেশ্য 
ছিল তাকে ঠাটা! করে কিঞ্িত আমোদ উপভোগ করা । এবং আমরা 
উভয়ে তা' বাস্তবিকই উপভোগ করেছিলাম । বিলটির মধ্যে কোথাও 
আসামীকে আগীল করতে দেবার ব্যবস্থা ছিল না। আমার বক্তব্য 
ছিল যে, আসামীকে আপীল করতে দেবার অধিকার দেওয়। উচিত এবং 
সে-মর্দে আমি এক সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলাম। আমার যুক্তিকে 
শক্তিশালী করবার নিমিত্ত আমি বরিশালের ঘটনার উল্লেখ করে 
বলেছিলাম যে, সেখানে মিঃ এমার্সন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট আর আমি 
আসামী । আমি বললাম, “সেই ম্যাজিস্ট্রেটই আমাকে ৪০০ টাকা 
অর্থদণ্ড দিয়েছিলেন । এখন এচেম্বারে, যেখান থেকে আমি বক্তৃতা 
করছি, তার অতি নিকটেই তিনি বসেন। (মিঃ এমার্সন তখন প্রায় 
আমার পাশেই বসে ছিলেন। আমি তার দিকে চোখ ফেরালাম )। 
তার সেই আদেশ হাইকোর্টের বিচারে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু 
আগীল করবার ব্যবস্থা বদি না থাকত আর আমার যদি আল্গীল করবার 
অধিকার না থাকত, তা? হলে একটি অন্তায়ই কর! হু'ত। কিন্তু তার 
প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের কোনই উপায় থাকত না।” কার সম্পর্কে 
আমি কথাগুলি বলেছিলাম সে কথা ধার! বুঝতে পেরেছিলেন সে সব 
সদস্যদের মুখে চাঁপা হাসি প্রকাশ পেল। সভার শেষে আমি 
মিঃ এমার্সনের নিকট গিষে বললাম, “আশা করি, আপনি কিছু মনে 
করেন নি”। নিতাস্ত ভদ্র ভাবে তিনি উত্তর দিলেন, “মোটেই না ॥ 
বরং আমি গর্ব বোধ করছিলাম ।৮ 
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সেই থেকে আমর! উভয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম এবং মন্ত্রী হয়ে 
আমি যখন ঢাক। গিয়েছিলাম তখম চারদিক থেকে আমি তার প্রশংসা 
শুনতে লাগলাম। ইমপ্রন্ডমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের পদ থেকে 
মিঃ বম্পাস অবসর গ্রহণ করবার পর আমার অধীন উচ্চতম পদগুলির 
অন্যতম চেয়ারম্যানের পদটি যখন খালি হয়ে গেল এবং এ পদ পুরণের 
যোগা পাত্র হিসাবে যখন মিঃ এমার্সনের নাম প্রস্তাবিত হয়ে আমার 
কাছে এল, আমি তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে” তাকে সে পদে 
নিযুক্ত করেছিলাম । এ পদে কাজ করতে হলে যেমন কঠোর পরিশ্রমের 
প্রয়োজন হ'ত তেমনি তার দায়িত্বও ছিল গুরুতর । কিন্তু আমার মনে 
হয় মিঃ এমার্সন প্রমাণ করেছেন যে আমার সে নির্বাচন সঙ্গতই 
হয়েছিল। আমাদের মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের সমন্বয়ে 
মিঃ বম্পাস যে চমৎকার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সেই একই শক্তি ও 
দক্ষতা সহ সে কাজ এ যাবৎ চলে এসেছে । এবং যখন প্রতিনিধিদের 
সম্মেলনে নদীর অপর পারে হাওড়ার জন্ঠ একটি ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
গঠনের প্রস্তাব আসে, তখন স্থির হয় যে, কোলকাতা ইমপ্রভমেণ্ট 
রাষ্ট্রের চেয়ারম্যানকেই নূতন ট্রাষ্ট্েরও চেয়ারম্যান করা হবে । 

আমি যেখানেই পরিভ্রমণে গিয়েছিলাম সেখানেই স্থানীয় 
অসহযোগিগণ হরতাল পালনের চেষ্টা করেছিলেন । তবে তারা কোথাও 
বিশেব সুবিধা করতে পারেন নি। ফরিদপুর এ বিষয় নিয়ে কেউ 
বিশেষ চিন্তাও করেন নি। কারণ, রুগ্ন শব্যায় শায়িত হয়েও প্রধান 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্ববঙ্গের *গ্র্যাণ্ড ওলড. ম্যান” স্ুুনিয়ন্ত্রিত-ক্রমোন্নতির 
প্রচারক বাবু অস্থিকাচরণ মজুমদার তখনে। জীবিত ছিলেন । অসহযোগীরা 
উত্তর বঙ্গের দিনাজপুরে লোকজনকে সভা থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখবার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন । জনন্থাস্থ্যের প্রতি যে তাদের অনাগ্রহ 
ছিল তা? নয়, তবে সরকার থেকে কিছু গ্রহণ 'করবেন না বলেই বোধ হয়, 
ঠার! সঙ্ষল্প করেছিলেন। অথচ সরকারী আদালতে আইন ব্যবস। করে, 
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অর্থোপার্জনে তাঁদের আপত্তি ছিল না। সরকারী রেলগাড়ীতে ভ্রমণে 
তাদের আপত্তি ছিল ন।। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের ব্যবহারেও তাদের 
আপত্তি ছিল নাঁ। কাজেই এ ছিল স্থৃবিধাবাদী অসহযোগ । নিজের 
প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা । আর তারই বহিপ্রকাশ ছিল, _কোন 
জনসভায় যদি কোন ব্যক্তি তাদের নেতাদের মত থেকে ভিন্ন মত 
প্রচারের সাহস করেন, তবে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা সে সভা পণ্ড কর! । 
আইন সভাতে তাদের ধার! বন্ধু ছিলেন, তাদের ধারণা ছিল যে, এ 
সমস্ত পরিভ্রমন দ্বারা আমরা সরকারী তহবিল থেকে ভাল রকমের 
ভাতা পেয়ে থাকি । তা" নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বল! হয়েছিল যে, 
একমাত্র রেলের ব্যবস্থা ভিন্ন অন্ত কিছুই আমর! পাই না। বস্তত 
এরূপ ভ্রমণে ব্যক্তিগত কষ্ট, অন্ুবিধা এবং কিছু ব্যয়ও আমাদের হ'ত। 
ম্যালেরিয়া সংক্রামিত দিনাজপুরে মশার ভয়ে “নেট ওয়ার্ক” ঘের! 
সাকিট হাউসের একটি ঘরের মধ্যে আমাকে শয়ন করতে হয়েছিল । 
কিন্তু তা' সত্বেও আমি রক্ষা পাই নি। আমি জ্বরে আক্রান্ত হই এবং 
তা” থেকে মুক্ত হ'তে আমার বনু মাস সময় লেগেছিল। 

আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক আবহাওয়া ্থপ্টি করা, 
যাতে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্তাগুলি নিয়ে আলাপ আলোচন৷ 
করে তাদের সমাধান কর! যায়। আমি চেয়েছিলাম জনসহযোগ। 
আমি একথা বলতে পারি যে, আমার এ চেষ্টার ফলে 'এই নীরস 
বিষয়েও মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। আমার 
ডিপাটমেন্টের বিরুদ্ধে যে নিক্কিয়তার অভিযোগ কর! হয়েছিল তার 
উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি যে ভাষা ব্যবহার করেছিলাম এখানে 
তার পুনরাবৃত্তি কর। চলতে পারে । আমি বলেছিলাম, _- 

“মহাশয়, আমাদের আইন সম্পকিত কার্ধযস্থচীর আলোচনা থেকে 
আমাদের বিভাগের কাধ্যকলাপের মধ্যে এসে আমরা কি দেখি? 
আমার ব্যক্তিগত হিসাবে নয়, নবগঠিত সরকারের পক্ষ থেকেই আমি 


€ 


ম্ত্রীকপে জামার কার্ধ্যাবলী 


বলতে পারি যে, লোক্যালবডিগুলির মধ্যে জনম্থাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা 
এক নূতন উদ্দীপনা শ্থপ্টি করেছি। নূতন প্রাণের সাড়! জাগিয়ে আমরা 
এক নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছি। বাস্তব কাজ করা অপেক্ষা 
আবহাওয়া স্থষ্টিতেই আমি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করি। এই 
আবহাওয়াই চিরস্থায়ী। চিরফলদায়ক । তার গন্তীর মধ্যে যারাই 
আসে তাদের মধ্যে তা, উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে, উন্নতির পথে 
অগ্রসর হতে শক্তি যোগায়। আমি একথা বলতে পারি যে, মফন্বল 
অঞ্চলে এরূপ এক আবহাওয়া স্যরি করতে আমর! সমর্থ হয়েছি। 
আমার কথা যে সত্য' তার প্রমাণ চান? কেন, মাত্র গত কয়েক 
মাসের ভিতরেই জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়! প্রতিরোধক কাজের জন্চা, 
অসংখ্য বলব না, তবে অনেক, পরিকল্পনা আমাদের এসেছে । তা, 
থেকে দেখা যায় যে, মফন্যল অঞ্চলে আমাদের দেশবাসিগণ জনস্বাস্থ্য 
বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা। সমূহের সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ত করেছেন । 
তা” ছাড়া গঙ্গাসাগর মেলার বিবয়ে আমরা কি দেখতে পাই ? গত 
বছরের আগের বছরে প্রায় লক্ষলক্ষ যাত্রী সেখানে গিয়েছিল । তার 
মধ্যে বিশজন লোক ওলাউঠা রোগে মার! যায়। সে ক্ষেত্রে বর্তমান 
ব্ছরে মৃত্যুর সংখ্য। মাত্র এক | প্রেরণ! দিয়ে দিয়ে আমর! যে প্রভাব 
সৃষ্টি করেছি, তদ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে চব্বিশ পরগণার 
জিলাবোর্ড সেখানে সমস্ত প্রকার সংক্রমনকেই প্রতিহত করতে 
সমর্থ হয়েছিল। এবার বন্যা বিদ্বস্ত অঞ্চলের কথায় আসা যাক। 
সেখানে আমরা কি লক্ষ্য করি? আমার এই বদ্ধুবর, রাজশাহীর 
জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও মন্যান্ক লোক্যাল বোর্ডঞচলি আমাদের 
কণ্মচারীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রোগ প্রতিরোধ করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। সমগ্র দেশ থেকেই আমর এরূপ ঘটনার সংবাদ-” 
পেয়েছি । ময়মনসিংহের বাজিতপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে রোগের সংক্রমন 
আমরা বাহত করেছি । স্থান্থ্য বিভাগের সাহায্যে লোক্যালবডিগুলি” 
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জাতি যেছিন গঠনপথে 


আমাদের প্রচার কাধ্য চালিয়ে এদেশের কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা হাস 
করেছে । আমি সে সংখা! আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 
১৯২১ সালে এ প্রদেশে কলেরায় মৃতু।র সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ । গত 
বছরে ছিল ৫০,০০০ মাত্র। আমরা যে আবহাওয়ার স্থষ্টি করেছি তার 
প্রতি লক্ষ্য করুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রচার চালাবার জন্া, এমন কি, 
অসহযোগীরাও আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ডাক্তার বেন্টলী 
আজ সকালে আমাকে জানিয়েছেন যে, খিলাফৎ দলের উদ্যোগে 
কাচরাপাড়ায় এক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে এবং তাকে সেখানে 
নিমন্ত্রণ করা হয়েছে । তারা আমাদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চেয়েছেন । 
খিলাফতের লোকেরা এবং অলহযোগীরা আমাদের অর্থাৎ স্বাস্থ্য 
বিভাগের সাহায্যের জন্তা উদগ্রীব । সেই বিভাগের পক্ষে তদপেক্ষা 
অধিক সফলতা কি আর হতে পারে? এ বিভাগের প্রধানরূপে তজ্জন্য 
আমি গবিবত।” 

আমার বিভাগের কাজের জন্য জনগণের সহযোগিত। লাভ করাই 
ছিল আমার নীতির এক প্রধান উদ্দেশ্ট । আমি আইন সভাতে বলেছি 
এবং জনসভাতেও বলেছি যে, কেবল মাত্র জনগণের ও সরকারের যুগ 
সহযোগিতা দ্বারাই ম্যালেরিয়া নির্মল করা বা তার প্রকোপ ত্রাস করা 
সম্ভব । প্রচুর জলের ব্যবস্থা করা ও তার আোতের সাহায্যে সমস্ত কিছু 
ধৌত করার মত প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে । 
গ্রামাঞ্চলের ময়ল নিষ্কাশন, আবর্জন। পরিষ্কার, স্থানীয়-জলের সরবরাহ 
সহ জনন্থাস্থা বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলি ্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের 
সাহায্যে সম্পন্ন করবার জন্য লোক্যালবডিগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া 
যেতে পারে। আমি নিয়মিতভাবে এনীতিরই অনুসরণ করেছি এবং 
আমাদের বিভাগের ইতিহাসে প্রথম বারের মত প্রচুর পরিমাণ অর্থ 
ম্যালরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি ও কালাজ্বর এ্যাসোসিয়েশনে 
অনুদান ছিসাবে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন পুর্বেব ১৯২১ সালের জুলাই: 
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মন্ত্রীয়পে জখার কার্মযাবলী 


মাসে, দ্বিতীয়োক্ত সমিতিটি প্রতিষ্টিত হবার আগে, আমি যে এক প্রেস 
কনফারেন্স ডেকেছিলাম, তাতে প্রথমোক্ত সমিতিটির নাম ম্ুপারিশ 
করে' কনফারেন্সের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম | এবং ইউনিয়ন, 
লোক্যাল ও জিলাবোর্ডগুলিকে এসমস্ত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে অনুরৌধ করেছিলাম । আমার পক্ষে 'এটি খুবই 
"গর্বের বিষয় যে, আমি এমন এক নীতির প্রবর্তন করেছি, যা" বিকাশ 
লাভ করলে গ্রামীন স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলপ্রন্থ হবে ম্যালেরিয়া 
নিবারণী সমবায় সমিতিগুলি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে । এবং তারা৷ 
আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকের জন্য এক কল্যাণমূলক কাধ্যের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে' দিয়েছে, যার ফলে তাদের কেবল যে স্বাস্থ্যেরই উন্নতি 
হবে তা” নয়, গণচেতনাকেও শক্তিশালী করবে, আর তাদের নাগরিক 
জীবনকেও উদ্দীপ্ত করবে। 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান সমূহই জনন্থাস্থ্যের উন্নতির প্রধান 
সহাঁয়। স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আমি সেগুলিকে 
উদার করে দিতে ও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলাম । লগর্ড 
মর্লে কার এক বার্থায় এই অভিযোগ করেছিলেন যে, লোক্যালবডিগুলি 
সফল না হবার একটি কারণ এই যে, তাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। 
খনার তাদের কোন দায়িত্বও নেই। সংবাদ পত্র ও মঞ্চ থেকে আমিও 
এমতটিই প্রচার করেছিলাম । আমি নিজে যখন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত 
হলাম, তখন আমি যেসব বিষয়ের নিন্দা করতাম সেগুলির প্রতিকারে 
যত্ববান হলাম । লোক্যালবোর্ড সমূহকে সরকারী প্রভাব থেকে মুক্ত 
করবার অভিপ্রায়ে সব্রপ্রথমেই আমি নির্দেশ দিলাম যে, বোর্ডদ্বার 
নিবর্ধাচিত কোন বে-সরকারী ব্যক্তিকেই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
করতে হবে। সেই একই দিকের অপর এক পদক্ষেপ এই ছিল যে, 
যে কয়েকটি জিলা! বোর্ডের নিজেদের চেয়ারম্যান নিব্বাচন করবার 
ক্ষমতা ছিল না, তাঁদিগকেও সে-ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। অনেক 
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মিউনিসিপ্যালিটিও এ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিল । তাঁদের ক্ষেত্রেও 
এ অধিকার বিস্তৃত কর হ'ল। লোক্যাল বডিগুলিকে উদার করবার 
উদ্দেশ্টে এমনি করেই সুনির্দিষ্ট ভাবে সম্মুখর দিকে পদক্ষেপ করা 
হ'ল। এ সবই করা হয়েছিল শাসনমূলক আদেশের বলে। কিন্ত 
আমি তাও ছাড়িয়ে গেলাম । আমি পরপর ছুইটি আইনের পরিকল্পনা 
করেছিলাম এবং তার মধ্যে কেবল একটিকেই আইনে পরিণত করতে 
পেরেছিলাম। মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনপ্রিয় করাই ছিল 
তার উদ্দেশ্য । উপরোক্ত পরিকল্পিত আইন ছুইটির একটি ছিল 
কোলকাতার জন্তঠ ও অপরটি ছিল প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের জন্য । 
জোর করে' বলতে পারি যে, ছুটি পরিকল্পনাই ছিল প্রগতিশীল এবং 
ছুটিরই মূল ছিল শাসনসংস্কার পরিকল্পনা! ১৯২১ সালে কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল বিল উত্থাপন করে আমি বলেছিলাম,_ 

“আমরা এক বিরাট কাজের প্রবেশ পথে এসে দীাড়িয়েছি। 
কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এ-শ্রেণীর একই প্রকার আইন 
পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রথম প্রচেষ্টা । এআইনের উদ্দেশ্য হবে আমাদের 
লোক্যাল বডিসমূহকে উদার করে শাসন সংস্কারের মূলনীতি ও 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমন্বয় করা 1” 

আরও বললাম, “বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ও বঙ্গীয় স্বায়ত্ত 
শাসন আইন সংশোধন করে” এ-বিল চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের 
উদ্দেশ্য । শাসন সংস্কারকে সার্থক করে তুলতে হ'লে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
সমূহের ভিভ্তিকে যে সুদৃঢ় করতে হবে, তা” বলা আমার পক্ষে 
নিষ্প্রয়োজন।” 

কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করতে, বঙ্গীয় 
মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনার্থে একটি বিল উত্থাপন করতে ও ছ” 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে 
আর একটি ক্ষুজ্জ বিল উত্থাপন করতে আমি আমার কাধ্যকালের মধ্যেই : 
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মন্ীপে আমার কার্যাবলী 


সমর্থ হয়েছিলাম । অধিক অগ্রসর হবার পূর্বে এখানে আমি, বঙ্গীয় 
মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন যে একটি গুরুতর বিষয়ে বর্তমান 
আইন থেকে স্বতন্ত্র ভাবে কর! হয়েছিল, তার উল্লেখ করব। বর্তমান 
প্রচলিত আইন অনুসারে একমাত্র কোলকাতা ব্যতীত অন্ক সমস্ত 
মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের এক-তৃতীয়াংশকে সরকার নিষুক্ত 
করেন। এবং জিলাবোর্ডের সদস্যগণ লোক্যাল গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনিক 
নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ ভাবে একজিকিউটিভ আদেশের বলে বিভাগীয় 
কমিশনার ছার! নিযুক্ত হন। আমার পূর্বে লোক্যাল গভর্ণমেন্টের 
দ্বারা এ নিয়ন্ত্রণ নামেমাত্র ছিল । আমার মনে হয়েছিল এ নিয়ন্ত্রণকে 
বাস্তব করতে হ'বে। লোক্যাল গভর্ণমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরপী 
মন্ত্রী যখন আইন সভার নিকট দায়ী, তখন সে দায়িত্ব যথাযথ 
ভাবে পালন করতে হ'লে এ সমস্ত পদ পূরণ তাকে ব্যক্তিগত ভাবেই 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নূতন সংস্কারের ফলেই মন্ত্রীদের এই দায়িত্বের 
স্থষ্টি হয়েছিল। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কোন 
ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মচারীদের সিদ্ধান্তকে আমার অগ্রাহ্থা করতে হু'ত। 
সাধারণত তার তা” ভাল ভাবে গ্রহণ করেই মেনে নিতেন। কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে মতাস্তর ও বিরোধও দেখ! দিত । আমার দায়িত্ব 
আমার এই ক্ষমতার বাবহারের উপর নির্ভর করত বলে' গভর্ণর সর্বদাই 
আমার এই ক্ষমতা প্রয়োগের সমর্থন করতেন । একবার শক্ত ভাষা 
ব্যবহার করে আমাকে বলতে হয়েছিল যে, নৃতন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি 
কর! স্থানীয় কর্মচারীদের কর্তব্য এবং সেজন্য তাহাদিগকে নিজেদের 
উপযোগী করে' তুলতে হবে। সাধারণত প্রত্যেকেই এভাবে উপযোগী, 
হয়ে উঠতে প্রস্কাহ ছিল। এখানে আমার একথাও বলে রাখ! উচিত 
যে লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটন উভয়েরই এই মনোভাব ছিল যে, 
মন্ত্রীগণই সংবিধানগত সর্বময় কর্তা এবং সে ধারণার পরিপোধকরূপে 
তার! মন্ত্রীদের কাজে ভাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে', ভাদের উৎসাহ 


গান 


জাতি যেছিন গঠনপথে 


দিয়ে, তাদের সাহায্য করতেন। এ বিষয়ে কখনো! কোন গুরুতর মত 
বিরোধ হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না৷ । আমি অনুভব করতাম যে, 
আমার বিভাগে আমি ছিলাম সর্ধবময় কর্ত।' এবং আমার পশ্চাতে ছিল 
গভর্নরের ক্ষমতা ও তার সমর্থন । তবে তা? ছিল অর্থদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন 
'এবং সময় সময় তা” অতিশয় বিরক্তিকর বলেও বোধ হত। একবার 
আমার বলতে হয়েছিল যে, আমার বিভাগে অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত 
হয়েছে কি-না তা? নিয়ে অনুসন্ধান কর! অর্থদপ্তরের কাজ মোটেই নয়। 
তার বিচার করব আমরা এবং অর্থদপ্তর তা মেনে নিতে বাধ্য । আমাদের 
প্রস্তাবের অর্থনৈতিক দিকটাই কেবল তা" বিচার করে দেখতে পারে। 
আমি শুনেছিলাম মাদ্রাজ ও অন্যান্ত স্থানেও অনুরূপ অভিযোগ 
উঠেছিল | 

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে জিলাবোর্ডের 
চেয়ারম্যান নির্বাচন সম্পকিত বিষয়গুলি আমাকেই তত্বাবধান 
করতে হ'ত। লোক্যাল গভর্ণমেন্ট তা” অন্থুমোদন করতেন। 
মিঃ বি. এন. শীসমল যখন মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ববাচিত 
হন তখন সে বিষয় নিয়ে আমাদের গুরুতর অন্ুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। 
মিঃ শাসমল ছিলেন একজন বিখ্যাত অসহযোগী । এবং প্রধানত তারই 
কার্ধের ফলে মেদিনীপুর জিলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের বিলোপ সাধন 
করা হয়। আর এই ইউনিয়ন বোর্ডসমূহই ছিল স্থানীয় স্যায়স্তশাসন 
পদ্ধতির মৌলিক অংশ । 'ভারপ্রীপ্ত মন্ত্রী হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশীসনের 
ক্রমবিকাশ ও উন্নতির দায়িত্ব ছিল আমার । জিলার মধ্যে সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে তীর নির্বাচন 
কি আমার সমর্থন যোগ্য ? তা? সমর্থন করা, না করা আইনত ছিল 
আমারই ইচ্ছাধীন। আমি কি করি নাকরি দেখবার জন্য সকলের 
দৃষ্টি আমার প্রতি নিবন্ধ হ'ল। 

অবস্থাটি ছিল অসুবিধাজনক ও অরুচিকর। একটি বিধিবন্ধ 
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প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নির্বাচন দ্বারা সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য কর! একটি 
গুরুতর ব্যাপার । কিন্তু লোক্যাল গভর্ণমেন্টের হাতে সে ক্ষমতা যখন 
রয়েছে তখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করাও কর্তব্য । কিন্তু বর্তমান 
ক্ষেত্র কি তার উপযুক্ত ? এই ছিল তখন বিচা্য বিষয় । এ অবস্থায় 
আমি এক মধ্যপথ অবলম্বন করলাম যাতে আমি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের 
স্বার্থও রক্ষা করতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে জিলা বোর্ডের সিদ্ধান্তকেও 
কার্যকর করতে পারি । আমি মিঃ শাসমলকে ডেকে পাঠালাম । আইন 
এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি আমাকে কথা দিলেন যে, 
চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন ও তদনুসারে 
অপরাপর যে সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তাদের নীতি ও 
শর্তগুলি পালন করতে একাস্তিক চেষ্টা করবেন। তন্থিন্ন আরও 
জানালেন যে, আগামী কাউনসিল নির্ধবাচনের পর তিনি ইউনিয়ন 
বোর্ডগুলি স্থাপনেও সাহায্য করবেন। তার কর্মমপদ্ধতি সম্পর্কে 
এভাবে নিশ্চিত হওয়ার পর আমার মনে হ'ল, স্থানীয় স্বায়ন্ত শাসনের 
প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর নির্বাচন অনুমোদনে আমার আর কোন বাধা 
রইল না এবং আমি তাকে মেদিনীপুর জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিধুক্ত 
করলাম। 
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চভুঃজিংশতি অধ্যায় 
৫গ্পীব্ল আইইঞ্ন 

'আমার মন্ত্রীত্ব কালে পৌর আইন প্রণয়নের মধ্যে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন । অন্যত্র আমি তার ইতিবৃত্ত 
দিয়েছি এবং দেখিয়েছি যে, একাজ বন্ছদিন আগেই সম্পন্ন হওয়।৷ উচিত 
ছিল। আমি যা" দাবী করছি তা" এই যে আমি পুরাতন সংবিধানগত 
অংশটি সম্পূর্ণভাবে পুনবিবেচনা সহকারে সংশৌধন করে” সে স্থানে 
শীসন সংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক নৃতন আইন সন্বিবেশ করলাম । 
বাস্তবিক পক্ষে এ আইনের বলে সহরের পৌরশাসন বিষয়ক যাবতীয় 
কিছুর নিয়্ত্রভার প্রধানত ব্যাপক ভাবে ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত 
করদাতাগণের দ্বারা নিধাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত কর! হ'ল। 
লক্ষণীয় এই যে, এ সমস্ত সংবিধানগত পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপেই গণদাবী 
'মন্ুসারে করা হল। তার মধ্যে এমন কতকগুলি আকর্ষনীয় বিষয় আছে 
যা" সময় সুখকর হ'লে এবং পরিবেশ ভ্রান্তি বা প্রবণতা মুক্ত থাকলে 
জনগণের নিকট স্বীকৃতি পেত। আজকাল স্বরাজ সম্পর্কে অনেক 
কিছুই শোনা যায়। আমি বলতে পারি যে, আজ যারা স্বরাজের 
নামে চীৎকার করছে তারা যখন নিতান্ত শিশু তখনই আমি স্বরাজ 
পন্থী হয়েছিলাম । ভারতের জননেতাদের মধ্যে আমিই সর্বব প্রথমে 
ডোমিনিয়ন ষ্যাটাস ( ওপনিবেশিক স্থায়ত্ত শাসন ) দাবী করেছিলাম, 
কিন্তু এখানে নূতন আইন দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী 
কোলকাতার পৌর বিষয়ের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ 
স্বরাজ। একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পৌর কোলকাতায় 
বে কর আদায় হয় তার পরিমান সমগ্র ব্গ্দেশের রাজব্বের 
এক পঞ্চমাংশের সমান। নুতন আইন অনুসারে এই অর্থের নিয়ন্ত্রণের 
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অধিকার থাকবে গণপ্রতিনিধিদের। কর্পোরেশনের চার-পঞ্চমাংশ 
সদস্ত হবেন করদাতাগণের দ্বারাই নির্বাচিত। এবং এখানে ভারাই 
হবেন সবোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন । তাদের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার 
(প্রধান কর্মকর্ত! ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ভাবে তাদের দ্বারাই 
নিধাচিত হবেন। মেয়র হবেন “স্পীকার অব দি হাউস” এবং তার 
চাকরীও হবে গণনির্ধাচন সাপেক্ষ । ভোটদানের অধিকারকে ব্যাপক 
করে” একাধিক ভোটদানের অধিকার বিলোপ ক'রে ও স্ত্রীলোক 
দিগকেও ভোটদাতাগণের তালিকাভুক্ত করে কর্পোরেশনের গঠন 
প্রণালীকে গণতন্ত্র মুলক করা হয়েছে। 

এ সবই বিশেষ অগ্রগতির লক্ষণ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রথার 
প্রবর্তনের জন্য যে-চরমপস্থী সংবাদপত্রগুলি নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে আক্রমন 
করেছিলেন, এ সমস্ত উন্নতির জনক তাঁদের মুখ থেকে একটি প্রশংসা 
বাক্যও বাহির হয় নি। বাস্তবিক সত্যের চরম অপলাপ করে' তারা 
একবারও ভাবলেন না যে, প্রথমে আমি যখন বিলটি উতাপন 
করেছিলাম তখন তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কথাও 
ছিল না। বরং ১৯১৭ সালে লর্ড সিংহ যে বিল প্রস্তুত করেছিলেন, 
তার মধ্যেই তাকে স্বীকার করে? নেওয়া হয়েছিল । আমিই ইচ্ছা করে? 
তা” বাদ দিয়েছিলাম । আমি তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলাম । 
মিউনিসিপ্যাল আইনের মধ্যে যাতে তাকে স্থায়ী করা না যায়, সে 
উদ্দেশ্তটে অবশেষে তাঁকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে আমি 
সম্মত হয়েছিলাম । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'নেমেসিস্‌ তাঁকে ছাড়তে 
পারল না। স্বরাজ্যদল এক হিন্দু-মুসলমান চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন । 
ভার! প্রস্তাব করলেন যে, এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক 
করে' বঙ্গদেশে যে একশষোলটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাদের 
প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তারা চেয়েছিজেন 
হিন্বু-মুদলমানের এঁক্য। অথচ. বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, 
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মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগহীন করে, প্রকৃত পক্ষে 
তাদের ভোটদানের অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্ন করে” পরস্পরের 
সহযোগিতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারলেই তা? সহজ সভ্য হবে । 
কর্পোরেশনের চাকরীর ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে লোক 
নিযুক্ত করে তার! তাদের কাজ আরম্ভ করেছেন। যেকোন দেশতক্ত 
ভারতবাসী ভারতের জাতীয়তা গঠনের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায় বলে 
এ প্রথাকে তীব্র নিন্দা করে। 

সে যাই হোক, আমার জীবনের একটি স্বপ্ন কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল আইনের ভিতর দিয়ে সফল হয়েছে। ১৯২১ সালে 
যখন আমি এটি উত্থাপন করি তখন বলেছিলাম, 

“১৮৯৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এই ছিল আমার শেষ কথা । বিশ 
বছর এসেছে ও চলে গেছে। সেদিন আমি এই আশ' প্রকাশ করেছিলাম 
এবং ভবিষ্যাতবাণী করেছিলাম যে, যে-নগরে আমার জন্ম হয়েছিল অদূর 
ভবিষ্বাতে সে নগরে এমন একটি সময় আসবে, যখন বরদানরূপে স্থানীয় 
স্বায়ত্ত শীসনের আশীর্বাদ তার উপর বধিত হবে। আজ সে-সময় 
উপস্থিত হয়েছে । আমার জীবদ্দশাতেই তা” দেখবার আমার স্থুযোগ 
হ'ল। এবং আমি নত জানু হয়ে ভগবানকে তজ্জন্ত ধন্যবাদ জানাই। 
আমার এবার যেতে হবে বলে আমি চিৎকার করব না । কারণ, আমার 
মনে হয় আমার জীবনের কাজ এখনে! শেষ হয় নি। কিন্তু আমি একথা 
বলব যে, আমার যে বিশ্বাস ছিল এবং যাঁর অনির্বাণ শিখা ' এখনো 
আমার মধো সমুজ্বল, আজকের এই কার্ধ্যাবঙ্গী তারই সত্যতা প্রমাণ 
করেছে। আমার এই বিশ্বাস আমার কোটিকোটি দেশবাসীর অন্তারের 
গভীরে প্রবেশ করে' তাদের হ্বদয়ে ধৈর্যের সঙ্গে, বৈধভাবে, শাস্তিতে ও 
বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ 
সৃষ্টি না করে, আমাদের সম্রাট ও যুক্তরাজ্যের পার্ল্যামেন্ট ফে-ন্বাধীনতার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মানবজাতির বিকাশের পথে বিধাতার বিধানে 
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যা, আমাদের জন্য আমাদের ভাগ্যরূপে নির্দিই হয়ে আছে, তা" 
লাভ করবার জন্ত কন্ম প্রেরণার সঞ্চার করুক, এই আমার 
কামনা 1” 

এ বিল গ্রহণের প্রস্তাব করবার সময় আমি যে বক্তৃত। দিয়েছিলাম 
তাঁর উপসংহারটি এখানে আমি উদ্ধৃত করছি,-_ 

“এই বিল আমার পক্ষে এক ব্যক্তিগত সাস্তবনা ও গর্ধের বিষয়। 
আমার নিকট এর অর্থ হল আমার জীবনের একটি স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত 
হয়েছে । ১৮৯৯ সাল থেকে আমি এই আশা নিয়ে বসেছিলাম যে, 
'আমার জন্মস্থান এই সহরকে মুক্তির পরিচ্ছদে সঙ্জিত হয়ে পুনজীবন 
লাভ করতে দেখবার ন্নুযোগ আমি পাব। ভগবানকে আমি এই বলে 
ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, তিনি অনুগ্রহ করে' এ সাধনায় সিদ্ধি লাভে কিঞ্চিৎ 
অংশ গ্রহণের নুযোগ আমাকে দিয়েছেন । আমি সমগ্রজীবন যে সমস্ত 
নীতি প্রচার করেছি, যার উদ্দেশ্টে কাজ করেছি ও যা” অনির্বচনীয় 
আনন্দে আমার মনকে ভরে দিয়েছে, আমি সে সমস্ত নীতিকে এ বিলের 
মধো সহিবিষ্ট করেছি। সচরাচর আমার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা অপবাদ 
ও কলঙ্ক রটনা করা হয় আমার এ বিল তারই যথার্থ প্রতিষেধক । 
বিতর্কের সময় অনেক কঠোর মন্তব্য আমার প্রতি কর! হয়েছে, অনেক 
আঘাত আমাকে সহ করতে হয়েছে । আমি আশা করি সে সব আমর! 
ভূলে যে-মহান কাজ সম্পন্ন করতে আজ আমরা সমর্থ হয়েছি, আস্মন 
অন্য সমস্ত কিছু ভূলে গিয়ে, ধীরা আমাদের নিন্দ৷ করেছেন তাদের ক্ষম। 
করে' তাদের প্রতি সহনশীলতা ও সদয় মনোভাব নিয়ে, আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে আমরা এই কক্ষ থেকে বাহির হয়ে পড়ি । (হর্ষ ধ্বনি )। আমি 
কোলকাতার নাগরিক বৃন্দের নিকট আমার সনির্ধন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি 
তারা যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে একাজকে সফল করে' 
ভুলেন। একাজ যখন সফল হবে তখন তারা দেখতে পাবেন তা হয়েছে 
তাদের নাগরিক মনোভাবের এক গৌরবময় কীত্তিস্তস্ভ। যে পূর্ণ 
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স্বায়ত্ুশাসন অধিকার আমাদের সকলেরই কাম্য তা? লাভ করবার 
যোগ্যতা যে তারা অর্জন করেছেন, তা” হবে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং এই 
আইন সভ!; ও পরবর্তী আইন সভাগুলির কঠোর পরিশ্রমের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পুরস্কার । (হর্ষ ধবনি)। কোন দলগত মনোবৃদ্তি যেন আমাদের এই 
মহান উদ্দেশ্যকে বিফল করতে না! পারে” 

এ বিলের এক গুরুত্পূর্ণ বিষয় ছিল সহরতলীর এক বৃহৎ 
অংশকে কোলকাতার অন্তভূক্ত করে সহরের প্রসার সাধন করা। 
আমার নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রও ছিল তারই একটি অংশ। এক্প ক্ষেত্রে 
তৎপূর্বেব যে নীতি অবলম্বন কর! হ'ত তার ব্যতিক্রম করে আমি সে 
সমস্ত অঞ্চলের জন্য এক বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিঙগগাম। যে-সকল 
অঞ্চল তখন সহরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোলকাতা সহরের সুযোগ 
সুবিধ ভোগ করার সম্ভাবনা তাদের করদাতাদের কিছুকাল ছিল 
না। সুতরাং সহরবাসীদের ন্যায় তাদের নিকট থেকেও সমান সমান 
হারে মিউনিসিপ্যাল কর আদায় করা অন্তায় ও অযৌক্তিক হ'ত। 
সরকার এ প্রস্তাবের সারবস্ত। উপলব্ধি করে” তা গ্রহণ করলেন। এবং 
আইন সভাও তাতে তাদের মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রথম বছর 
কোন বদ্ধিত হারে কর দেবার তাদের প্রয়োজন হয় নি। পরবর্তী চার 
বছর কর্পোরেশনের ইচ্ছা! অনুসারে তাদের জন্ত পৃথক পৃথক হারে কর 
ধাধ্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 

সহরতলী অঞ্চলকে কোলকাতার অন্তভূক্ত করার বিষয়ে আমি 
এক স্ুনিদ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছিলাম । প্রথমে যখন বিল প্রস্তত 
হয় তখন কেবল মাত্র একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিন্ন অপর কোন অঞ্চল যুক্ত 
করবার প্রস্তাব তার মধো ছিল না। কারণ, তাতে আমি এক গণতন্ত্র 
মূলক নীতির অনুসরণ করে? স্কপ্ন করেছিলাম যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহরের সীমা কিছুতেই বিস্তৃত কর! হবে না। তাদের 
স্থানীয় প্রশাসন সম্পকিত বিষয়ে জনগণের প্রতি কতকগুলি বাকশক্তিহ্ীন' 


৫ 


পৌর ক্ষাইন 


পশুর মত আচরণ করে তাদের পরিচালিত করা চলতে পারে না। 
বঙ্গভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, জনমতের বিরুদ্ধে সীমা 
পরিবর্তন করতে গেলে কি প্রকার ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকে। 
কোলকাতা ও সংশ্লিষ্ট পার্থবর্তী অঞ্চল সমূহের জনন্যাস্থোি প্রতি দৃ্ি 
রেখে এ অঞ্চল সমূহকে কোঙগকাতার সীমার অস্তভূক্তি করবার জন্য 
অবিরত দাবী আসতে লাগল । অবশেষে সীম। নির্ধারণের উদ্দেগ্যে 
য্যাডভোকেট জেনারেলকে সভাপতি করে” ও আর ছজন সদস্তের মধ্যে 
সন্দেহাতীত ভাবে নিরপেক্ষ একজন ইউরোপীয়কে নিয়ে আমি একটি 
বাউগ্ডারী-কমিশন নিযুক্ত করবার সঙ্কল্প করলাম। যাদের নিয়ে এই 
কমিশন গঠিত হয়েছিল জনগণ তীদিগকে এবং তাদের রিপোর্টকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করেছিল । আমি তাদের রিপোর্ট গ্রহণ করলাম এবং আইন 
সভাতেও তা” গৃহীত হ'ল । আইনসভা কমিশনের রিপোর্টের বহিভূতি 
একটি অঞ্চলেরও নাম যুক্ত করে দিল। জনমত ও স্থানীয় লোকের 
মনোভাব মোটামুটি ভাবে এ অঞ্চলটিকেও যুক্ত করার বিষয় সমর্থন 
করল। সহরের সীম! বিস্তৃতির প্রশ্ন নিয়ে আইন সভাতে আমি আমার 
নীতি বুঝিয়ে দিলাম । আমি আশা করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে জামার 
পদে ধারা অধিষ্ঠিত হবেন ভারা ও তৎকালীন সরকার আমার এ নীতি 
অনুসরণ করে? কাজ করবেন । আমি বলেছিলাম” 

“আমার মনে হয় ষত বছরের পর বছর যাবে, কোলকাতার পৌর 
সীমাও ততই বিস্তৃত হবে এবং এভাবে বিস্তৃত হতে হতে এক সময়ে 
ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত তার দীমার ভিতর এসে পড়বে । ভারতের সর্ববাপেক্ষা 
মনোরম রাস্তাসমূহের অন্যতম যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, তার উভয় 
পার্থে আরও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠবে । সে সমস্ত বড় 
বড় প্রতিষ্ঠান ময়ল। নিফাশন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জলসরবরাহের মত বৃহৎ 
বৃহৎ প্রশ্ন নিয়ে কাজকর্ম করে” ভাদেরই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে 
এবং লোক্যালবভিসমূহ এ সমস্ত ছোটখাট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


তত্বাবধান করবে। ভবিষ্যতের কোলকাতা সম্পর্কে এই হ'ল আমার 
ধারণা । আমার বিশ্বীস, আমি আজ যে-পদে অধিষ্ঠিত আছি, আগামী 
দিনে না কোন এক ব্যক্তি এপদে এসে এ স্বপ্নের সাফল্য দেখে 
রি 

সন্তোষ প্রকাশ করবেন । যে-হম্য নিশ্মীনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের 
জন্য আজ আমর! এই সভাকক্ষে মিলিত হয়েছি, বছরের পর বছর 
সে-হম্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হ'তে থাকবে । তবে তা? হবে ধীরে ধীরে ও 
সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে |” 

মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে লেখ! শেষ করার পুর্বরধে আমার বোধ 
হয় জানিয়ে দেওয়া উচিত যে,এটিই এখন দেশের আইন এবং কোলকাতা 
পৌর শাসন সম্পকিত যাবতীয় বিষয় সে অনুসারেই পরিচালিত 
হয়। একথাও গোপন করা অনাবশ্যক যে, এ আইন অনুসারে 
পরিচালিত কাজকন্শ লোকে এক মিশ্রমনোভাব নিয়েই লক্ষ্য করছে। 
যে সকল ব্যক্তি এ সহরের সমৃদ্ধিতে প্রধানত সাহায্য করেছেন এবং এ 
সহরের উন্নতি অবনতির সঙ্গে ধাদের স্বার্থ জড়িত, এ আইন তাদের মনে 
এক আতঙ্ক ও উৎকণ্ার স্থপ্টি করেছে। এশিয়া মহাদেশে কোলকাতা 
এক বুহৎ বাঁণিজ্য কেন্দ্র । বহুদেশের ও বছজাতির প্রতিনিধিদের স্বার্থ 
তাঁর সাথে জড়িত। এক বিরাট হিন্লু জন সমষ্ঠিরও আবাস স্থল এই 
কোলকাতা । কর্পোরেশনে লোক নিযুক্ত কর! বিষয়ে এই প্রথমবার 
সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করা স্থির হুয়েছে। তার ফলে হিন্দুদের 
মনেও এক ভীতির সঞ্চার হয়েছে । পৌরশাসনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের 
রণক্ষেত্রে পরিণত করা কিছুতেই উচিত নয়। যদি তা” করা হয় তাতে 
যথেষ্ঠ ভয়ের সম্ভাবনা আছে। জন কল্যাণের পরিবর্তে দলের প্রভাব 
বৃদ্ধিই তখন নাগরিক প্রয়াসের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে । লোকের মনে এ 
ধারণার স্থষ্টি হয়েছে যে, দলস্বার্থ পূরণের অভিপ্রায়ে নূতন আইনের মুল 
উদ্দেশ্াকে উপেক্ষা করা ও তার কল্যাণমূলক বিষয়গুলির অপপ্রয়োগ 
করা হচ্ছে । 
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পৌর আইন 


স্বরাজ দল কর্পোরেশনের অধিকাংশ আসন অধিকার করেছে 
এবং অনেকে মনে করে সেগুলি এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করছে । 
এরূপ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোথাও তার দৃষ্টাস্তের 
অভাব নেই। কিন্তু তাকে গ্যায়সঙ্গত বল! যায় না। মানুষের 
কাজকন্ম পরিচালনার মধ্যে যা' কিছু সঙ্গত, যা” কিছু শ্তাষ্য তাই 
বিজয়ী হয়। নে পথ থেকে বিচ্যুত হ'লে তা" হয় জনস্বার্থের পক্ষে 
মারাত্মক এবং অবশেষে তা" প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে দলকেই ফিরে আঘাত 
করে। শক্তি দেওয়া হয় গ্যায়পরায়ণকে। এবং ম্যায্য কম্মের সুবর্ণপথ 
থেকে যে পধ্যস্ত সে ভ্রষ্ট ন হয় সে পধ্যস্তই সে শক্তি তার অধিকারে 
থাকে। এই হ'ল সমস্ত ইতিহাসের শিক্ষা । যারা ক্ষমতাসীন হয়ে 
উন্মত্ত হয়ে উঠে তারা এই দেওয়াল লিখনকে অবজ্ঞ। করে। কিন্তু 
তা” সত্বেও যে কোন মূলীভূত প্রাকৃতিক নিয়মের মত তা” অপ্রতিরোধ্য 
ভাবে আপনার কাজ করে যায়। 

এই নৃতন শাসন ব্যবস্থার সর্ধবপ্রধান ভুল হয়েছিল মিঃ সি, আর. 
দাসকে মেয়র নিযুক্ত করা। মিঃ দাসের দক্ষতা, কাধ্যকুশলতা ও 
বিচারবুদ্ধির উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। সেজন্যই তার মত 
একজন ব্যক্তি যে কি প্রকারে এরূপ বিরাট ভুল করলেন সেটি আমার 
কাছে অবোধ্য । ধারা নিরপেক্ষ দর্শক তাদের মনে হবে এসব হ'ল 
ক্ষমতামত্ততারই কুফল। মেয়র হলেন একজন অত্যন্ত মর্ধ্যাদাসম্পন্ন ও 
দায়িত্বশীল কর্মচারী । কর্পোরেশনের কাজ করে করে যিনি এবিষয়ে 
প্রচুর অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেন এবং নাগরিক হিসাবে ষিনি পর্বজন শ্রদ্ধেয় 
হয়ে উঠেন তাকেই সাধারণত এপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কোন 
গরযাডষ্টোন, পামারষ্টোন ঘা ডিসরেলীকে কখনো এপদ দেওয়া হয় নি। 
এপদ হল নগর-সেবকের খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রশংসান্থচক স্বীকৃতির 
নিদর্শন । মিঃ সি. আর, দাঁসের সমগ্র জনসেবামূলক কর্মজীবনে 
কোনদিন তিনি কোন কর্পোরেশনের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করেন নি $ 
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গা ত যেন গঠনপথে 


অথচ যে-হেতু ভিনি ক্ষমতাসীন দলের নায়ক সে-হেতু পৌর কণ্মে তার 
সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্বেও, হঠাৎ তাকেই একদিন মেয়রের আসনে 
অধিষ্ঠিত করা হ'ল। মিঃ দাস অপেক্ষ। যোগ্যতর বহু নাগরিকের প্রতি 
অবিচার করে এর চেয়ে অযোগ্য মনোনয়ন আর কি হ'তে পারত? 
মিঃসি আর. দাস যে-প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করবার 
জন্ঠ ডাক দিয়েছেন, সে-প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদগ্ুলি পুরণ করার ক্ষেত্রে 
যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে ?£_দলগত মনোভাব, না-কি ন্যায় 
বিচার ? 

কর্পোরেশনের কাধ্যাবলীর নিয়মাবলী প্রনয়ণ ও শাসনকাধ্য 
পরিচালন এছুটি বিষয়কে পরস্পর থেকে সম্পুণ বিচ্ছিন্ন রাখবার নীতির 
উপর জনসাধারণ ও কর্পোরেশনধিল প্রণে হাগণ যেরূপ গুরুত্ব আরোপ 
করেছিলেন অপর কিছুর উপর সেরূপ নয়। কিন্ত মিঃ দাস ও ব্বরাজ্য 
দলের সংখ্যাধিক্য যে নীহিকে স্বেচ্ছাপুর্বক বজ্জন করেছিলেন আবার 
সে-নীতিতেই ফিরে গেলেন। কর্পোরেশনের সভাপতির কাধ্য থেকে 
কপোরেশনের প্রধান কর্মচারীর কাধ্কে এবং এছুটি পদকে পরস্পর 
থেকে পৃথক রাখবার জন্য মিউনিসিপ্যাল আইনের মধ্যে স্পষ্টভাবে 
ব্যবস্থা! করা! হয়েছিল। কিন্তু সি দাস কাধ্যত ছুটি পদকে একত্র করে 
ফেললেন। পদ মর্যাদ! ঝলে তিনি হলেন কক্ষের স্পীকারের তুল্য এবং 
কাধ্যত শাসনকাধা পরিচালনারও বাস্তবিক সব্ধময় কর্তী। তিনি এই 
যে বাবস্থা প্রচলন করলেন, তার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রও সে 
নীতির অনুমরন করলেন। এবং তদনুসারে কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল 
মার্কেটের নধ্যে একজন ফকিরের শবদেহ কবরস্থ করবার পর্যস্ত নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । এঘটনার ফলে মানুষের মনে এক সাজ্বাতিক 
প্রতিক্রিয়ার স্বপ্রি হয়েছিল। হাউস অব কমন্স-এর স্পীকার বিনা 
অধিকারে অন্তায় ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাধ্যভার গ্রহণ করে? বসবেন এমন 
কথ! কেউ কি কখনো! শুনেছে? সম্প্রতি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনার 
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ফলে এ বিষয়টি শেষ করার পুর্ধে আমি আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
আবশ্যক মনে করি। 

মিউনিসিপ্যাল আইনে বল! হয়েছে যে, কমিশনারের নির্বাচিত 
ও নিযুক্ত হবার পর তারা প্রথম সভায় মিলিত হয়ে যে পাঁচজন ব্যক্তিকে 
“অলডারম্যান' নির্বাচিত করবেন, সে পাচজন ব্যক্তিকেই 'অলডারমান' 
নিযুক্ত করা হবে। ইংরেজী প্রথার অন্ুকরণেই এই নৃতন বাবস্থাটি করা 
হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল কর্পোরেশনের মধ্যে এমন কয়েকজন 
প্রবীন ব্যক্তির জন্য আসনের ব্যবস্থা, করা, ধার! নির্ববাচনের ঝঁঁকি নিতে 
ইচ্ছুক হবেন না, অথচ ধাদের পরামর্শ কর্পোরেশনের পক্ষে উপকারী 
হবে এবং ধাদের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের মধ্যাদা বুদ্ধি পাবে। 
বিলের উপর কর্পোরেশন যে রিপোর্ট দিয়েছিল তার মধো ন্ুপারিশ 
ছিল যে, 'অল্ডারম্যান'দের মনোনয়ন যেন কেবল মাত্র মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । আমিই মনোনয়নের সেই 
নীতিকে আরও প্রশস্ত করে ব্যবস্থ। করে দিয়েছিলাম বে, কর্পোরেশন 
যে-কোন ব্যক্তিকে 'অলডারম্যান' নিব্বাচিঠ করতে পারবে । বিষয়টি 
নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছিল, আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, 
কর্পোরেশনের প্রস্তাব অনুসারে “অলডারমাান মনোনয়নের ব্যাপারটা 
যদি কেবল মাত্র কমিশনারদের মধ্যেই সংকীর্ণ করে রাখতে হয়, তা; 
হ'লে স্যার জগদীশচন্দ্র বনু, ডক্টুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাদের ম্যায় 


অন্তেরা তা” থেকে বাদ পড়ে যাবেন। আমার সহকম্মিগণ আমার মত 
সমর্থন করলেন। বিলটি উদ্ধাপনের সময় আমি বললাম»-- 


“নমাজের মধ্যে চিরকাল এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি থাকেন ধার! 
তাদের মানসিক প্রকৃতি ও আজীবন অনুস্থত স্বভাবের দরুণ কোন 
গণনিব্বাচনের ঝাঁকি নিতে ও অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে অনিচ্ছুক 
থাকেন। কিন্ত এদের উপস্থিতিতে কর্পেরেশনের মধ্যাদ। বৃদ্ধি পাবে 
ও ভাদের পরামর্শ তার বিচারবুদ্ধিকে অধিকতর শক্তিশালী করবে। 
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যেরূপ ব্যক্তির কথ! আমি বলছি, ইচ্ছা করলে আমাদের সমাজের 
ভিতর থেকেই এরূপ লোকের নামও আমি উল্লেখ করতে পারতাম ! 
কিন্ত বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, আমার যুক্তির সমর্থন করবার জন্য 
কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম করার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় এ 
প্রকার লোকদের জন্যও কর্পোরেশনে স্থান হওয়া দরকার । 
কপের্খরেশনের নির্বাচিত ও মনোনীত সদশ্তাদের শ্তায় কোন এক বিশেষ 
ধরণের সীমিত নির্ববাচক-মগুলীর উপর যদি তাদের হ্যায় ব্যক্তিদের 
নির্বাচনের ভার অপিত হয়, তাতেই এ উদ্দেশ্য সফল হতে 
পারবে।” 

আমি পরিঞ্ষার জানি যে, আইনের ব্যাখ্যা করবার জন্য আইন- 
সভায় কি আলোচন! হয়েছিল তার উপর নির্ভর করা চলে না। তৰে 
তা থেকে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তত একটি ধারণ! 
পাওয়া যায় । সে যাই হোক, আমি যে-নীতির উল্লেখ করেছি তার 
অনুসরণ করাই হ'ল সকল দেশের রীতি । অথচ স্বরাজ্যদল সে-নীতিকেই 
অবজ্ঞা করল। যে সমস্ত যুবক সহজেই আসনের জন্য প্রতিছন্দিতা 
করতে পারত, সম্ভবত যে-হেতু তারা ছিলেন স্বরাজ্যদল ভুক্ত সেজন্য 
তাদিগকেও 'অলভারম্যান' নিযুক্ত করা হ'ল । যোগ্যতর লৌকের অভাব 
ছিল না। এবং তা করা হ'লে করদাতাদের স্থার্থ রক্ষা হ'ত, আর 
আইনসভার উদ্দেশ্যও অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর! হত। 
তবে তাতে আমি নিরাশ হই নি। এক মাঘে কখনো শীত যায় 
না। গণতন্ত্কুত কোলকাতা এক অভিনব প্রতিষ্ঠান। যে-সমস্ত 
পরিবেশ গণতন্ত্রের সাফল্যের পরিপোষক তাদের ক্রমশ স্পট 
করতে হবে। সে সব এথন প্রস্তুতির পথে। সে সমস্ত পরিপুষ্ট 
হয়ে উঠবে । গণবিবেক যখন জাগ্রত হবে, তখন তার অপ্রতিরোধ্য 
শক্তির প্রভাবে গণতন্ত্রের মুখোসারৃত আধুনিক কালের সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থায় স্থুপজ্জিত সাময়িক এই স্বেরাচগারিতার অন্যায় ক্রিয়াকলাপ, 
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সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । কোন প্রবঞ্চন! মিথ্যাপ্রচার অথব। 
বাকচাতুর্যযই তখন তাকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে সক্ষম হবে 
না। কোলকাতার কার্ধা পরিচালনায় গণতন্ত্র স্ুপ্রতিষ্ঠ। তাকে বনু 
ঝড়বাপটার সম্মুখীন হ'তে হবে। তবুও তা' সবকিছু কাটিয়ে উঠবে। 
এক ক্ষীয়মান শ্বৈরাচারিতার মন্থর প্রভাবে অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে শৈশবে সে ষে সংগ্রাম করছে, তার ফলে তার স্সায়ু দূঢ়তর 
হবে এবং তাকে ভবিষ্যৎ সাফল্য লাভের যোগ্য করে' তুঙগবে। এ 
সাফল্যের উদ্দেশ্য হবে কোন দল বা পেণটকে ক্ষমভায় প্রতিষ্ঠিত করা 
নয়, তা” হবে মানুষের কন্মের ভিতর দিয়ে মানবকল্যাণে কোলকাতায় 
নাগরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা । 

১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আইন 
সভায় পাশ হ'ল। কিন্তু তা আহনে পরিণত হবার শেষ স্তরে 
উপস্থিত হবার পূর্বেই বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনটি সংশোধন করবার 
উদ্দেশ্যে আমি একটি সংশোধনী বিল প্রস্তুত করলাম। ১৯২৩ সালের 
১৬ই আগষ্ট আমি তাকে আইন সন্ভায় উত্বাপন করলাম । 
গঠনের দিক থেকে তা'কে তৎকালীন আইনের তুলনায় অনেক 
উন্নতমানের করা হয়েছিল। তার কাধ্যপরিচালনা সম্পকিত ব্যবস্থা 
সমূহ স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে 
অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। বাস্তবিক . পক্ষে ইংলিশ আইনে 
“লোক্যাল গভর্ণমে্ট বোর্ড-এর হাতে যে সমন্ত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার 
বিধান আছে তার তুলনায় এই সরকারী নিয়ন্ত্রণবিভাগের ক্ষমতার 
কঠোরতা অনেক কম। যে-ভাবে বিলটিকে আমি আইন সভায় উপস্থিত 
করেছিলাম, তা' ছিল প্রগতিশীল; কোন বৈপ্লবিক ব্যবস্থা তার 
মধ্যে ছিল না। তা” ছিল পুরাতন ভিত্তির উপরেই রচিত। তবে 
তাকে আমরা আরও ব্যাপক এবং আরও উদার করেছিলাম। 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের সমগ্র সংখ্যার মধ্যে নিবরণচিত সদস্যের 
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সংখ্যা বর্তমান ছুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাশ এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ পধ্যস্ত বৃদ্ধি করা হ'ল। চেয়ারম্যান অথবা সমস্ত 
কমিশনার মগ্ডলীকেই মনোনয়ন করে? নেবার যে প্রথা পূর্বে প্রচলিত 
ছিল, কেবল শিল্পকেন্দ্রের মিউনিসিপ্যালিটিতে ভিন্ন অন্য সবর্ধত্রই সে 
প্রথা বাতিল কর। হ'ল। শিল্পকেন্দ্রের প্রাস্তভাগে যদি শিল্পের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন লোকের বসতি থাকে, তবে তাদের জন্যও এক ন্বত্স্ 
নিববর্ণচনী কেন্দ্র স্যপ্টি করে তাদের নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিকেও 
মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রেরণের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । 

সমস্ত অভ্যন্তরস্থ নিয়নত্রণব্যবস্থা শিথিল করে, মিউনিসিপ্যাল 
কমিশনারদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করে' বাহির থেকে তা 
ব্যবহারের ব্যবস্থা করাই ছিল সমস্ত বিলটির উদ্দেশ্য । ১৮৮২ সালের 
মে মাসে লর্ড রিপনের প্রস্তাব ও ১৯০৮ সালের লর্ড মর্লের জরুরীবার্তার 
এই ছিল মূল উদ্দেশ্ট। কিন্তু এসকল ব্যবস্থা প্রগতিশীল হওয়া সত্বেও» 
আমি লক্ষা করেছি, যে হেতু জনম্বার্থের প্রয়োজনে প্রয়োগ করবার 
জন্য সরকারের হাতে কিছুকিছু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রেখে দেওয়া হয়েছে, 
সে হেতু তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 
মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রক্ষুত্র দলগুলির মধ্যে এমন 
সমস্ত অনুবিধাজনক ও সুক্ষ প্রশ্নের স্থ্টি হয় যে, তখন তা” থেকে দূরে 
বসে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের 
হস্তক্ষেপ অপরিহাধ্য হয়ে পড়ে। এ সমস্ত সমালোচকেরা ভুলে যান 
যে, বিলাতে যেখানে জনসাধারণের সকলেই প্রায় একই প্রকৃতির এবং 
যেখানে স্থানীয় কলহবিবাদ এদেশের তুলনায় অনেক সহজেই নিষ্পত্তি 
হয়ে যায়, সে দেশেও এখানকার চেয়ে অধিক ক্ষমতা স্থানীয় সরকারী 
বোর্ডের হাতে সংরক্ষিত থাকে । 

এ ছাড়া আরও এক ধরনের সপ্গালোচনা এবিলের বিরুদ্ধে করা 
হয়| আইনসভার জনৈক মুসলমান সদস্ত এ বিঙ্গ উদ্ধবাপনে বাধা দিযে 


৪৮২ 


পৌর আইন 


বিল সম্পর্কে আপত্তি জানালেন যে, “সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিহের নীতি 
এবিলের মধ্যে গ্রহন করা হয়নি।” আমি আমার এদোষ স্বীকার 
করে নিচ্ছি। এ নীতির সমর্থন করা ও সান্প্রদায়িক প্রথার 
পরিপোষক হিন্দু-মুসলমান চুক্তির সহায়ে তাকে বঙ্গদেশের সমস্ত 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মধ্যে বিস্তৃত করার ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের জন্থ 

ংর:ক্ষত ছিল । ইতিমধ্যে তার উপকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হ'তে না পারায় 
আমি পুরাতন পথ ধরে চলবার ও আমাদের স্থানীয় সংস্থাগুলির গঠনের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রথ। প্রবন্তনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করার সঙ্ষল্প 
করলাম । এসমস্ত মিউনিসিপ্যাল বিলের কথা৷ শেষ করার পুর্বে আমি 
আমার সচিব মিঃ গুড-এর নিকট থেকে যে মূল্যবান সাহাষা পেয়েছিলাম 
তার উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে করি । মিউনিসিপ্যাল কাজকনম্ম বিবষে 
তার ব্যাপক ও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল । বনুবংমর তিনি কোলকাতা 
কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কিছুকাল চেয়ারম্যান্ও ছিলেন। 
চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও দাঙ্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার হিসাবে 
তিনি মফস্থল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটি গুলির সঙ্গেও বিশেষ ভাবে 
পরিচিত ছিলেন। আইনের খুটিনাটি ও মিউনিসিপ্যাল কাধ্যের 
পুজ্ঘানুপুঙ্ঘখ বিষয়ে তার যে গভীর জ্ঞান ছিল মিউনিসিপ্যাল বিলসমূহ 
রচনার পক্ষে তা আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 


অক দল পল 


৪৮৮৩ 


পঞ্চজি শতি জঅধ্]ার 

সম্রীক্শ্পে আমাল্ল ক্কাম্খানতশী ( গ্ুকববন্ন্থন্তি) 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে আমি যে নীতির 
অনুসরণ করেছিলাম তা হ'ল আমার অধীন সমগ্র বিভাগটিকে 
ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভারতীয়দেরদ্ারা পূর্ণ করা। আমার প্রশাসনিক 
আদর্শের মধ্যে কার্্যদক্ষ তাকেই আমি মুখ্য স্থান দিয়েছিলাম । অন্ত 
সব গুণ ও যোগ্যতা যেখানে সমান সেখানে একজন ভারতীয়ের 
দাবীকেই আমি অগ্রগণ্য মনে করতাম । আমি যে এদিকে বিশেষ 
কিছু করতে পারতাম তা? নয়। কিন্তু নীতিটি সমানেই ছিল। সময় 
ও সুযোগ হ'লেই তা স্বীকার করে; নিয়ে সেই অনুসারে কর্তব্য স্থির 
করতাম । অনেক সময় নান! অসুবিধা এবং এমন কি, বিরোধিতার 
পধ্যন্ত সম্মুখীন হ'তে হ'ত। তবে গভর্ণরের সমর্থন থাকাতে আমি 
সেসব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতাম। মিঃ এস, এন. মল্লিককে 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করার ফলে ঘে অবস্থার উদ্ভব 
হয়েছিল, তা" বিশেষ লক্ষণীয় । ১৯২১ সালে কর্পোরেশনের স্থায়ী 
চেয়ারম্যান মিঃ পেনী ছুটিতে গেলে আমি তার স্থলে মিঃ জে. এন, 
গুপ্তকে অস্থায়ীভাবে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত করলাম । মিঃ গুপ্ত 
ছিলেন বদ্ধমান বিভাগের কমিশনার এবং তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে 
সে পদে কাজ করেছিলেন । লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই প্রথম 
একজন ভারতীয়কে সিভিল সাভিস থেকে এনে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত 
করা হ'ল। 

কিন্তু তদপেক্ষা অধিক বাত্তিক্রম করা "হ'ল যখন স্বাস্্যের জন্য 
মিঃ গুপ্তকে ছুটি নিতে হ'ল এবং তার স্থলে নিযুস্ত করবার জন্য 
অন্ত লোকের সন্ধান করতে হ'ল। আমি সাধারণ গণ্তী ছেড়ে 
আইসসভার সদস্ত ও কপৌরেশনের বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত সদস্ত 
মিঃ সুরেন্দ্র নাথ মল্লিককে এপদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছ। প্রকাশ করলাম । 


৪৮৪ 


মন্ত্রীযণে আমার কার্ধ্যাবলী 


ছুদিক থেকে এ বিষয়ে আপত্তি উঠল। প্রথমতঃ মিঃ মল্লিক আইন 
সভাতে প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করতেন। তাঁকে এখন এপদে 
নিযুক্ত করলে তা” কি ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করা বলে গণ্য হবে না ? তার 
উত্তরে আমার বক্তব্য ছিল, “এ সমস্ত বিষয়ে যে-ইংলগুকে 'আমরা 
আমাদের আদর্শ বলে গণ্য করি, সেখানেও কি এরূপ করা হয় না? 
নিশ্চয় হয়। আমার এ উত্তরই ছিল যথেষ্ট। হয়ত আপত্তিকারীদের 
পক্ষে সেরূপ ছিল না। তা? হলেও, ঠা নিয়ে আমি আর 
ভাবি নি। 

দ্বিতীয় আপত্তি যাঁ তোল! হয়েছিল তা এই যে, মিঃ সুরেন্দ্র নাথ 
মল্লিক একজন বিশিষ্ট আইনজ্ৰ ও বিভ্াকিক হলেও তিনি মিউনিসিপ্যাল 
কাধ্য পরিচালনায় ও তার আভ্যন্তরীন কন্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। 
তার উত্তরে আমি বললাম, “মিঃ লয়েড জঙ্জ যখন চ্যান্সেলার অব 
একস্চেকার হয়েছিলেন, 'তখন তিনি ইংলগ্ের আধিক ব্যাপারাদির 
বিষয়ে কি জানতেন? কর্পোরেশনে স্থায়ী কর্মচারীরা রয়েছেন। 
মিঃ মল্লিকের যখনই যা” জানবার প্রয়োজন হবে তখন তারাই তা 
পুষ্থানুপুঙ্খরূপে যোগাড় করে দেবেন।” কর্পোরেশনের ম্যায় এত বড় 
একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে হলে আসলে যা" দরকার তা? হ'ল 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, কি নীতি অনুসারে কাজ চালাত হবে তা নির্ণয়ের 
এবং সমস্ত কিছু বিশদভাবে জেনে নিয়ে স্থায়ী ক্ণ্মচারীদিগকে নির্দেশ 
দেবার ও পরিচালিত করবার ক্ষমতা । আমার এ মস্তব্যগুলি 
গভর্ণরের মনঃপৃত হ'ল এবং তার পূর্ণ সমর্থন পেয়ে আমি মিঃ মল্লিককে 
উক্ত পদে নিযুক্ত করলাম । 

প্রথমে তাকে অস্থায়ী ভাবেই নিযুক্ত কর! হয়েছিল, কারণ ভারত 
সরকারের অনুমোদন পাওয়। ছিল তখনে। বাকী । কিন্তু কয়েকমাস 
পরে এ পদের স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত কর্মচারী মিঃ পেনী নিশ্চিতরূপে 
পদত্যাগ করার ফলে তার স্থলে অন্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর! 


€০৮€ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


অপরিহার্য হয় এবং তখন একটু অস্ুবিধায় পড়তে হ'ল । কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যানের পদটি ছিল ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসের জন্য সংরক্ষিত । 
সুতরাং তাকে সেই সংরক্ষিত বিষয়ের তালিক থেকে হস্তাস্তরিত 
বিষয়ের তালিকাভুন্ত করে” দেবার অনুমোদনের জন্য ভারত সরকার ও 
ভারত সচিবের নিকট আবেদন করতে হ'ল। সে অনুমোদন পেতেও 
আমার বিশেষ অন্মুবিধা হ'ল না। বাস্তবিক পক্ষে, যে করেই হোক 
তাকে সংরক্ষিত বিষয়ের তালিকা থেকে সরিয়ে আনতেই হ'ত । কারণ 
নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে সে পদটিকে ছুটি ভিন্ন ভিন্ন পদে বিভক্ত 
করা হয়েছিল। এবং কর্পোরেশনের নিব্বাচনের উপর ভিত্তি করেই নে 
পদগুলি পূরণ কর! হ'ত। 

চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ মল্লিকের সাঁষলা তাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত 
করার সকল বাধ! দূর করে' দিল ! এ প্রদেশের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের মধ্যে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাজটি ছিল অন্যতম । 
প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদেও যে কাজ করবার যোগ্যতা আমাদের 
দেশীয়গণের আছে, মিঃ মলিক তা" বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন। 
কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটি আমাকে ধন্তবাদ জানাল এবং বাস্তবিক 
পক্ষে মিঃ মল্লিককে নিযুক্ত করায় প্রায় প্রত্যেকেই সন্তোষ প্রকাশ 
করল! এমন কি, উচ্ছুসিত ভাবে না হলেও) চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলিও 
তার প্রশংসা করেছিল। আমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলাম তা' 
তার! স্বীকার করেছিল 'এবং প্রচলিত প্রথার যে এটি একটি ব্যতিক্রম 
তা” স্বীকার করতেও তা'রা আপত্তি করে নি। তবে আমাদের সকল 
কাজেই আপত্তি করবার তাদের যে এক সাধারণ নীতি ছিল এটি ছিল 
তার এক স্ময়িক বাঙত্ক্রিম। তাদের এ মোহ শীভ্রই কেটে গেল। 
পুনরায় তাঁ'রা নিজ মুন্তি ধরে আমার মধ্যে, আমার প্রশাসনের মধ্যে 
এবং সরকারের মধ্যে যে কোন গুণ নেই, সবই দোষ, তা” প্রচার করতে 
লাগল। 


১, 


মন্ত্রীয়পে আমার কার্যাবলী 


প্রত্যেকেই মিঃ মল্লিকের প্রশংসা করতে লাগলেন । এখানে 
ওখানে সব্ধরই তাঁর সম্মানে প্রমোদ, উৎসব ও ভোজ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হ'তে লাগল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর যেন জনসাধারণ 
আবিষ্কার করলেন ঘে, সকলের অলক্ষো ও অজ্ঞাতে তাদের মধ্যে অত্যান্ত 
যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নাগরিক ছিলেন, ধার মূলা এতদিন তারা বুঝতে 
পারেন নি বা ধাকে এতদিন ভার! ভার প্রীপা সম্মান দেন নি। 
প্রাচীন কাল থেকে বনু অভিজ্ঞতা দ্বারা মহাসতাবূপে প্রতিষ্ি ত 
“গেয়ে! যোগী ভিখ. পায় না” বলে যে প্রবাদ বাকাটি আছে, ভাকেও 
মিথ্য। প্রমাণিত করে? মিঃ মল্লিকের সাউথ সুবাব্বান স্কুলস্থ বাসভবনের 
এক মাইলেন মধ্যে 'জনগণ তীরের আনন্দ প্রকাশের আয়োজন 
করলেন। কিন্তু কি পরিবর্তনই ন। এখন হয়ে গেছে ! মানুষের সেই 
মনোভাব যেন কোন্‌ ঘূর্ণিঝড়ে এমন ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে যে, ভাকে 
আজ আর চিনবার পরাস্ত উপায় নেই। কাল যাঁকে শালগ্রামশিলা 
বলে পুজা করা হয়েছে আজ তাকে সাধারণ শিলার ন্যায় নির্মমভাবে 
ধুলায় নিক্ষেপ করা! হয়েছে। তার সেই অসাধারণ যোগ্য! ও 
কর্মখ্যাতি, প্রশাসনিক কার্য্যের অজানা পথে চলবার মন তার অতুলনীয় 
ক্ষমতার প্রমাণ দান__সমস্তই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুপ্ু হয়ে জনগণের 
মন থেকে নিশ্চিহ্ুচ হয়ে গেল! এবং আইন সভায় কার আসনের 
জন্া নির্বধাচনী ছন্দে স্বরাজ্যদলের এক প্রান্থীর নকট তিনি পরাজিত 
হলেন। ' সম্ভবত তার একমাত্র কারণ এই ছিল ষে, মাত্র তার কিছুদিন 
পুর্বে তিনি নবগঠিত বঙলীয় সরকারের এক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। 

শাসন সংক্কারকে রূপ দেবার চেষ্টা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে' সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতা করা শ্বরাজ্যদলের চোখে ছিল অমার্জনীয় তাপরাধ। 
যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে আইনসভার সদস্ত হওয়াও, 
অপরাধ, যদিও হয়ত তার গুরুত্ব কিছু কম। কারণ, আইনসভাটিও 
সরকার নামক ষস্ত্রটিরই একটি অংশ, আর আইনসভার সদ্য তারই 


৫৮৭ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


একটি অঙ্গ । কিন্তু স্বরাজ্যদলের নীতির মধ্যে যুক্তি, সাধারণ বুদ্ধি, 
এমন কি, দেশ সেবার প্রয়োঞজনেও কি উচিত, কি অনুচিত এ সব 
বিচারের কোনই স্থান ছিল না । তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাসন- 
স্কার বিনষ্ট করা ও মন্ত্রীদিগকে গদীচ্যুত করা । হতে পারে মন্ত্রী না 
থাঁকলে হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির প্রশাসনকাজ ব্যাহত হবে। তখন এক 
অচল অবস্থার স্যপ্টি হবে। এবং তার ফলে শাসন সংস্কারও বিনষ্ট হয়ে 
যাবে। কিন্তু তার অর্থ ত এ নয় যে, তখন সরকারও লোপ পাবে । 
তা'তে পুরাতন আমলাতন্ত্বে ফিরে যাবার সপ্তাবনাই বেশী । তখন 
তার কঠোরতা নিবারণ করবার জন্ত আংশিক গণসরকারেরও কোন 
অস্তিত্ব থাকবে না। তা” সত্বেও স্বরাজ্যদলের. ধারণা ছিল, তাতেই এক 
বিরাট অপ্রতিরোধা চাপের স্থ্টি হবে যার ফলে অবিলম্বে পূর্ণদাযিত্রশীল 
সরকার গঠনের অধিকার লাভ হবে। কিন্তু কয়েকদিন পুর্ব হাউস 
অব লর্ডস্-এ যে-বিতর্ক হয়েছিল এবং তখন বৃটিশ জনগণের যা” মতিগতি 
ছিল তা” বিবেচনা করলেই বুঝা যেত যে, এ আশা ছিল ছুরাশা মান্র। 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিঃ স্থুরেন্্র নাথ মল্লিক যখন কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করলেন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী 
হিসাবে আমার পক্ষে সার স্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার 
প্রয়োজন হ'ল। কয়েক মাসের জন্য মাত্র ছিল এ চাকরী । সেজন্য কিছু 
অন্ুুবিধা হ'তে লাগল । এ চাকরীর উপর ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ সি. সি. 
চ্যাটাজার দাবী ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ 
কম্মচারী এবং মিউনিসিপ্যাল কাধ্য পরিচালনার সমস্ত কিছুর সঙ্গে তার 
পুজ্ধানুপুঙ্খরূণে পরিচয় ছিল। চাকরী যখন অস্থায়ী তখন অফিসের 
প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে হ'লে তাকেই সে পদে অস্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু আমি ষে নৃতন নিয়মের প্রবর্তন করেছিলাম 
তা পরিত্যাগ করতেও আমার ইচ্ছা হ'ল না। আমার নীতির 
প্রয়োজনেই সে পথ ধরেই আমার চলা! উচিত বিব্চেন। করে গভর্ণরের 


& ৮ 


মন্ত্রীযপে আমার কাধ্যাবলী 


সমর্থন নিয়ে রায় হরিধন দত্ত বাহাহছুর নামে জনৈক নিব্বাচিত 
কমিশনারকে আমি এ পদে নিধুক্ত করলাম। মিউনিসিপ্যাল কাজকণ্ম 
বিষয়ে তার প্রায় বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল । যদিও তাতেও সামান্তা 
আপত্তি দেখ। দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত আমার মহই গ্রাহা হয়েছিল। 

একথা বলা যেতে পারে যে, আইন সভার সদস্ত হিসাবে 
রায় হরিধন দত্ত বাহাছুর প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করতেন । 
মিঃ স্ুরেন্্রনাথ মল্লিকের ক্ষেত্রে একথাটি আরও বিশেষরূপে খাটত। কিন্তু 
সহছুদ্দেশ্য নিয়ে ধীরা বিরোধিতা করতেন, তার! চরিত্রবান ও যোগ্যত। 
সম্পন্ন হ'লে তাদের উচ্চ পদে নিযুক্ত করবার ক্ষেত্রে আমি কোন বাধাই 
উঠতে দিতাম না। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, যোগ্যতম ও সর্বাধিক 
বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করবার জন্য সরকার ছিল অত্যন্ত উদগ্রীব । 
তা'তে শাসন সংস্কারের মধ্যে ভাল বলে' কিছুই যাদের চোখে পড়ত না 
এমন কি সরকারের সে সব সমালোচকদের উপরেও যে সুস্থ ও নৈতিক 
প্রভাব পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি। 

আমার অধীন সমস্ত বিভাগ যে ন্মামি ভারতীয়দের দ্বারাই পুর্ণ 
করবার নীতি গ্রহণ করেছিলাম সে কথা কারও নিকট গোপন ছিল না। 
তবে আমি ছিলাম কায়েমী স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ ম্যায়পরায়ণ ও 
জনহিতকর কাঁজ-এর যেন কোনরূপ ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত 
সতর্ক। মোটামুটি ভাবে সরকারের অনুমোদন নিয়ে এ নীতি আমি 
কর্পোরেশনেও প্রয়োগ করেছিলাম । মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে এ 
নীতি প্রয়োগ করেছিলাম, তবে তাতে কিছু কিছু অস্ুবিধাও হয়েছিল । 
আমি যখন মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ভার নিয়েছিলাম সে সময় বেশ 
একটি বড় রকমের প্রশ্ন আমাদের. সামনে এসেছিল। ভারত সচিব 
মিঃ মন্টেগড জানতে চেয়েছিলেন বঙ্গীয় সরকারের চাকরীতে ইগ্ডিয়ান 
মেডিক্যাল সাভিসের লোকের সংখ্যা সম্বন্ধে মন্ত্রীর মত কি? আমি 
তার-বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, চাকরীতে হত সংখ্যক লোক. 


€উ৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


আছে তা" থেকে বেশী লোক নিযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই এবং 
বঙ্গদেশে সংরক্ষিত আসনগুলির সংখ্যা বদ্ধিত করাও অনাবশ্যক। তবে 
বিষয়টি আরও বিচার বিবেচনা করে পরে একটি বিবৃতিসহ আমার মত 
আমি বিশদভাবে জানিয়ে দেব । আমি বিষয়টি নিয়ে সার্জন জেনারেল 
স্বর্গীয় মেজর-জেনারেল রবিনসন ও ছু' একজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে 
একটি পরিকল্পন! প্রস্তুত করলাম এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির বিচার ও মতামত 
প্রকাশের জন্য তাদের সামনে তা? উপস্থিত করলাম | 

ট্যাপ্ডিং বা স্থায়ী কমিটির কর্তব্য ছিল পরামর্শ দেওয়া । তখন একটি 
নিয়ম গড়ে উঠেছিল যে, যখন তাদের কাজের পরিধি ও এক্তিয়ারের 
অন্তভূক্ত কোন বিষয়ের জন্ত প্রয়োজন হত সরকারের সদস্তগণ কমিটির 
সঙ্গে আলোচনা করতেন। সদস্ত বা মন্ত্রীগণ তাদের মত গ্রহণ করতে 
বাধ্য ন। হলেও সংবিধান বিষয়ক পরামর্শদাঁতা হিসাবে তাদের মতামতকে 
শ্রদ্ধা করা হত। আইনগত দায়িত্ব না হলেও এটি ছিল তাদের এক 
নৈতিক দায়িত্ব। শাসন সংস্কারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই স্থায়ী 
কমিটিগুলির ভূমিকা ছিল খিশেষ উপকারী । মন্ত্রীদের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থাসমূহকে উদার করে তারা তাদের মধ্যে জনমতের রং লাগাত ও 
গুরুত্ব সঞ্চার করত । আমার নিজের দায়িত্বে আমি যে পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করেছিলাম তাঁর! তা” আলাপ আলোচনার পর গ্রহণ করেছিল । 
ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিকল্পনা ছিল এক সতর্ক অথচ সুনিশ্চিত 
অগ্রগতি এবং নিতান্ত সামান্য ক্ষমতা! হাতে রেখে ভারত সচিব তার 
সমস্তটিই অনুমোদন করেছিলেন । 

আমার মন্তব্য পাঠাবার পর এই অনুমোদন আসতে প্রায় দুবছর 
সময় লেগেছিল। কিন্তু তা নিয়ে কোন অভিযোগ করা চলে না। 
কারণ বিষয়টি ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলস্বার্থ প্রভৃতির সঙ্গে 
জড়িত, তেমনি বু ডিপার্টমেন্টের মতামতের সঙ্গে সমন্বয় করে বছ বাধা 
অতিন্রম কারে? তবে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল । আমি ঘে সুপারিশ 


মন্ত্রীরণে আমার কাধ্যাবলী 


করেছিলাম তার সার কথা ছিল ইগডয়ান মেডিক্যাল সাভিসের জন্ক যে 
চল্লিশটি পদ সংরক্ষিত ছিল তাদের সংখ্যা হাস করে; চবিবশটি করতে 
হবে এবং মেডিক্যাল কলেজের পদগুলির মধ্যেও সংরক্ষিত পদের 
তালিক। থেকে কিছুকিছু সরিয়ে দিতে হবে। মেডিক্যাল বিভাগের 
প্রধানদের নিকট থেকে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। 
আমি তার এক উত্তর দিলাম এবং তার মধ্যে আরও বিশদভাবে আমি 
আমার নীতির বাখ্যা করলাম । আমি বললাম,-- 


“কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করতে আমিও সাঁজ্জন-জেনারেলের মতই উদগ্রীব । কিন্তু 
সেই উচ্চস্থান তাকে রক্ষা করতে হ'লে বর্তমানের সঙ্গে সমান তাল 
রেখেই তা” করা সম্ভব | বর্তমান জনম হ'ল, অধ্যাপকদের কিছুকিছু 
পদ স্বাধীন চিকিৎসাবিদদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তার কারণ, 
ভারতীয় সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠ। ও প্রভাব দিনদিন বেড়ে চলেছে এবং 
অচিরে কোলকাতায় চিকিৎসা ব্যব্সাঁয়ে তারাই একাধিপত্য লাভ 
করতে চলেছেন। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী, সরকারপক্ষের 
প্রতিনিধি ও জনসাধারণের প্রতিনিধি সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে 
মেডিক্যাল কলেজের এই প্রাচীন এতিস্যকে রক্ষা করবেন এবং তাকে 
ভারতের শ্রেষ্ঠতম মেডিক্যাল কলেজ করে গড়ে তুলবেন ।” 


যে রূপ চমৎকার ভাবে ইগ্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিস তাদের কর্তব্য 
সম্পাদন করেছিলেন তজ্জন্ত জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমি 
তাদের প্রতি খণ স্বীকার করেছিলাম । অপর পক্ষে তারা ঘে বলতে 
চেষ্টা করেছিলেন যে, “চাকরীর অবস্থার উপরেই প্রণাননিক সফলতা 
সকলের চেয়ে অধিক নির্ভর করে”_-সে কথ! আমি অন্বীকার করলাম । 
আমি বললাম 


“যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি বলব, তার ফলে ক্ষুদ্র দলীয় 


€& ৪8১. 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


মনোভাব ও সংকীর্ণতার স্প্ি হয়ে, প্রশাসনিক সফলতার জন 
অপরিহার্য্রূপে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সদয় সহানুভূতির প্রয়োজন, 
তাকে বিনষ্ট করে।” 

এ নীতির অনুবর্তী হয়ে আমি স্যার কৈলাসচন্দ্র বন্থুকে মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালের অনারারী ফিজিসিয়ান ও মেজর হাসান সুরাবর্দিকে 
অনারারী সাঞ্জন নিযুক্ত করেছিলাম । এ উদ্দেশ্যে তার কয়েকমাস 
পূর্বেও আমি সাধারণ নিয়মের বাতিক্রম করে ডাক্তার ইউ. এন. 
ব্রহ্মচারী ও ডাক্তার কে. কে. চ্যাটাজীকে যথাক্রমে মোডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালের ঞ্যাডিসান্থাল ফিজিসিয়ান ও সার্জন নিযুক্ত করেছিলাম । 
মেডিক্যাল কলেজের ইত্তিহাসে ফ্যাসিসট্যান্ট সাজ্জনের পদে ভারতীয় 
মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের ঘটনা এগুলিই প্রথম । এ ঘটনার 
উল্লেখ করে, মে সময় একখানি নেতৃস্থানীয় ইংরেজী সংবাদ পত্র মস্তব্য 
করেছিল, 

“যে ভাবেই হোক একথা স্পষ্ট যে, স্যার স্ুুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী 
ভারতের আদর্শকে ভারতীয়দের নিমিত্ত কাধ্যে পরিণত করতে যথাসাধ্য 


চেষ্ট। করছেন ।” 
সাআাজোর ধারা যথার্থ নাগরিক তাদের এটিই আদর্শ হওয়া উচিত । 


ঘর, বাড়ী, প্রদেশ, দেশ এসব ত দেশপ্রেমের আবেগের এক একটি 
কেন্দ্র বিশেষ । সেই আবেগ তা" থেকে বিকীর্ণ হয়ে সাম্রাজ্যের বৃহৎ ও 
ব্যাপক স্বার্থগুলিকেও তার প্রভাবের অন্তভূক্ত করে । আর সাম্রাজ্যই বা 
কি? তাও ত কতকগুলি স্থায়ন্ত শাসিত জাতির রাজ্াপুঞ্জের সমষ্টি 
মাত্র। সেখানেও প্রত্যেকেই অন্যদের প্রতি কোন অন্ঠায় না করে 
সমস্ত সার্বভৌম গঠনতন্ত্রটিকে এক্যবদ্ধ রাখবার প্রতি দৃষ্টি রেখে আপন, 
আপন বিশেষ স্বার্থকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে । আমি যে দলভুক্ত 
সে দলের এটিই হ'ল দৃঢ় বিশ্বাস। তা'তে আছে আভ্যন্তরীণ ব্বাধীনতা 
ও স্থানীয় শ্বায়ত্ত শাসনের সঙ্গে এক সার্বভৌম একত্ববোধ। আর তা” 


৫০ 


মস্রীকূপে আমার কার্ধ্যাবলী 


থেকেই ভিতরের শাস্তি ও বাইরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়। 
যায়। 

এই বিষয়টি শেষ করবার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক 
প্রশ্নের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্থটি তুলেছিলাম 
বঙ্গদেশে ভারতীয়গণকে মেডিক্যাল সাঁভিসে অফিসার নিয়োগ কর! 
নিয়ে। তখন পধ্যস্ত এ সমস্ত পদের জন্য ব্যয় ভার বহন করত বঙ্গীয় 
সরকার আর পদগুলি পূর্ণ করবার কর্তৃত্ব ছিল ভারত সরকারের । আমি 
জানিয়ে দিলাম যে, এ নিয়ম আমার সংবিধান দত্ত ক্ষমতার বিরোধী । 
হস্তাস্তরিত বিষয়গুলি আমার অধীন এবং তার প্রশাসনের জন্য আইন 
সভার নিকট আমিই দায়ী। এই প্রশাসন কাজে কন্মীগণ এক বিশেষ 
উপাদান । তাদের সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার যদি আমার না 
থাকে, তবে তাদের কাজের জন্য আমাকে দায়ী কর! চলে না। আমি 
দাবী করলাম যে, এই পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করবার ক্ষমতা আমারই 
থাকবে । তবে তা হ'বে ভারত সরকারের অন্থমোদন সাপেক্ষ এবং 
সে বিষয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারকে অবহিত করা হ'বে। আমার এ 
যুক্তির ম্যাষ্যত মেনে নিয়ে আমার দাবী কাধ্যত স্বীকার করে” নেওয়া 
হয়েছে । 

বঙ্গদেশে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিষয়ে মন্ত্রী হিসাবে 
আমি প্রেরণ। যুগিয়ে ছিলাম বলে' দাবী করতে পারি। উচ্চ শিক্ষার 
জন্য আমাদের আর্ট কলেজ যথেষ্ট আছে, হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
আছে বলেও বলা চলে । রিপন কলেজ স্থাপন করে' আমি নিজেই ত 
আন্দোলনে সহায়তা করেছিলাম । কিন্তু সার! প্রদেশে তখন চিকিৎস। 
বিগ্ত। শিক্ষ। দেবার চেষ্টা ছিল না বললেই চলে । চিকিৎস! বিদ্যা শিক্ষা 
যে অত্যন্ত ব্যয় বছল তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। প্রারস্তিক ও 
পৌনপুনিক উভয়ে মিলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । কিন্তু এ শিক্ষার ষে 
এক আশু প্ররোজন রয়েছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। 


€৪৩ 


জাতি যেযিন গঠনপথে 

যখন আমাদের দেশে প্রতি চল্লিশ হাজারেরও উদ্ধ সংখ্যক লোকের জন্য 
মাত্র একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের ব্যবস্থ্য রয়েছে তখন ইংলগ্ডে প্রতি 
আঠারশ' লোকের জন্য রয়েছে একজন করে? ওরূপ চিকিৎসক । 

অগ্ঠান্ত সত্য দেশের শ্ঠায় ভারতের জনগণের বদাম্তাকে 
চিকিৎসাকাধ্য সংক্রান্ত ত্রাণ কাধ্যের প্রসারের জগ্ঠ ব্যবহৃত করা হয় 
না। তা সত্বেও যদি বলি যে, মানুষের দুঃখহুর্গতির প্রতি আমাদের 
দেশবাসিগণ নির্বিকার বা জনকল্যাণে ভার! দান করেন না, তা” হ'লে 
তা” অত্যন্ত অন্তায় করা হ'বে। অতীতের রাজোচিত দানগুলির দিকে 
লক্ষ্য করুন। সেই অর্থের সুদ বা লভ্যাংশ থেকে দরিদ্রকে অন্নদান 
কর৷ হয়, পগ্ডিতগণকে প্রতিপালন করা হয় এবং নান। ধর্মকাধ্য নিব্বাহ 
করা হয়। জনমতকে এপথে পরিচালিত করে নিয়ে আসতে হ'বে। 
যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির দানের ফলে চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষালাভের 
পথ সুগম হয়েছে তাদের প্রতি যথোপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করা সরকারের 
কর্তব্য । আমার মনে হয় সাম্প্রতিক কালে এবপ ক্ষেত্রে সবর্ধদা তা 
কর! হয় নি। এপথে উৎসাহ দানের চেষ্টার অভাবের দরুণই এই 
অত্যাবশ্যক পথে দানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। 

অর্থের অনটন সত্বেও আমার সময়ে ময়মনসিংহতে একটি মেডিক্যাল 
স্কুলের শিলাম্যাস হয়। এবং সরকার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয় যে, অনুরূপ স্কুল পরপর চট্টগ্রাম, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতেও 
স্থাপন কর! হবে। প্রেরণ। দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে উন্দীপিত করে" 
তুলতে হবে। আমি পুনরায় স্বীকার করছি যে, যতদূর পর্যস্ত কাজ 
কর! উচিত ছিল ততদূর হয়ে উঠেনি । অসহযোগ সত্বেও সরকার 
প্রদত্ত সম্মান এখনো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মফন্থল অঞ্চলে 
এখনো রাজা একজন বিশেষ ব্যক্তি। রায়বাহাহরও প্রায় তদ্রুপ । তবে 
কিঞ্চিৎ কম। এরপ বিশিষ্টত! দান করলে ধনী ব্যজিদের দাঁনের আশ্্রহ 
বৃদ্ধি পায়। তন্তিক্ন তার! নিশ্চিতরূপেই সরকারের সমর্থক হয়ে উঠ্ঠে। 


8৯৪ 


মন্ত্ীজপে জনাব কার্যাবলী 


তাঁদের বলে কোন লাভ হয় না ষে, ভাদ্দের কাজে সরকার খুব আনন্দিত 
হয়েছেন। সরকারের সেই আনন্দ কষধ্যিত দেখাতে হবে। কেবল 
কথাতে কিছু হয় না, কাজও কর! দরকার । 


মন্ত্রীদিগকে আক্রমণ করার একটি পরিচিত পদ্ধতি হ'ল নিষ্র্সা 
বলে তাদের নিন্দা করা অথব। যে সমস্ত ব্যবস্থার জন্য তারা দায়ী নয় 
তাও তাদের উপর আরোপ করা। নিব্বাসনের নীতির সমর্থক বলে 
টাউনহলের সভায় মন্ত্রীদিগকে ঘে আক্রমণ কর! হয়েছিল, আমি প্রায়ই 
তার উল্লেখ করতাম । বাস্তবিক পক্ষে সে বিষয়ে তারা কিছুই জানতেন 
না। একজিকিউটিভ সরকারই আপন দায়িত্বে নির্দেশগুলি 
দিয়েছিলেন। এবং সে ক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে তাদের উপরই স্তাস্ত ছিল। 
এরূপ আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আসামে শ্রমিকেরা ধর্মঘট 
করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল। পূর্ববঙ্গের টাদপুর রেল স্টেশনে দলে 
দলে শ্রমিক আসার ফলে এক সাজ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উন্ধবে 
হ'ল। বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে আমার এক্তিয়ারভুক্ত বিভাগগুলির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্টহীন হওয়া সত্বেও আমার কোন কোন বন্ধু আমাকে টাদপুর 
যাবার জন্ত পরামর্শ দিতে লাগলেন । সরকার থেকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা 
নেওয়াও তখন আরস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে মিঃ হেনরী 
হুইলাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিষয়টির ভার ছিল তখন তারই 
হাতে। পরে তিনি বিহারে গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই 
যখন তখন ঠাদপুর যাচ্ছিলেন, আমার চাদপুর যাওয়। তিনি অনাবশ্যক 
বোধ করলেন। তিনি চাঁদপুরে বহুদিন কাটালেন এবং ফিরে এসে 
দীর্ঘ বিবৃতি দাখিল করলেন। ধারা আমাদের কাজের সমালোচনা 
করতেন তারা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আইন সভার এক 
মিটিং-এ তা নিয়ে আলোচনা হ'ল। উত্তর বঙ্গের রাজশাহী বিভাগের 
আইন সভার একজন সদস্ত মিঃ কিশোরী মোহন চৌধুরী বিষয়টি সম্পর্কে 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


কিছুই আমরা করি নি বলে" আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন $ 
তিনি বললেন, 

“জনগণের মধ্যে এত উত্তেজনা. সত্বেও যে সকল মন্ত্রী জনগণের 
প্রতিনিধি তারা আমাদের সমস্ত আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে বিষয়ে 
কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করলেন না । আমরা আশ। করেছিলাম 
তারা ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে যাবেন এবং সবকিছু স্বচক্ষে দেখবেন । 
তা" তারা করেন নি। যদিও অনারেবল হেনরী হুইলারের রিপোর্টে 
দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে শ্রমিকদের ছুর্ভোগের অন্ত নেই, তবুও তার 
মধ্যে ভারা তাদের জন্তচ এক কণাও সাহাষ্য করেন নি। আমাদের 
জনপ্রতিনিধিরূগী এই যে মন্ত্রীগণ, তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়” 

মাননীয় সদস্ত তাঁর আসন গ্রহণ করার সঙ্গেসঙ্গেই আমি দীড়িয়ে 
তার বিবৃতির প্রতিবাদ করলাম । আমি বললাম, 

“মন্ত্রীগণ কিছু করেন নি বলে মাননীয় সদস্য যে বারবার বলে 
গেলেন মামি তার প্রতিবাদ করছি এবং তার সত্যত। অস্বীকার করছি। 
তার একথা জানা উচিত ছিল যে, চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সেখানে ওলাউঠা আরম্ভ হবার সম্ভাবনার 
সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মজুরদের পরিচধ্যার জন্য নয় জন 
ডাক্তার ও দশহাজার টাক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর তা সত্বেও 
আমার মাননীয় বন্ধুবর বলেন যে, আমরা নাকি কিছুই করি নি। 
তিনি বোধ হয় মনে করেছেন ষে, মিথ্যাকে বার বার আবৃতি ক'রে 
তিনি তাকে সত্যে পরিণত করতে পারবেন ।” 

বন্ধুবর কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বললেন, “আমি সে খবর জানতাম 
না|” 

এ সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমার স্মৃতিচারণের 


এ অধ্যায়টি আমি শেষ করব। 
১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে এক সাঙ্ঘাতিক বন্যা হ'ল। 


৫৪ 


মস্ত্রীকূপে আমার কার্ধ্যাবলী 


বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বুলোকের প্রাণ হানি হ'ল, ধনস শত্তি নষ্ট ও বিধ্বস্ত 
হু'ল। সে সময় প্রধান সরকারী কর্মস্থল ছিল দাঙ্জিলিং-এ। 
সরকারের একজন সদস্য হিসাবে আমিও সেখানেই ছিলাম । তা" ছাড়া 
কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির মিটিংগুলিও 
সেখানেই হবে বলে' স্থির হয়েছিল । কয়েকজন বন্ধু তখন দাজ্জিলিং-এ 
এসেছিলেন । তার! রেলের লাইন ধার' যেতে যেতে সেখানে বন্যার 
ফলে যে সাঙঘাতিক ক্ষতি হয়েছিল হা? দেখে এসে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে 
গিয়ে তা পরিদর্শন করবার জন্য আমাকে চাপ দিতে লাগলেন। 
চাদপুরের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনুবিধা আমার সামনে এসেছিল, এখানেও 
তাই হ'ল। কারণ সরকারের যে বিভাগ এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করত 
তা” ছিল আমার আয়ন্তের বাইরে । আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল-_-আমি 
বন্তা। অঞ্চলে গিয়ে দেখি কিছু করা যায় কিনা। আমি যে পর্য্যস্ত 
জানতে পেরেছিলাম তাতে দেখলাম চিকিৎসা সম্পকিত সাহায্য আগেই 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তবুও আমার মনে হতে লাগল, আমি 
ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকলে সমস্ত কিছুর খবরাখবর করতে 
পারব এবং মামাদের লোকেরাও কাজে উৎসাহ পাবে । এই মনে 
করে আমি গভর্ণরের অনুমতির জন্য তার সঙ্গে দেখা ক'রে অবিলম্বে 
তার অন্ুমত্িও নিলাম । 

পরদিনই কয়েকজন বন্ধুনহ আমরা ঘটনাস্থলে চলে গেলাম । এই 
বন্ধুদের মধ্যে তিনজন ছিলেন আইন সভার সদস্য । অমিরা ট্রলীযোগে 
প্রচণ্ড রোদের মধ্যে প্রায় বিশ মাইল পথ অভিন্রম করলাম । রেল 
লাইনের উভয় পার্খই জলে ডুবে রয়েছে এবং জলের উপর যেখানে 
সেখানে মৃত ভস্তজানোয়ারের দেহ ভাসছে | সর্বত্র সংক্রমণ দেখ! 
দিয়েছে । সে এক বীভৎস করুণ দৃশ্য ৷ হ্ছানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রীড 
অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদিগকে 
সরবরাহ করলেন। 
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জাতি যেদিন গঠনপথে 


তাঁর পরদিন আমি দাছ্জিলিং-এ ফিরে এসে কোলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল বিলের সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ যোগ দেবার জন 
দ্রটে গেলাম। এই অত্যধিক খাটুনীতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম । 
ক্রমে জ্বর ও পরে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়! দেখ! দিল। আমার ডাক্তার 
বন্ধুগণ এক সময় আমার জন্য বেশ উদ্বিগ্রই হয়ে পড়েছিলেন । সে সময় 
আমার বন্ধ্গণ আমার যা" সেবাযত্ব করেছিলেন তা" আমি কখনো 
ভুলতে পারব না। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্যার নীলরতন 
সরকার তখন ছিলেন সকলের সেরা । তিনি কোলকাতা থেকে 
দাজ্জিলিং-এ ছুটে এলেন । তৎকালীন অস্থায়ী সার্ঞজেন জেনারেল কর্ণেল 
উইলসন, মেজর হাসান সুরাবদর্ণ এবং মেজর কে. কে. চ্যাটার্জী প্রমুখ 
চিকিৎসকেরাও' অন্তদের সঙ্গে সে সময় আমার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেছিলেন। 

স্যার নীলরতন সরকারের সম্পর্কে এখানে একট। কথ বলে রাখি। 
জনহিত কর কাজে উৎসাহী হয়ে তিনি যে বিভিন্ন দিকে কাজ করেছেন 
তার যথেষ্ট প্রমান আছে। তিনি যে কেবল একজন চিকিসকই ছিলেন 
ত1' নয়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, দেশকন্মী, সমাজ সংস্কারক ও 
শিল্লোছ্যোগী । এরূপ আরও অন্তান্ত অনেক গুনসম্পন্ন। অথচ আপন 
ব্যবস! ক্ষেত্রের অলঙ্কার স্বরূপ এব্যক্তিটি নিজ কন্ম ক্ষেত্রের পরিধি থেকে 
তার কাধ্যাবলীকে বহুদূর পর্য্স্ত বিস্তৃত করে? দিয়েছিলেন ৷ তার জীবন 
থেকে তার দেশবাসীর শিক্ষণীয়ও অনেক কিছু আছে। ক্যাম্পবেল 
মেডিক্যাল স্কুল থেকে তিনি চলে গেলেন কোলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজে । এই “গুরু গৃহের” তিনি যে এক উজ্জ্বল রত্বু সে কথা বললে 
কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে নী। আমার রোগের অবস্থা খারাপই 
ছিল। তবুও আমার অট্ুট্‌ স্বাস্থ্যের ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে কাজের 
অনেক স্ুবিধ' হয়েছিল এবং সৌভাগ্যবশত আমিও থেরে উঠলাম । 
চুয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে ব্রহ্কো-নিউমোনিয়। বাস্তবিকই আশঙ্কার 


৫8৯৮ 


মনত্রীরপে আমার কার্যাবলী 


কারণ। কিন্ত এক শ্রেণীর সংবাদ পত্রের কাছে একজন মন্ত্রীর পক্ষে 
এরূপ কষ্ট স্বীকারের কোনই মূল্য ছিল না। এতে যে সেই মন্ত্রী প্রায় 
মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে ততে তাদের মনে আচড়ও কাটে 
নি। সংবাদ পত্রগুলির মন্তব্যের উত্তরে আমার যে সমস্ত বন্ধু আমার 
সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন তারা সংবাদপত্রে নিম়লোক্ত পত্রথানি 
পাঠিয়েছিলেন,_ 


স্টেটসম্যান পত্রিক। সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু-_ 
মহাশয়, 


গত বুধবার আপনার পত্রিকার মুখ্য নিবন্ধধানি পাঠ করে' ব্যথিত 
ও বিন্মিত হয়েছি। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীকে আক্রমণ 
করেই নিবন্ধখানি লেখা হয়েছে। আমরা! আরও অবাক হয়েছি এজন্য 
যে, স্তার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি যত কাজ 
করেছেন তার প্রশংসায় এ যাবৎ ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকাই ছিল সবার 
অগ্রণী। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ কার্যের ভার ও তার পরিচালন! 
প্রশাসনিক বিভাগের সংরক্ষিত শাখারই অস্তভুর্তি এবং স্থায়ত্তশীসন 
বিভাগের মন্ত্রীর এক্তিয়ার বহিভূর্ত। এই প্রধান বিষয়টির প্রতি অবহেল৷ 
বশত নিবন্ধ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দূষিত হয়েছে । তার ফলে তিনি 
মোটামুটি ভাবে আর্তত্রাণ সম্বন্ধে সরকারী আচরণের ও বঙ্গীয় সরকারের 
সংরক্ষিত অর্ধাংশের সঙ্গে হস্তাস্তরিত অংশের সম্পর্ক বিষয়ে কতকগুলি 
ভ্রমাত্মক ও সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করে' রয়েছেন । 

এ সব কথ! ছেড়ে দিয়ে, আমাদের মনে হয়, স্যার সুরেজ্সনাথ 
ব্যানার্জী বন্তার্ অঞ্চলে ত্রাণের জন্ট যে কি অদ্ভুত কাজ করেছিলেন সে 
বিষয়ে আপনার পাঠকদিগকে অবহিত কর! আমাদের একান্ত কর্তব্য। 
মন্ত্রী হিসাবে এ বিষয়টির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও 
চতুর্দিক থেকে যখন বন্তার্তদের দ্খ ছূর্গীতির সংবাদ তার কানে আসতে 
থাকে তখন তিনি ভা'তে রিশেষ কিিলিত হন। সে সময় কোলকাতা 
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কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের 
সিলেক্ট কমিটির মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন। স্যার 
স্ুরেন্্রনাথ তার নিকট থেকে বন্যাপীড়িতদের ক্ষয়ক্ষতির এক নির্ভর 
যোগ্য বিবরণ পান | তিনি তখন মাননীয় মিঃ পি, সি. মিত্র, মিঃ এস. 
আর. দাস, মিঃ মল্লিক ও অপরাপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এক অর্থভাগ্ডার গঠন করেন। মন্ত্রীগণ প্রতোকে সে 
ভাগারে হাজার টাক। করে দান করেছিলেন । পরের দিনের গাড়ীতে 
তিনি সাস্তাহার যাবার সম্কলপ করেন এবং বাস্তবিক পক্ষে যে গিয়েছিলেন 
সে কথাও আজ আ'র কারও অবিদিত নেই। ইতিমধ্যে তাঁর নিকট 
থেকে এক জরুরী তারবার্তা পেয়ে মিঃ কৃষ্চকুমার মিও চলে এসেছিলেন। 
তার সঙ্গে আমরাও স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহগামী হবার সৌভাগ্য লাভ 
করি। সান্তাহারে থাকাকালে তিনি সর্বক্ষণ কিরূপ অক্লান্ত উৎসাহ 
ও একাগ্রতার সঙ্গে ঘ্ুরাফেরা করে" কর্তব্য পালনে বিশেষভাবে 
তৎপর ছিলেন, সে কথা আমরা জানি ও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি। 
সকালে পৌছামাত্র প্রথমে তিনি ডাক্তার ব্ণ্টেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 
তার নিকট শুনে খুশী হন যে, স্বাস্থ্য বিভাগের চৌদ্দজন পদস্থ কণ্মনচারী 
প্রথমাবধি বম্তাগীড়িত অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে নিজ নিজ 
কর্মক্ষেত্রে কাজ করেছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
বগুড়ার মহকুমা অফিসার ও অন্যান্যদের সঙ্গে করে ট্রলী যোগে বগুড়ার 
দিকে যাবার পথে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সে 
সমস্ত কর্মচারী জীবজস্ত ও মানুষের ভাসমান মৃতদেহগুলি প্রয়োজন 
মত প্রোথিত ও দাহ করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। সেখানে বহু ত্রাণ 
সমিতির প্রতিনিধির সঙ্গেও তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। প্রাতরাশের পর 
স্থানীয় কালেক্টর, মিঃ রীড, রাজশাহীর জিলা! বোর্ডের চেয়ারম্যান 
মিঃ হিমীয়েতুদ্দিন, নাটোরের কুমার প্রমুখ ব্যক্তিগণ. তাকে নাটোরের 
দিকে নিয়ে যান। সরকারী কম্ধ্রচারী ও ত্রাণ কম্মীদের মধ্যে এরূপ 
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চমৎকার ও সংক্রামক উৎসাহ লক্ষ্য করে' স্ার স্ুরেন্্রনাথের বুক 
গর্বে নেচে উঠে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও নিজে ট্রলীতে ভ্রমণ করে' 
ও অন্যান্ত ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিন অতিবাহিত করে 
বুঝতে পারলেন যে, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি একযোগে কাজ 
করে' অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এনেছে । সে সময় নবগঞ্জ মহকুমার সব 
বড় বড় অঞ্চলে ত্রাণকন্মীর অভাব ছিল। বঙ্গদেশের অপর কৃতীসম্ভান 
মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর তার ব্যবস্থার ভার দিয়ে সেদিন অপরাহ্ছে 
তিনি সন্তষ্ট চিত্তে দাঙ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি চুয়াত্তর 
বৎসর বয়সে যা” করেছেন তদপেক্ষা অধিক কিছু করা ওবয়সে আর 
কারও পক্ষেই সম্ভব হত না। আমাদের মনে হয় লোকহিতকর 
কর্তব্যজ্ঞানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্যার নুরেন্্রনাথ সেদিন স্থাপন 
করেছিলেন আজকের ভারতে 'তদপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত একাস্ত বিরল । 
সে যাই হোক, তিনি যখন সাস্তাহারে যান তখন সন্দিতে আক্রান্ত 
ছিলেন। সমস্ত দিন রৌন্রে ঘোরাফেরার ফলে তা বৃদ্ধি পায় এবং 
ফিরে আসবার পর জ্বর ও ব্রঙ্কাইটিশ রোগে শয্যাগত হন। সৌভাগ্যবশত 
তিনি এখন আরোগ্যের পথে । মহাশয়, বোধ হয় আপনি স্বীকার 
করবেন যে, ধাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বঙ্গদেশের গগ্র্যাণ্ড 'গুলড ম্যান 
বলে সম্বোধন করে থাকি তার যোগ্য দৃষ্টাস্তই তিনি স্থাপন করেছিলেন । 
ভবদীয়,_ 

স্ুরেজ্জ্রনাথ মল্লিক, 

ডি, সি, ঘোষ, ( আইনসভার সদস্য ) 

ফনীন্দ্রলাল দে, ( আইনসভার সদস্য ) 

বি. সি, চ্যাটার্জী ( ব্যারিষ্ঠার-এ্যাট-ল ) 


১৮ই অক্টোবর, ১৯২২। 


৬৬১ 


বড়ত্রিংশতি অধ্যায় 
হল্যভ্স্পাসকজ্ 


বোধ হয় মন্ত্রীহিসাবে আমি যে সকল কাজকর্ম করেছিলাম তার 
বর্ণনা বিস্তৃত ভাবেই দিয়েছি । কোন ব্যক্তিগত কারণের বশবর্তী হয়ে 
আমি ত করিনি । শাসন সংস্কারের যথার্থতা প্রতিপাদন করাই ছিল 
আমার বাস্তবিক উদ্দেশ্ট । এবার কাউনসিল কক্ষের মধ্যেই ধ্বনি 
তোল! হ'ল যে, শাসন সংস্ক'র কেবল মাত্র আকাশ কুসুম ছাড়া কিছু 
নয়। আর দ্বেত শাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এক হিসাবে বিচার 
করলে এ হ'ল সেই পুরাতন আক্রমনেরই পুনরাবৃত্তি। সংস্কার 
পরিকল্পনা প্রকাশ হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চরমপন্থী রাজনৈতিক 
কম্মিগণ তাকে সাঙওঘাতিক ভাবে আক্রমণ করেছিলেন । এক অত্যন্ত 
সঙ্কটময় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই শাসনসংস্কার প্রবর্তন করে? তার 
কাধ্য আরম্ভ করা হয়। মেসটন-বিনির্ণয় সংস্কারকাধ্যকে গুরুতর 
ভাবে বাহত করতে লাগল । অর্থের অনটন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
শিল্পোন্নয়নের জন্ কল্যাণমূলক পরিকল্পনার প্রবর্তনে ও প্রসারে বাধা 
জন্মাতে লাগল । আইন সভার প্রথম অধিবেশনকাল যখন শেষ হ'ল 
তখন নূতন করে' পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। চিৎকার উঠতে লাগল 
ছেত শাসন ব্যর্থ হয়েছে । নূতন ব্যবস্থার সারকথা৷ ছিল দ্বেতশাসন। 
একবার যদি তা" ব্যর্থ হয়েছে বলে মেনে নেওয়া যায়, তা' হ'লে শাসন 
সংস্কার সেখানেই শেষ হয়ে যাবে । অন্তত পক্ষে যেরূপে তাকে 
প্রবন্তিত করা হয়েছে সেরূপে আর রাখা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে 
ছুটির মধ্যে যে কোন একটি ঘটনা ঘটতে পারে। হয় পুর্ণ স্বায়ত 
শাসিত সরকার গঠনের দাবী মেনে নিতে হুবে, নয়ত পুনরায় পুরাতন 


০৭ 


ছৈতশাসন 


আমলা তান্ত্রিক নিয়মে ফিরে যেতে হবে। এ ছুটির কোন্টি কর! হবে 
তা” নির্ভর করবে পাল্যামেন্টের বিবেচনার উপর। 

শেষ পর্যন্ত পার্ল্যামেন্ট কি স্থির করবে সে কথা পুর্ব থেকে বলা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনরূপ 
গুরুতর প্রশ্ন সম্পর্কে পাল্যামেন্ট ও বুটিশ গণতন্ত্রের যা মতামত 
তা” স্পষ্ট ভাবেই ত্বারা বলেদিয়েছেন। অবশ্য ইচ্ছা করলে তা” তার! 
পরিবর্তনও করতে পারেন। এবং আমি আশা করি অধিকতর অগ্রগতির 
পক্ষেই ভারা মত দেবেন। তবে ইংরেজ জনগণকে আমরা যতটা 
বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় না যে, এত দ্রুত তারা মত পরিবর্তন 
করবেন। যখন তারা পরিবর্তন করেন তখন পুনরায় পুরাতন বেশ 
ধরে' পুরাতন এঁতিহ্াতেই লেগে থাকেন। ১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লবের 
বেলাতেও তারা তাই করেছিলেন। ১৯১৯ সালের গভর্ণমেণ্ট অব 
ইণ্ডিয়া য্যাকট একটি পার্ল্যামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন। তাঁর ভূমিকার 
মধ্যে বলা হয়েছে যে, দায়িত্বশীল সরকারই হু বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য 
ও চরম লক্ষ্য । ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপেই তাকে আয়ত্ত করতে 
হবে। সে আইনের মধ্যে আরও বল! হয়েছে যে, ১৯২৯ সালের পর 
এক পাল্যামেন্টরী কমিশন অনুসন্ধান করে সংবিধানে আর কি-কি 
পরিবর্তন আনা 'সাবশ্যক সে বিষয়ে সুপারিশ করে' 'এক বিবৃতি দাখিল 
করবে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট যে বাণী দেওয়া হয়েছিল তাকে 
কাধ্যকর করার উদ্দেশ্তটে এ সমস্ত প্রাথমিক বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । 

কাজেই দেখ! যাবে যে, বুটিশ পাল্যামেণ্ট 'ও গণতন্ত্র ক্রমেক্রমে 
ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্ত বাস্তবিক প্রতিশ্রতি বন্ধ । 
দশবছর চেষ্টার পরেই তা" পূর্ণভাবে দেওয়া হু'বে। সুতরাং 
অবিলম্ছে পূর্ণদায়িত্বীল সরকার গঠনের ক্ষমতাদান পাল্্যামেন্টের প্রকাশ্য 
নীতির অন্তত নয়। ধীরা বাধাদানের কৌশল ও নীতি গ্রহণ করেছেন 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


তাঁদের চাপে পড়ে কি বৃটিশ পাল্যামেন্ট ও বৃটিশ জনগণ তাড়াহুড়ো 
ক'রে তাদের নীতি পরিবর্তন করবেন ? বৃটিশ পার্লামেন্টের এতিহোর 
মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। ইংরেজদের মত প্রকাশক প্রধান 
প্রধান সংবাদ পত্রগুলি কোন কোন আইন সভার কার্যে বাধা দানের যে 
নীতি ও পদ্ধতি অবলম্িত হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন যে, 
তা'তে এই অস্থায়ী ব্যবস্থার মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী না! হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবারই 
সম্ভতাবন! রয়েছে । কাউনসিলের মধ্যে এভাবে বাধাস্থষ্টির কৌশল যদি 
বাইরে জনগণকে উত্তেজিত করে; বিপ্লব স্যপ্টির পূর্বাভাস হয়, তা হ'লে 
তার মধ্যে এক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা” বোধগম্যও হয় । আর 
যদি তা? না হয়, তা” হ'লে এসব সম্পূর্ণই বৃথা ও অর্থহীন। তাতে 
সরকারকে ধ্বংশ করা যাবে না। হয়ত তার মধ্যে সামান্য জন সংযোগ 
যা” রয়েছে, তা” থেকেও তাকে বঞ্চিত হ'তে হবে। এবং তখন তাকে 
পুরাতন আমলা তন্ত্রেই ফিরে যেতে হবে, যার উৎপত্তিও সম্ভবত অবিরাম 
এরূপ নীতি অন্থুসরণেরই কল। এ সমস্ত বাধাদানকারী এক 
'্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ঈ্াড়িযেছেন বলে সাময়িক ভাবে 
আপনাদিগকে'নায়ক বলেও জাহির করতে পারেন। কিন্তু তার! 
যখন চলে যাবেন, তখন তাদের দেশবাসীদের জঙ্ঠ রেখে যাবেন কেবল 
মাত্র তাদেরই অন্যায় ক্রিয়াকলাপের তিক্ত কল। বঙ্গদেশে ও 
মধ্যপ্রদেশে বস্তৃত তাহাই হয়েছে। কানপুরের মামলাগুলিতে এক 
বিপ্লবীর যে একখানি পত্র দ্বাখিল কর! হয়েছে সংবাদ পত্রে তার বিবৃতি 
প্রকাশ হয়েছে । বোধহয় পত্রধানি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত কর! 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না 

“বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক দল যেখানে নেই, সেখানে আইনসভা 
বিনষ্ট করবার চেষ্টা সফল হওয়াও দুঃসাধ্য ।” 

সুতরাং এই বিপ্লবী লেখকের মতে আইন সভা নষ্ট কর! আর 
বিপ্লব একই সঙ্গে পরিচালিত কর। আবশ্যক । 


ছৈতশানন 


ছ্ৈতশাসনের উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে গিয়ে সংস্কার 
পরিকল্পনায় যে সব মৌলিক বিষয়ের উপর ছৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত তাকেও 
অবজ্ঞ। করা হয়েছে । পরিকল্পনার ধারা সমর্থক ছ্বৈতশাসন সম্পর্কে 
তাদের মনেও বিশেষ কোন মোহ নেই৷ বরং তাদের মধ্যে অনেকেই 
তার সাফল্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। খুব বেশী 
হ'লে তা” ছিল এক সাময়িক ব্যবস্থা--এক বিরাট পরীক্ষার সুরু । 
যুগ্ম পালরামেন্টরী কমিটির সামনে সাক্ষা দেবার সময় আমি 
হ্যাশন্যাল লিবার্যাল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলেছিলাম, “আমর! যে 
দ্বৈতশাসনকে সমর্থন করি তার কারণ এ নয় যে, আমরা তা'কে এক 
আদর্শ পদ্ধতি বলে' জ্ঞান করি । তাকে আমাদের সমর্থনের কারণ হ'ল, 
আমাদের মনে হয় ১৯১৭ সালের ২ শে আগষ্টের বাণীকে রূপ দিতে 
হলে তাই হ'ল একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি । প্রথম থেকেই তার মধ্যে 
দাযিহণীল সরকার গঠনের ব্যবস্থা আছে। ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে তা” 
দেবার ব্যবস্থা করে দায়িত্বশীল সরকারকে আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এনে 
দেবার ব্যবস্থা তার মধ্যে রয়েছে । এবং এজন্যই আমর! তা” সমর্থন 
করি ।” 

আমি লক্ষ্য করেছি যে, এখন দ্বেতশাসনের উপর যে আক্রমণ 
চলছে তাঁর সঙ্গে একাধিক ভূতপুর্ব মন্ত্রী এবং উদ্দারপন্থী ও মধ্যপন্থী 
দলের প্রসিদ্ধ নেতাও যুক্ত আছেন তাদের সঙ্গে মতের মিল না 
হতে পারে, কিন্ত তাদের উদ্দেশ্টকে সন্দেহ কর! যায় না। প্রথম 
দর্শনে ভারা দৈতশাসনকে সমর্থন করেছিলেন। এখন তারা তার 
বিরোধী । তাদের আক্রমণ আর ব্রাজ্য দলের আক্রমণ এক 
পর্ধ্যায়ের নয় ৷ ন্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্ট শাসন সংস্কার বিনষ্ট করা। 
তার যে পন্থা তাও সর্বপ্রকার বিবেক বঙ্জিত। পরলোকগত ভারত 
সচিব লর্ড ওলিভার তার পদমধ্যাদাবশত সংঘম রক্ষা করেও স্বরাজ্য 
দলের নেতৃবর্গকে বড়যন্ত্র উৎকোচ ও অন্তায়ের প্রশ্রয়দাতা বলে 
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অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ্বরাজ্াদলের সংগঠন ক্ষমতার 
যত প্রশংসাই আমরা করি না কেন, তাদের কর্ম্মপন্ধতিকে আমরা 
একাস্তিক ভাবে নিন্দা না করে' পারি না। তাদের রণহুষ্কারের এই যে 
অনুরণন তা'কে ও বাকচাতুর্য্ের বৈশিষ্টকে আমাদের বিবেক বুদ্ধির 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করে? দেখ। কর্তব্য । ১৯২৩ সালে মন্ত্রীদের বেতনের 
প্রশ্ন নিয়ে যখন আইন সভায় আলোচন! চলছিল, তখন জনৈক সদস্য 
মন্ত্রীদের পক্ষে ভোটদানের সঙ্থল্প করেছিলেন। ব্যাপারটি অনুভব করে 
স্বরাজ্যদলের এক জনতা তার বাড়ী ঘিরে ফেলল এবং বল প্রয়োগ করে, 
তাকে সেই মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে ভোটদানে বিরত হ'তে বাধ্য করল। 
ভোট দিতে বিরত থাকবার জস্ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় 
তার বিবরণাদি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়। স্বরাজ্যদলের প্রাধ্যান্ 
বজদেশের জনজীবনে নৈতিক অবনতি এনে দিয়েছে। অতীতে তার 
মধ্যে যে-পবিত্রতা ছিল, এখন তা লোপ পেয়েছে। জনজীবনের 
কোন বিষয় নিগ্ধারণ করবার এখন একমাত্র মান হ'ল বল প্রয়োগ ও 
প্রতারণা । 
তা" হ'লে ঘেতশাসন কি এতই নিম্ষল হয়েছে যে, এখনো যা, 
অবশিষ্ট সময় হাতে আছে তার মধ্যে তার ক্ররটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে 
শোধন করবার কিছু মাত্র আশ! নেই বলে মনে করতে হবে, আর 
সে-কারণেই তাকে এখনই পরিত্যাগ করতে হবে? অথবা কি বলতে 
হবে যে, তা” এতই সাফল) অর্জন করেছে ধে, তাঁকে আরও অধিক 
চেষ্টা করে ক্রমে-ক্রমে. ধাপে-ধাপে অজ্জন করবার অপেক্ষায় বসে”: 
থাকবার আর প্রয়োজন নেই? দ্বিতীয় প্রশ্নটি এখনো কেউ তুলে নি। 
দ্বৈতশাস্নকে এই বলে আক্রমণ করা হয় যে, সমস্ত পরিকল্পনাটির 
অন্তনিহিত দোষের জন্য তা" সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং .তাকে 
সংশোধন করার আর কোন আশ। নেই। বিষয়টি বিবেচনা করে দেখ! 
আবশ্যক । বঙ্গদেশে দ্তশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি বলতে 
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পারি না। বরং বলতে পারি যে, যদি আমাদের অর্থাভাব ন। থাকত 
এবং অর্থ বিভাগের বিমাতৃম্ুলভ আচরণ ঘদি আমাদের কাঁজে বাধ! 
না ঘটাত তা' হলে দ্বৈতশাসন আরও অধিক সাফল্য অর্জন 
করত। মেস্টন বিনির্ণয় ও অর্থ-বিভাগ এছটি একত্রে আমার 
অধীন বিভাগ সমূহের অনেক কল্যাণমূলক কাজে বাঁধার স্থৃ্টি 
করেছিল। 

কাজগুলির মধ্যে অর্থসম্পকিত যে-সমস্ত সমস্তা জড়িত ছিল তা? 
আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়। তবে মেসটন বিনির্ণয় যে বঙ্গদেশের 
প্রতি ভয়ঙ্কর অগ্ায় করেছিল তা না বলে পারা যায় না। তা' 
বঙ্গদেশকে তার অর্ধেক প্রাপ্য আয়কর থেকে বঞ্চিত করেছিল। পূর্বের 
এই অর্থ বঙ্গদেশের ভাগ্ারেই জমা পড়ত। তণ্ভিন্ন বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট 
যে পাটশুক্ক, মেসটন বিনির্ণয়ের ফল স্বরূপ তার সমস্ত অর্থটিই 
ভারত সরকারের ভাগারে জম! করা হতে লাগল । আমাদের যদি 
আরও অধিক টাকা থাকত আর আমরা যদি তা? স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও 
শিল্পোষ্ঠোগের মত জাতিগঠন সম্পকিত বিভাগ সমূহে যুক্ত হস্তে বিতরণ 
করতে পারতাম, তবে বঙ্গদেশে শাসন সংস্কার ব্যর্থ হয়েছে একথা বল। 
কারও পক্ষে সহজ হত না। আমি জানি যে, নদীতীরস্থ অনেক 
মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহ সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনা প্রস্তত হয়ে 
ছিল। কিন্তু অর্ধের অভাবে তাদের কাধ্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। 
যে সমস্ত নূতন কর ধাধ্য হয়েছিল তা'তে যদি উদৃন্ত থাকত তবে তার 
উপর নির্ভর করে আমরা খণ করে' জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া 
নিবারক কার্ধ্যে মন দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে কোন উদ্ত্ত না 
হওয়ার ফলে তাও সস্তব হয় নি। এরূপে অর্থের অভাবের দরুণ 
আমাদের কাজকর্ম সবই সন্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। 
_ ধিনা অর্থে যেখানে কাজ কর! আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল সেখানে 
*গীসনের ফলে আমাদের কাঁজে কোন বাধা আসে নি। আইন 
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প্রণয়নের কাজে ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার বিভাগে 
বিন্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল। নিজেদের চেয়ারম্যান নিজের। 
নিব্বাচনদ্বারা নিযুক্ত করতে পারে এরূপ মিউনিদিপ্যালিটির সংখ্যা 
বদ্ধিত করা হয়েছিল। মফন্বলের মিউনিসিপ্যালিটির বিধানসমূহ 
উদার করবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় আইন সভায় একটি বিল উতাপন করা 
হয়েছিল। মহকুমার পল্লীঅঞ্চলে স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসন সম্পকিত 
বিষয়গুলি লোক্যাল বোর্ডের হাতে ন্যস্ত। এই বোর্ড গঠনের 
বিধানগুলিকে ব্যাপক করে দেওয়া হ'ল । এখন তা'রা নিজেদের জন্য 
বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচন করবার ক্ষমতা পেয়েছে। আমি 
যখন কাজের ভার গ্রহণ করেছিলাম তখন পাচখানি জিলাবোডের 
নিজেদের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা ছিল না। এই বিশেষ 
সুবিধা এখন তাদদিগকেও দেওয়! হ'ল। কিন্তু আমার সময়ের সর্বাধিক 
প্রগতিশীল যে মিউনিসিপ্যাল আইনটি রচন। করা হয়েছিল, তা” হ'ল 
কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর 
কোলকাতার কর্পোরেশন গঠনের বিধানকে সে আইনের সাহায্যে 
গণতগ্্মূলক কর! হয়েছিল। যখন এরপ ম্থুযোগ এসেছে সে অনুসারে 
অন্ভান্ত বিভাগের অনেক অগ্রগতি করা হয়েছিল । ফলেই ত গাছের 
পরিচয়। এত ঘটনা থাকতেও সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে একথা কি 
বল! সম্ভব যে, যে-সমস্ত বিভাগ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল সে-সমস্ত 
বিভাগে দ্বৈতশাসন সফল হয় নি? 

আমার মনে হয়-দ্বৈতশাসনের সফলতা প্রধানত নির্ভর করে যে 
সচিবালয়ের সাহাষো তা” নিয়ে কাজ করতে হবে তার আবহাওয়ার উপর, 
গভর্ণর, সংরক্ষিত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের স্থায়ী কম্মচারীদের শুভেচ্ছা ও আতস্তরিক 
সহযোগিতার উপরেও তা নির্ভর করে। প্রথম ও প্রধান প্রেরণার 
সঙ্কেত আসে গভর্ণরের নিকট থেকে । একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
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সদন্তগণের কর্তব্য তা'তে সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া। স্থায়ী 
কর্মচারীদের উচিত তদন্ুসারে কাজ করা। সংস্কারের প্রথম থেকেই 
বঙ্গদেশে এই অবস্থা ও আবহাওয়ার স্থষ্টি হয়েছিল । সহানুভূতিশীল 
আচরণে ও সাহায্য দানে লর্ড রোনাল্ডসে ও লর্ড লিটন উভয়েই ছিলেন 
রাষ্ট্রশাসন কাজে সুদক্ষ এবং তার! মন্ত্রীদিগকে ছ্িধাহীন হয়ে 
সমর্থন করে যেতেন। তীদ্দের কাজকর্মে ভার। ছিলেন সংবিধানগত 
নৃপতির তুল্য । মন্ত্রী ও সদস্যদের মধো ওরা কোনরূপ ভেদ করতেন 
না। সম্ভবত ইংরেজ জনজীবন সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা তাদের 
এদিকে সাহায্য করেছিল। একজিকিউটিভ কাউনসিলের ধার! সদস্থ্ 
ছিলেন তারাও তাদের ক্ষেত্রে নিজেদের ও তাদের সহকর্মী মন্ত্রীদের 
মধ্যে কোনই পার্থক্য করতেন না। সদিচ্ছাই ছিল তখন প্রধান । 
আর এসঙ্গে ছিল সমমধ্যাদার ব্যবহারিক স্বীকৃতি । 

আলোচনার সময় সরকারী অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে 
মতভেদ অপরিহার্য হলেও, যে-সরকার এরূপে গঠিত হয়েছিল, 
মোটামুটি ভাবে তা” ছিল একটি স্ুর্খী পরিবারের মত। উত্তেজনাপূর্ণ 
কলহ বা সংঘর্ষ আমাদের কচিৎ ঘটত । আমাদের নিজেদের মধ্যে 
যখন আলোচনা হ'ত তখন দ্বেতশাসনের তথাকধিত দোষ নিয়ে 
আলোচনা করতে আমাদের রুচি হ'ত না। আমাদের আলোচনার 
বৈশিষ্ট্য ছিল আমর! সর্বদাই আপোষ মীমাংসার মনোবৃত্তিকে প্রাধান্ত 
দিতাম এবং এক মধুর যুক্তিপূর্ণতা তার মধ্যে বিরাজ করত। লর্ড 
লিটনের সময়ে সংরক্ষিত বিষয়ের উপর প্রশ্নাদি আলোচনার জন্য 
সরকার প্রায়ই সামগ্রিকভাবে একত্র হতেন। এখানে আমাদের কোন 
দায়িত্ব ছিল না । আমর! কেবল মাত্র আমার্দের মতামত প্রকাশ করতে 
পারতাম । এবং সংরক্ষিত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করার ভার আমাদের যে- 
সমস্ত সহকম্ধ্ীর উপর গ্যাস্ত ছিল ত্টারাও আমাদের মতামত গ্রহণ করতে 
বাধ্য ছিলেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে তীর! আমাদের সঙ্গে আলোচন। 


- সই 
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পর্ধ্স্ত করতেন না। যে সকল ব্যবস্থাকে পীড়নের ব্যবস্থা বলা 
হয়, সে সব ব্যবন্ছার জন্য যখন আমাফের দায়ী করা হ'ত তখনই 
আমরা বিশেষ অস্থবিধায় পড়তাম। যুগ পাল্যামেপ্টারী কমিটি 
এসব বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন । 
কিন্তু তা" হ'লে কি হবে? আমাদের ধার সমালোচনা করতেন, 
তাঁরা এসনের দ্বায়িত্ও আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন । কারণ, তা'তে 
আমাদিগকে আক্রমণ করার পক্ষে তাদের সুবিধা হ'ত। আমাদের 
মুখ ছিল বন্ধ। জবাব দিতে পারতাম না। বীরত্ব ও বিনয়ের কোন 
স্থান এসব আক্রমণের মধ্যে ছিল না। আমাদের নীরব্তাকে দোষ 
মেনে নেওয়া বলে প্রচার করা হ'ত। এবং আমাদের বিরুদ্ধে ছুর্ণাম 
করার অভিযান দ্রেত অগ্রসর হ'তে থাকত । 

একজিকিউটিভ সরকারের যে-কাজের জন্ অন্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন 
আলোচন। হ'ত না এবং ধাদের সঙ্গে আলোচন! করতে একজিকিউটিভ 
সরকার বাধ্যও ছিল না, আমার মনে আছে এরূপ এক কাজের জঙগ্য 
মন্ত্রীদিগকে দায়ী করে” টাউন হলের এক সভায় তাদের আক্রমণ কর! 
হয়েছিল। শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপরন বলে পরিচিত কোন কোন বক্তার 
দায়িতজ্ঞানহীনতা এতদূর পধ্যস্ত গিয়েছিল যে, তারা আমাদের 
পদত্যাগ পধ্যস্ত দাবী করেছিলেন। তার! ভূলেই গিয়েছিলেন যে, 
আমাদের পদত্যাগে বাধ্য করবার জন্য স্বতন্ত্র আইনের ব্যবস্থা রয়েছে। 
আমাদের উপর অপিত দায়িত্বপালনের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলে' 
দোষী সাব্যস্ত করে আইন সভাতে আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব 
গৃহীত হলে তবেই আমাদিগকে পদত্যাগে বাধ্য করা যায়। সে সভার 
বিম্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, একজিকিউটিভ কাঁউনসিলের যে 
সদস্যগণ সেই আলোচ্য আদেশটি দিয়েছিলেন, কর্পক্ষেত্র থেকে অবসর 
গ্রহণের দারী তাদের বিরুদ্ধে করা হ'ল না, করা হ'ল মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
ধাদ্দের সঙ্গে সে আদেশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। ভারতে থে. সব 
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মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের প্রধান প্রধান কারধ্যের ভার স্তস্ত থাকে, ভাদ্র 
প্রতি নিরপেক্ষ হ্যায় বিচারের এই হ'ল নমুনা! ৷ 

ধারা অনায়াসে বঙ্গদেশে দ্বেতশাসনের নিন্দা করতেন তাদের সে 
মনোবৃন্তি ও যে প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে তা” কর! হ'ত, তার একটি 
ধারণা উপরোক্ত ঘটনা থেকে কর! যায় । আমার মনে হয়, এটিও সেই 
পুরাতন ধুয্লা। “শাসন সংস্কার নিপাত যাক” কথাটিকেই মুষ্টিমেয় 
চরমপন্থী লোক নূতন ভাবে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। কারণ সেই 
পুরোনো! কথা এখন আর কেউ শুনতে রাজী হবে না। তাদের 
উদ্দেশ্ের স্বার্থে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এখন আবার আবশ্তক হয়ে পড়েছে। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করার ফলে 
বিবয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। তা? বলে আমাকে যেন ভূল 
বোঝা নাহয়। আমি একবারও বলছি ন। যে, দৈতশাসন এক আদর্শ 
ব্যবস্থা । অথবা যে, এটি একটি সাময়িক সুবিধাজনক উপায় ভিন্ন 
অন্ত কিছু। অপরাপর প্রদেশের বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে আমি 
কিছুই জানি না। তবে বঙ্গদেশ সম্পর্কে দাবী ক'রে আমি বঙ্গতে 
পারি যে, দ্বৈতশাসনের ফলে অনেক উপকার এদেশে হয়েছে এবং 
অর্থাভাব যদি আমাদের না থাকত তা” হ'লে সম্ভবত আরও হ'ত। 

কোলকাতা! মিউনিসিপ্যাল আইনের উল্লেখ করে আমি বলতে 
পারি যে, তা? কোলকাতার মিউনিসিপ্যাল সংগঠনকে গণতন্ত্ সুলক 
করেছে। তার মধ্যে প্রশংসনীয় যা" কিছু রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও 
এমন কি, স্বরাজ্যদলের দৃষ্টিকোন থেকেও তাকে একটি ভাল আইন 
বলে গন্য কর! যায়। কারণ, তারাও বিনষ্ট করার উদ্দেস্ঠের পরিবর্তে 
কাধ্যকর করবার জন্যই এ আইনটিকে ব্ছল পরিমানে ব্যবহার 
করেছে। এ আইন অনুসারে তার! যে সব পদ গ্রহণ করেছে তা'তেই 
প্রমান হয় যে, এ আইনের ব্যবস্থাুলির প্রতি তাদের অনুমোদন 
রয়েছে। যে ব্যবস্থার ফলে তারা এ আইনটিকে পেয়েছে লে 
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দ্বেতশাসনকে তারা যখন নিন্দা করে তখন তার মধ্যে যুক্তি বা 
সামঞ্জস্তের অভাব দেখে আমি বিস্মিত হুই। সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ ও দ্ৃণ। প্রচার করতে যারা মুখর তারাই আবার সেই সরকারের 
অধীন বিভাগ সমূহে সেই সরকারের নিয়ন্ত্নাধীন হয়ে পদ গ্রহণ করে” 
বিরাজ করছে । আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, ন্যায় সঙ্গত 
কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার 
কোনই সমন্বয় নেই। 

বিষয়টি আরও একটু তলিয়ে দেখ। যাক। এই যে বিভিন্ন 
প্রশীসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বঙ্গদেশের চাকরীর ক্ষেত্রে ভারতীয় 
করণের ব্যবস্থা হয়েছে, সে সবও 'ত ছ্ৈতশাসন সরকারই প্রবর্তন 
করেছে। সে সব সম্পর্কে কি বলবার আছে ? বঙ্গদেশে ইগ্ডিয়ান 
মেডিক্যাল সাভিস থেকে লোক নিযুক্ত করার সংখ্যাকে বিয়াল্লিশ 
থেকে কমিয়ে চব্বিশ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলার আছে ? 
মফস্বল অঞ্চলে যে এতগুলি মেডিক্যালস্কুল স্থাপন করা হয়েছে, 
কবিরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলবার আছে ? 
দ্বৈতশাসনের আধীন বিভাগের সমস্ত ক্ষেত্রে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের 
অগ্রগতি হয়েছে, তাদের বিষয়ে কি বলবার আছে? সব শেষে, 
জনন্যাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, রুগ্নের চিকিৎসা ও অন্ঠান্ত শাখায় 
হস্তান্তরিত বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে যে আখহাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন 
এনে দেওয়। হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কি বলবার আছে ? 

দ্বৈতশাসনের বাস্তবিক অসুবিধা এই যে, মানুষের ব্যক্তিগত 
মনোভাবের অনিশ্চিততার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়! আরতা' 
আবার প্রদেশ থেকে প্রদেশে এবং একই প্রদেশের অভ্যন্তরেও সময় 
থেকে সময়ে পথক পুথক হয়। তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন 
ধরাবীধা নিয়ম কানুন করাও অসম্ভব । তা” ছাড়া অনেক সময় তা 
ছুটি বিভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী (যেমন সংরক্ষিত ও হুস্তাস্তরিত ) 
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স্বার্থের সংঘাতেরও স্থ্টি করে। তার ফলে যে-দৃঢ়বন্ধতা ও পূর্বাপর 
কাজের সামঞ্জস্তের উপর কার্যাদক্ষতা বাস্তবিক পক্ষে নির্ভর করে 
এবং যা” শেষ পরাস্ত মানুষের নিকট স্বীকৃতি পায়, তা” রক্ষা কর! অতাস্ত 
ছুরাহ হয়ে উঠে। 

সর্বশেষে, যে পধ্যস্ত বুঝতে পারা যায়, শিক্ষিত জনমত 
দ্বৈতশাসনকে তীব্র ভাবে নিন্দা করেছে । জনমতের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে 
আজকাল কোন জনপ্রিয় 'প্রতিষ্ঠানই টিকতে পারে না। সুতরাং 
ন্টেগু-চেমসফোর্ঠ রিপোর্টে পীচব্ছর পরে এক পাল্যামেপ্টারী 
কমিশন পাঠিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিটি বিচারবিবেচনা করে" একটি 
রিপোর্টের জন্তা যে সুপারিশ কর! হয়েছে, আমিও তার সমর্থন করি। 

দ্বৈতশীসন যথা সম্ভব সহর অপসারিত হওয়া উচিত। তার কারণ 
একথা নয় যে, সর্বত্রই ভা” বার্থ হয়েছে । জনমত তাঁর বিরোধী বলেই 
গার যাওয়! উচিত। কিন্তু তা” হলেও আবশ্যক মত নিরাপত্তার ব্যবস্থা! 
না রেখে পুরণ প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসনের ক্ষমতাও দেওয়া যায় না। 
স্বাধীনতা আমাদের চাই, ভা" বলে” স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতা। 
থেকেই বিপ্লবের উদ্চব হয়। যে কোন স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কার্ধোই 
সংযমেরও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক 1 তা” আইন বলে, বা কোন নিয়মের 
বলে মথবা! আচরিত প্রথার বলে করা যেতে পারে । মানুষের সৃষ্ট 
প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত বিপদ আসা সম্ভব সে সমুদয় থেকে ইংরেজদের 
সংবিধানকে এভাবেই রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে । এ জন্যই ইংলগু 
পাল্যামেণ্টসমূহের জননীম্বরূপা আর ভাকে আদর্শ করেই সমস্ত 
পার্ল্যামেন্টজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়। আমি একথ। 
স্বীকার করি যে. তা” দক্ষতার অবনতি ঘটবারও সম্ভাবনা আছে। 
কিন্তু তা" হলেও আমাদিগকে তার সম্মুখীন হতে হবে । কারণ, শাসন 
ব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হোক ন1! কেন, তা” কখনো স্বায়ত্ুশাসনের বিকল্প 
হতে পারে না। 


১৩ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


স্বরাজ্যদলের প্রভুত্বই হু'ল প্রকৃত আশঙ্কার কারণ। গঠনমূলক 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ও প্রশাসনিক কাজে তাদের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা 
করে দেখা হয়েছে । তা'তে তা'রা সফল হ'তে পারে নি। তাদের 
কর্্মপদ্ধতি ছুর্নীতিমূলক ও স্বার্থপরতা ছুষ্ট। কর্পোরেশনের প্রশাসনিক 
কাজে তার! দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্তটে জনমতকে বলি দিয়েছে । প্রদেশের 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা যে অনুরূপ উদ্দেশ্তোর বশবর্তী হয়ে অনুরূপ নীতি 
দ্বারা পরিচালিত হবে না, সে বিষয়ে কিছুই স্থিরতা নেই। তাদের 
ক্ষেত্রে ক্ষমতা তাদের সংযম শিক্ষা না দিয়ে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক 
উন্মাদনার স্যপ্টি করেছে । ন্যায় পরায়ণতার প্রতি অবজ্ঞাই যে দলের 
প্রধান নীতি, সে দল বেশী দিন ক্ষমতাসীন থাকতে পারে নাঁ। ভবিষ্যৎ 
স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে এটিই হ'ল আশার কথা । স্বায়তশাসন 
ভগবানের আশীব্বাদ। তার আত্মরক্ষা ও আত্মসংশেধনের বীজও তার 
মধ্যেই নিহিত। 

বঙ্গীয় আইন সভা যে মুহুর্তে গঠিত হ'ল, প্রায় সে মুহুর্ত থেকেই 
চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রীদের বেতন হাস করবার জন্য চিৎকার করতে 
লাগল। মন্ত্রীর গদীর জন্য ধারা লালায়িত ছিলেন, অথচ সে আশা ধারা 
সফল করতে পারেন নি, তারাও তৎপর হয়ে সে চিংকারের সঙ্গে স্থুর 
মিলালেন। আইনসভায় সদস্ত ছিলেন একশ" চল্লিশ জন। তাদের 
থেকে তিন জনই মন্ত্রীর পদ পাবেন। অবশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে যাদের 
আশা ছিল অত্যন্ত উচ্চ তারা অসন্তুষ্ট হলেন। কাউনসিল গঠিত 
হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এদের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক আমায় 
বলেছিলেন যে, তিনি দেখবেন যাতে মন্ত্রীরা পদচ্যুত হয় অথবা তিন 
মাসের মধ্যেই মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস হয়। কাটউনসিলের কাধ্যকালের 
নির্দিষ্ট তিন বছর সময়ের মধ্যে বু তিন মাস কেটে গিয়েছে । অথচ 
মন্ত্রীরাও গদীচ্যুত হননি আর তাদের বেতনও হাস হয়নি । যথ। সময়ে 
কাধ্যকাল শেষ হওয়ার পর কাউনসিল ভেঙ্গে গেল। বন্ধুবর তার 
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দবৈতশাসন 


ভোটদাতাদের নিকট ভোটের আশায় ফিরে গেলেন। ত্তার 
বাগাড়স্বরে ভোটদাতাদের কিন্তু কোনই মোহ ছিল ন1। তার! তীঁকে 
প্রত্যাথান করলেন। মনে অসন্তোষ নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন আপন 
বাক্তিগত কন্মক্ষেত্রে। আবার সেই কলহ মূলক তকণাতকির মহান 
ব্যবস। ক্ষেত্রে। 

এই বিতৰ্সুলক বিষয়টির প্রসঙ্কে আর একটি অন্তুত বিষয় ধরা 
পড়ে। আজও পর্যন্ত এ বিষয়টির কোন উত্তর পাওয়া যায়নি 
এবং তার সস্তোষজনক কোন উত্তর পাওয়া ন। গেলে, ভারতের জনমতের 
কোন-কোন অংশের যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে হুভাগ্যজনক 
সমালোচনার সুযোগ থেকেই যাবে । ১৯১৯ সালে শাসন সংস্কার আইন 
পাশ হবার প্রাকালে ভারতের প্রত্যেক দলের ও মতেব লোকেরা এক 
মত হয়ে এক সুরে দাবী করেছিল যে, জনপ্রতিনিধিবর্গের ভিতর থেকে 
যে-সব মন্ত্রী,নিযুক্ত করা হবে, তাদের পদমর্যাদা ও বেতন 
একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্তাদের সমান সমান হ'তে হুবে। কিন্তু 
যেই মাত্র আইন পাশ হ'ল, কাউনসিল গগিচ হল, জনপ্রতিনিধিদের 
ভিতর থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করে তাদের উপর হস্তাস্তরিত বিভাগগুলির 
'ভার দেওয়া হ'ল, তখনই প্রত্যেক কাউনসিলে দাবী উঠল, মন্ত্রীদের 
বেতন হাঁস করতে হবে । কিন্তু একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্তাদের 
বেতন পূর্ববং থেকে যাবে। কারণ তাদের £বতন নির্ধারণ আইন 
সভার ভোটের আয়ন্তের বাইরে । এই আন্দোলনের উদ্ভাবক ছিল 
চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলি এবং সর্ধত্রই আন্দোলনটি অবিরত চলতে 
লাগল । চরমপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও নরমপন্থীদল যে-সফলতার 
সঙ্গে শাসন সংস্কার জাইনটিকে পার্ল্যামেন্টের ভিতর দিয়ে পাশ করিয়ে 
মানতে সক্ষম হয়েছিল কিছুটা তার মধ্যে আর কিছুটা ব্যক্তিগত 
মনোভাবের মধ্যেই ছিল এই আন্দোলনের মূল । বঙ্গীয় আইন সভার 
স্বপ্নস্থায়ী জীবনে পীচবার এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল এবং 
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প্রতিবারেই তা' অগ্রাহ হয়েছিল। মাত্র বার মাস পুবের্ব সমগ্র দেশ 
একমত হয়ে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিল, বিরোধী পক্ষ তাকেই 
অবজ্ঞা করে' নিজেদের কাজ করে যেতে লাগল। সমগ্র ভারত 
এক্যবদ্ধভাবে ও কাহারও বিনা আপত্তিতে যে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ 
করেছিল মুহুর্তের জন্থ। তার প্রতি একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক। 

১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক বিশেষ 
অধিবেশন হয়। মিঃ হাসান ইমাম হয়েছিলেন তার সভাপতি। 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেই অধিবেশনে নিয়োক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন 
করেন, “মন্ত্রীদের পদমর্ধ্যাদা ও বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
সদস্যদের সমান সমান হইতে হইবে |” অন্যদের মধ্যে মিঃ নেহেরু 
( মতিলাল নেহেরু) ও মিঃ তিলক এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। 

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাইতে মধ্যপম্থীদলের প্রথম 
কনফারেন্সে রাইট অনারেবল মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নিয়লোক্ত প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করলে ত।' সভায় গৃহীত হয় । যথা 

“মন্ত্রীদের পদমর্যাদা ও ভাতাদিসহ বেতন একজিকিউটিভ 
কাউনসিলারদের মর্যাদা ও বেতনের সঙ্গে সব্বণেতোভাবে সমান 
হতে হবে ।” 

আবার ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগেরও এক বিশেষ অধিবেশন বসেছিল । সেখানে সভাপতিত্ব 
করেছিলেন মামুদ্াবাদের অনারেবল রাজা । অনারেবল মৌলভী 
ফজলুল হক্‌ নিয়োক্ত প্রস্তাবটি সেই অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলেন 
এবং তা” গৃহীত হয়েছিল, 

“মন্ত্রীদের পদমধ্যাদা ও বেতন একজিকিউটিভ কাউনসিলের 
সদস্তগণের সঙ্গে এক সমান হ'তে হবে ৮ 

কেন্ত্রীয় আইন সভার বেসরকারী সদম্তদের কমিটি যে রিপোর্ট 
দাখিল কবেছিলেন নিয়লিখিত স্ুপারিশটিও তার মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিজ ঃ 
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মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা, একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের 
বেতন ও ভাতার সঙ্গে সমপধ্যায়ের রাখতে হবে |” 

বঙ্গীয় আইন সভার বেসরকারী সদস্যগণ সংস্কার পরিকল্পনার উপর 
যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তার মধ্যে মন্তব্য করেছিলেন, “মন্ত্রীদের 
পদমর্যাদা, বিশেষ স্থুযোগ সুবিধা ও বেতনসহ ভাতা প্রাদেশিক 
একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের সঙ্গে একই প্রকারের হতে 
হবে।” লগুনে যুগ্-পার্ল্যামেন্টরী কমিটির সম্মুখে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ 
নেতা তাদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাদের মতামতকে এ বিষয়ে সর্বাধিক 
নির্ভর যোগ্য বলে আমর গ্রহণ করতে পারি। সেই দৃঢ়বন্ধ মতৈক্য 
এখানেও লক্ষ্য করা যাবে । এখানেও কোন ব্যক্তিই তার বিরোধীতা 
করে নি। যখন দেখ! যায় মি: প্যাটেলের ন্যায় অসহযোগী এবং 
মিঃ শান্্রীর গ্ঠায় সহযোগী একই মঞ্চে, তখন বলা যায় যে, মন্ত্রীদের 
বেতন হ্রাসের অজুহাত নিতান্তই তুচ্ছ। কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের 
মিঃ মাধব রাঁও এবং মিঃ প্যাটেল যুগ্ম-কমিটির সামনে তাদের সাক্ষো 
বললেন, “পদমধ্যাদা ও বেতনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ ও একজিকিউটিভ 
কাউনসিলের সদস্যগণের মধ্যে কোন পার্থকা কর৷ চলবে না । চরমপন্থী 
সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল ষে, মন্ত্রীর বেতন 
হ্রাসের বিপক্ষে ভোট দিয়ে আমি আমার অতীত জীবনের নীতি 
বিসর্জন দিয়েছি । কারণ, আমি তখন সর্ধদাই বলেছি যে, সরকারী 
ব্যয় সংক্ষেপ করতে হবে এবং উচ্চ হারের বেতন হ্রাস করতে হবে । কিন্তু 
তারা সুবিধামত একটি কথা ভূলে গিয়েছিল যে, তখন আমি একটি 
বিষয়ে ব্যতিক্রমও করেছিলাম । এ বিষয়ে যুগ্-পা্্যামেন্টারী কমিটির 
সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় আমি কি বলেছিলাম তাহাই উদ্ধৃত কর! 
যাক। এই হ'ল সেই প্রশ্ন আর তার উত্তর £_- 

প্রঃ-“ষদি দ্বৈত ভাবে শাসন কাধ্য পরিচালনাকে নীতি হিসাবে 
আপনি গ্রহণ যোগ্য মনে করেন, তা? হ'লে তার বিস্তারিত বিষয়ের 
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মধ্যে এমন কি কিছু আছে যার সংশোধন আপনি আবশ্যক বলে 
বিবেচনা! করেন ? যদি থাকে, সে বিষয়গুলি কি এবং আপনার মতে 
সেগাল কিভাবে সংশোধন করা উচিত ? 

উঃ-_এ কয়টি বিষয় আমি অত্যন্ত আবশ্টাক বলে মনে করি, বথা-_- 
(১) ভবিষ্যৃত আয় ব্যয়ের পরিকল্পনা রচন৷ করবার পুর্বে সরকারের 
উভয় অংশ যুগ্মভাবে বসে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা কর! উচিত 
এবং তাদের একটি সমঅধিকার বিশিষ্ট অর্থভাগ্ার থাকা প্রয়োজন ; 
(২) সংরক্ষিত বা হস্তাস্তরিত বিষয় নিয়ে ভবিষ্যত আয়ব্যয় পরিকল্পনার 
উপর আইনসভায় ষে প্রস্তাব গৃহীত হ'বে একজিকিউটিভও তা' মানতে 
বাধ্য থাকবে। তবে তা" গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে যুগ্ম-রিপোর্টে 
যেক্ষমতার ব্যবস্থা আছে উক্ত প্রস্তাব হবে সে-ক্ষমতা সাপেক্ষ; 
(৩) একজিকিউটিভ কাউনসিলে ছুজন মাত্র সদস্য থাকবেন এবং 
তম্মধ্যে একজন হবেন ভারতীয় ; (8) বেতন ও পদমধ্যাদাদির বিষয়ে 
একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যগণ ও মন্ত্রিগণ একই সমান সুযোগ 
স্ববিধা পাবেন এবং সমান বলে গণ্য হবেন ; (৫) সংরক্ষিত বিষয় ও 
হস্তান্তরিত বিষয় সম্পকিত বিভাগগুলির প্রত্যেকের স্ব স্থ স্থায়ী কমিটি 
থাকবে এবং যুগ্বরিপোর্ট অনুসারে সহকারী সচিব থাকবে এবং (৬) 
প্রাদেশিক প্রয়োজনে ঘে কর আদায়ের ব্যবস্থা হবে তা'কে হস্তাস্তরিত 
বিষয়গুলির অস্তভূক্ত করতে হবে। এবং মন্ত্রীদের বিনা অনুমোদনে 
আইন সভায় কোন কর আদায় সম্পকিত প্রস্তাব উত্থাপন কর! যাবে 
না।” 

সার! ভারতের মনের কোণে যা” ছিল তা? হ'ল একজিকিউটিভ 
কাউনসিলের সদস্যগণ এবং মন্ত্রিগণ সমপদমর্ধ্যাদা)। সমবেতন ও ভাতা 
ভোগ করবেন। আমি নিজেও বিশেষভাবে একথাটিই বলেছিলাম 
এবং কোনদিন তা” থেকে বিচ্যুত হই নি। গণপ্রতিনিধিগণের ভিতর 
থেকে নিষুক্ত মন্ত্রী ও একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য উভয়েই একই 
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সরকারের অঙ্গ এবং উভয়েই একই প্রকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত । অথচ 
উভয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থকা করা হয়েছে বলে প্রকাশ হয়, তবে 
তাদের পদগৌরবের কথা ছেড়ে দিলেও, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি 
সবার অগোচরে মানুষের উপর যে ক্ষমতা বিস্তার করে, সেই ক্ষমতা ও 
তার উপযোগিতার পক্ষে উক্ত পার্থক্য মারাত্মক হ'ত। অর্থসংক্রান্ত 
বিচার বিবেচনা বাস্তবিকই মূল্যবান। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও 
এক গুরুতর বিষম়ের উপর এক মহৎ ও অভিনব পরীক্ষার ভাগ্য নির্ভর 
করছিল। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে সমগ্র ভীরত মিলিত হয়ে যেরূপ 
মত প্রকাশ করেছিল ১৯২১ সালে কি কারণে যে সে মতকে উপেক্ষা 
করা হবে সে বিষয়েও কারও কোনরূপ যুক্তি ছিল ন!। বাস্তবিক 
পক্ষে সমস্ত বিষয়টিই ছিল দলগত উদ্দেশ্টমূলক আর তার সঙ্গে যুক্ত 
ছিল ব্যক্তিগত মতামত এবং শাসন সংস্কার বিনষ্ট করবার এক গোপন 
অভিপ্রায় । প্রকৃত পক্ষে এক অসৎ উদ্দেশ্ট প্রণোদিত আন্দোলনকে 
চাপা দেবার জন্যই ব্যয়হ্াসের পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করা 
হয়েছিল । 


আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতার কথা মুহুর্তের জন্য উল্লেখ 
করেই বোধ হয় আমি এ অধ্যায় যথাষথ ভাবে সমাপ্ত করতে পারি। 
এক শ্রেণীর চরমপন্থী সংবাদপত্র রব তুলেছিল যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কর! 
আমার পক্ষে উচিত হয় নি। এবং মিঃ পি, আর. দাস যখন আমার 
বিরুদ্ধে ভোট অভিযান আরম্ভ করেছিলেন তখন এ রবটিকে তিনি 
কাজে লাগিয়েছিলেন! আমার প্রধান অপরাধ ছিল, আমি সরকারের 
একটি অঙ্গ ছিলাম। তার উত্তর স্বরূপ বিতর্কের অন্ত্রভাগারের 
অপ্রতিরোধ্য অন্ত্রের গ্যার় আমার এক চূড়ান্ত জবাব আছে। আমি 
সারা! জীবন ক্রমান্বয়ে এক পা! এক পা করে স্যায়ন্ত শাসনের জন্য কাজ 
করেছি। ভারতে বাস্তবিক পক্ষে কেউ যখন তার কথা চিন্তা পর্যযস্ত 


শ১৪ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 
করতে পারত না, সমস্ত দেশ যখন পুরাতন ব্যবস্থায় পুরাতন নিয়মে 
কাজ ক'রে সন্তুষ্ট থাকত, আমি তখন তার জন্য কাজ করেছি। সরকার 
যখন তাকে আকাশ কুম্থুম কল্পনা বলে" উপেক্ষা করত, তখন আমি 
তার জন্য কাজ করেছি। মাত্র দশ বছর পূর্বে আমার পরলোকগত 
বন্ধুবর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্যার উইলিয়ম মায়ার এরই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় 
আইন সভাতে আমাকে এক “অস্থির আদর্শবাদী” বলে আখ্যা 
দিয়েছিলেন। আমাদের অবিরাম আয়াসসাধ্য চেষ্টার ফলে সে সবের 
পরিবর্তন হয়েছে। এমন কি, সরকারেরও এখন আর সে দৃষ্টিভ্গি 
নেই। ২০ শে আগষ্ট তারিখের যে বাণী সে ত আমাদেরই সফলতার 
সপ্রশংস সমর্থন। যে জন্য গত অদ্ধ শতাব্দী ধ'রে সংগ্রাম করেছি, 
আমাদের মধ্যে সেই স্বায়ত্ত শাসনের মন্দির নির্মাণ ক'রে তাকে 
ন্প্রৃতিষ্ট করতে, সমস্ত বৈষম্য ও অসমতা৷ যাতে দূর হয়ে যায় এবং তা” 
জগতের স্বাধীন দেশসমূহের সমমধ্যাদার প্রতীক হয়ে চিরকালের 
মত যাতে থাকতে পারে, সে উদ্দেশ্টে সরকারের সঙ্গে সহযোগিত। 
করে? হাত মিলাবার জন্য এখন আমাদের নিকট আমন্ত্রণ এসেছে। 
এই যে আমাদের প্রতি হস্ত প্রসারণ যাকে আমি অকৃত্রিম ও 
আস্তরিকতাপূর্ণ বলে? বিশ্বাস করি, তাকে উপেক্ষা করা আমার 
পক্ষে কি উচিত হত? আমি ছিধাহীন চিত্তে বলতে পারি ষে, 
যদি সে রকম করতাম, তবে তা” হ'ত নিতান্ত অবিবেচকের কাজ । 
তা" হ'ত দেশদ্রোহিতা। "ও এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতারই নামাস্তর 
সুতরাং অতান্ত একাগ্রতার সঙ্গে, অপবাদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হবার ভয় 
ও সর্বপ্রকার ছিধামুক্ত হাদয়ে আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে' সরকারের সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিলাম । আমরা বদলে গিয়েছি একথা বল! একটি 
অপরিচিত কূটনৈতিক চাল। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, 
তা" হয়েছে আমাদের নয়, সরকারের। সরকারই নিজ বিবেচন। 
'অনুসারে আধুনিক ভারতের দ্রুত প্রগতিশীল 'ভাবধারার সঙ্গে 
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আপনাকে মানিয়ে নিয়ে চলেছে । আমাদের আর সরকারের 
মধ্যে এখন যে মতভেদ রয়েছে তা” এই যে, আমরা মনে করি 
দেশের অগ্রগতির প্রয়োজনে অথবা মানুষের আশা আকাঙ্ষা পূর্ণ 
করবার উদ্দেশ্যে সরকারের যত দ্রুত চলা উচিত ছিল তত দ্রুত তার। 
চলছেন না। 
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শুস্পসহহান্লস 

আমার অনেক বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি যাকে 
স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের গোপন রহস্ ব'লে মনে করি, তা" যেন 
লিপিবন্ধ করি। পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃসীম। আমি অতিক্রম করেছি। 
কিন্ত এখনে৷ আমি সুন্নর স্বাস্থ্য উপভোগ করছি এবং আমার মানসিক 
তৎপরতাও কিছু মাত্র ক্ষুপ্র হয় নি। লোকে বলে, আমার অভিজ্ঞতা 
লোকের উপকারে আসবে। 

আমি সারা জীবন এ নীতিটি অনুসরণের চেষ্টা করেছি যে, স্বাস্থ্য 
রক্ষাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । অন্ত সমস্ত কিছুই তার 
উপর নির্ভর করে। কোন যন্ত্র থেকে কাজ পাবার পুর্বে তাকে কাজের 
উপযোগী করে তার কার্য ক্ষমতাকে পরিপাটি করে রাখা দরকার । 
আমাদের মধ্যে ধারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনকে 
বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রায় সকলেই অকালে দেহত্যাগ করেছেন । 
রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ 
এবং আরও অনেকে নিতান্ত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেছেন। 
“ভগবান ধাদের ভালবাসেন তরুণ বয়সেই তারা ইহলোক ত্যাগ করেন, 
_এরূপ যে প্রাচীন ল্যাটিন প্রবাদ আছে তারা যেন তারই দৃষ্টাস্ত হয়ে 
রয়েছেন। তারা যদি দীর্ঘায়ু হয়ে তাদের পরিপক্ক বিচার বুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতা দিয়ে, তাদের দেশবাসীদিগকে পথের নির্দেশ দিয়ে 
পরিচালিত করতে পারতেন, তা* হ'লে প্রভূত লাভ হু'ত। 

শরীর ভাল রাখতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে যথা 
সময়ে ব্যায়াম করা। পরিমিত ভাবে এবং অতিরিক্ত উল্লসিত না হয়ে 
ব্যায়াম করতে হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর । 
নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করলে শরীরের গঠন পেশীর ছন্দের সঙ্গে সমতা 
রক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়। সারা জীবন এবং এখনো আমি খালি পেটে 
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সকালে আধদপ্টা এবং বৈকালে চা পানের পর চ্লিশমিনিট ব্যায়াম 
করি। বৈকালে অনেক সময় জনসেবার কাজে নিযুক্ত থাকলে 
ব্যায়াম কর! সম্ভব হয় না, তবে রাত্রিতে আহারের পূর্বেই আমি 
ব্যায়াম সেরে নিই। আমার মতে হাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। ছেলে 
বেলায় হাটার সঙ্গে আমি ভাম্বেল এবং মুগুরেরও চর্চা করতাম । 
সকালে আহারের পূর্বে ব্যায়াম করাই ভারতীয় পদ্ধতি। কুমারী 
হ্যারিয়েট মার্টিনো তার সমর্থন করেন। নিয়মিত ও সংঘত জীবন 
যাপনও স্বাস্থ্োর পক্ষে সমান প্রয়োজন । হুঃখের বিষয় এই যে, 
আমাদের দেশবাসিগণ সকল সময়ে তার গুরুত্ব উপলব্ি করেন ন1। 
তাঁদের আহার নিদ্রার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না.। তার! অনুভব 
করেন না যে, শরীরও একটি যন্ত্র বিশেষ । অত্যন্ত নিভূলি ভাবে তার 
কাজ চলে এবং অতি সতর্কতার সহিত তার প্রয়োজন মিটাতে হয়। 
আমি জীবন ভর সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও সান্ধ্য ভোজ যথ। সম্ভব পরিহার 
করতে চেষ্টা করেছি। 'দকাল-সকাল ঘুমান এবং সকাল-সকাল জাগা” 
-_-এক অতি উত্তম নীতি। আমি যখন বালক তখন টডের *ইুডেপ্টস্‌ 
গাইড: নামক পুস্তকে আমি তা” পড়েছিলাম । এবং সার। জীবন 
তা? অনুশীলন করতেও চেষ্টা করেছি । মন্ত্রী হওয়ার পর যখন আমারে 
সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হত তখন আমি যত শী সম্ভব পালাতে 
চেষ্টা করতাম। একবার আমি যখন সংবাদ পৰ্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
লগুনে ছিলাম, লর্ড ট্রেট কোণ। এক সাম্ধ্যতোজ সভার জায়োজন 
করেছিলেন। ভোজন শেষে স্থাস্থ্যকামী নুরাপান আরস্তের পূর্ব্ব 
মুহূর্তে আমি গোপনে সরে পড়েছিলাম । সৌভাগ্যবশতঃ আমার 
আসনের নিকটেই মুক্তবায়ু প্রবেশের জন্ঃ একখানি দরজা খোলা 
ছিল। ভোজন আরস্ত হুবার পূর্বেই আমি তা' লক্ষ্য করেছিলাম 
এবং তা” শেষ হতেই আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে 
পড্ভি। জীনি না আমাকে কেউ লক্ষ্য করেছিল কি না। তবে 
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এগারটার মধ্যেই আরাম করে আমি আমার বিছানায় শুষে 
পড়েছিলাম । র 

আর একবার কেন্দ্রীয় আইন সভার এক মিটিং-এ রাওলাট বিল নিয়ে 
আলোচন! চলতে-চলতে সান্ধ্য ভোজের সময় লর্ড চেমসফোর্ড সভার কাজ 
মূলতুবী করে দিয়ে সদন্তগণকে তার দেড়ঘণ্টা পরে পুনরায় মিলিত হতে 
নির্দেশ দিলেন । তার কথা শেষ হতেই আমি দাড়িয়ে বললাম, “মাই 
লর$ আমি নয়টার সময় ঘুমাতে যাই।” লর্ড চেমস্ফোর্ড তার সদা 
প্রফুল্ল হাসি ও শুভেচ্ছার সঙ্গে বললেন, “আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া 
গেল, মিঃ ব্যানার্জী।” পরদিন সকালে যখন আমরা আবার মিলিত 
হলাম, আমি জানতে পারলাম যে, পূর্ব রাত্রে ধারা মিটিং-এ ফিরে 
এসেছিলেন ভোটদেবার জঙ্ তাদের অনেককেই ঘুম থেকে জাগাতে 
হয়েছিল। আমার এই সকাল সকাল ঘুমাতে যাবার সংশোধনাতীত 
অভ্যাসের আর একটি উদাহরণ দেওরা যাক । ১৮৯৭ সালে ওয়েবলি 
কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার উদ্বেশ্টে মিঃ গোখলে ও আমি তখন 
লগুনে। উভয়ে থাকতাম হোটেল ভিকটোরিয়াতে | নিকটেই ছিল 
দ্রীলেন থিয়েটার। স্যার হেনরী আইরভিং সেখানে তখন 
নেপোলিয়নের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। মিঃ গোখলের ইচ্ছ। 
ছিল মামি গিয়ে সে অভিনয় দেখি । আমি বললাম, “আপনি যদি 
সত্যই আমাকে চান, তা হ'লে আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে যেতে 
হবে, আর পুনরায় এগীরটার মধ্যেই বাড়ী এনে দিতে হবে”। তিনি 
বললেন, “বেশ তাই হবে 1” আমি ত শুয়ে পড়লাম । নট বাজতেই 
আমার দরজায় শব্দ শুনতে পেলাম । ঘড়ীতে নয়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে 
নিঃ গোখলে উপস্থিত। এখন আর আমার পালাবার পথ নেই। 
শয্যা ত্যাগ ক'রে প্রস্তত হতে হ'ল । মিঃ গোখলে সঙ্গে করে আমাকে 
থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার পাশে বসে একাগ্র ভাবে 
আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমার পক্ষে এ ছিল এক নুতন, 
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অভিজ্ঞতার মত। তার পক্ষেও এ এক নূতন অভিজ্ঞতা ছিল। তবে 
তা” আর এক অর্থে। তিনি দেখছিলেন আমার মত এক কট্টর 
নীতিবাদী, যিনি নাটক পরিহার করে চলতেন, তিনি কি ভাবে তৎকালীন 
সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ অভিনেতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । 
অভিনয় খুব ভাল ভাবেই আমি উপভোগ করেছিলাম । মিঃ গোখলের 
পক্ষে তা' ছিল এক ব্যক্তিগত বিজয় লাভ স্বরূপ। সে আনন্দের দৃশ্য 
দেখে আমিও তার অংশ গ্রহণ করেছিলাম । আমি কিছুতেই বুঝতে 
পারছিলাম ন৷ কি ভাবে ছয় ফুটের চেয়ে উচ্চ একটি মানুষ স্যার. 
হেনরী আয়ারভিং পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি থেকেও খাট একটি মানুষ 
নেপোলিয়নের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন । বিষয়টি 
আজও আমার কাছে এক প্রহেলিকার মত হয়ে রয়েছে। তবে, সে 
যাই হোক, সেই চমতকার লোক মিঃ গোখলে রাত এগারট। নাগাদ 
আমাকে আমার ঘরে এনে উপস্থিত করেছিলেন । 

সার! জীবনটাই আমি একই নিয়মে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ার 
নীতিটি মেনে চলেছি । এখন অবধি আমি যে সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ 
করছি তার জন্য আমি প্রধানত সেটিকেই কারণ বলে মনে করি। 
সকালে শষ্য! ত্যাগ সম্পর্কে সে কথা আমি সঠিক বলতে পারি না। 
কারণ, সব সময় আমি দেরী করেই দ্বুম থেকে উঠি। সাধারণত চবিবশ 
ঘণ্টার মধ্যে আমি আট ঘণ্টা ঘুমাই আবার কোন কোন সময় নয়দশ 
ঘণ্টাও খুমিয়ে থাকি। ঘুমিয়েই আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ 
করতাম। এটা মোটামুটি আমাদের বাড়ীরই ধারা । যখন ঘুমাতে 
যাই তখন সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে আমি মনের দরজী। বন্ধ করে দিই। 
আমি যে গভীর নিদ্রা উপভোগ করি এটিই হল তার রহমত । প্রথমে 
হয়ত এতে কিছু ইচ্ছাশক্তির দরকার হয় । পরে অনুশীলনের সাহাহ্যে 
তা” স্বভাবে পরিণত হয়। মস্তিষ্ষের কাজে স্বাস্থ্যের অবনতি হয় বলে 
আমি মনে করি না। তবে তা” নিজের রুচি অনুযায়ী হওয়া দরকার এবং 
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দেখতে হবে তা*তে যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। অপর পক্ষে বরং তা" 
রুচি অনুযায়ী হলে, তা থেকে যা” আনন্দ পাওয়া যায় তা” শরীরের সমস্ত 
ক্লান্তি দূর করে? শরীর ও মনে বল সঞ্চার করে ও স্নায়ুকে সতেজ করে। 
খাগ্ঠ ও পানীয় সম্পর্কে এখনো আমি কিছু বলি নি। উত্তম স্বাস্থ্যের 
জন্য উত্তেজক পানীয় ও ধূমপান বর্জন করতে বল! হয়। আমি সার! 
জীবন ছুটিকেই বাদ দিয়ে এসেছি। সে জন্য যারা ধূমপান ও স্ুুরাপান 
করে তাদের তুলনায় আমি জীবনে কম আনন্দ উপভোগ করেছি, 
একথ। বলতে পারি না। সামাজিক আমোদ প্রমোদে হয়ত সেগুলো 
কিছুটা সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু তাদের পরিমিত ব্যবহারেও যে 
শরীরের ক্ষতি হবে না বা তাদের কোন প্রকারেই বর্জন করে চল। যায় 
না, তা" আমার মনে হয় না। খাছ মানুষের জাতিগত পছন্দ অপছন্দ 
ও জলবায়ু অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রত্যেক জাতিই মোটামুটি ভাবে 
জানে কোন খাদ্য তারপক্ষে ভাল বা মন্দ। পুরুষান্ুক্রমে এ ধারণা তাদের 
মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অবশ্য সময় ও স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তারও পরিবর্তন হয়। ইউরোপীয়গণ মাংসাশী। ভারতীয়েরা নিরামিষাশী | 
বাঙ্গালী মংস্তাশী। মংস্ত লঘুপাক, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্রিবিধায়ক খাদ্য । 
জাপানী ও বাঙ্গালীদের মধো খাগ্ের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই মাছ 
ভাত খেয়ে থাকে । তবে জাপানীরা অধিকতর মাংসপ্রিয়। একটি কথা 
খুব স্পষ্ট। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাহাই বপে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
খান্ঠের পরিবর্তন হতে থাকে । এ বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা উচিত। 
বয়ম যতই বাড়তে থাকে আমিষ ভোজনের রুচি ততই কমে আসে । 
শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, প্রাচীন ল্যাটিন কবির কথাই হিক। তাঁর 
সময়ে যা” ছিল আজও তাই রয়েছে । নুষ্থ শরীরের মধ্যে সুস্থ মনই 
হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । সুস্থ শরীর হ'ল ভিত্তি। আর নুস্থ মন তার 
উপরে নিম্মিত অট্রালিকা। দুশ্চিন্তা, দ্বেষ, স্বুণা প্রভৃতি দোষ থেকে 
মুক্তি, পরিচ্ছন্ন বিবেক, মানসিক শাস্তি ও সকলের প্রতি সদিচ্ছা-_এ 
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সমস্তই হ'ল স্থায়ী ভিত্তি যার উপর শরীর নির্ভর করে। মূলত এ সমস্ত 
হ'ল নৈতিক ধন্মী, বাস্তব-ধন্্ী নয়। শেষমেষ দেখা যায়, শরীর ও মন 
পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে” পরস্পরকে শক্তি যোগায় । মন 
শরীরের উপর প্রভৃস্বকরে। শরীর নৈতিকজ্ঞানের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে। এভাবে সব সমভাবে মিলেমিশে এক হয়ে মানুষের জীবনে 
যতকিছু নন্দ তার প্রতিরোধ করে এবং যা" কিছু ভাল তাকে উংসাহ দেয় 
ও উন্নত করে। আর এমনি করেই মানুষ তার নিজের প্রতি ও সমাজের 
প্রতি কর্তব্য করে' তার বাক্তিগত উন্নতির চরদ সীমায় আরোহণ 
করে। 
ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিদ্তি ও তার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ে 
আমার মতামত ও আমার মানসিক আচরণ কি প্রকার ছিল তা আমার 
এই স্মৃতিচারণের মধ্যে আমি প্রকাশ করেছি । কিন্তু আমি সামাজিক 
পরিস্থিতির কথ! কিছুই বলি নি বললেও অত্যুক্তি হবে না । কেবল 
যখন কোন রাজনৈতিক বা আপাত দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সমস্যার অংশ 
হিসাবে তা? উপস্থিত হয়েছে, তখনই প্রসঙ্গক্রমে তার কথা বলেছি । 
যেমন, হিন্দুসমাজে বাধ্যতামূলক বৈধব্যের কথা আমি ছ' একবার উল্লেখ 
করেছি। হিন্দুদের চিন্তাধারার মধ্যে এ সমস্যা এক বিরাট অংশ জুড়ে 
রয়েছে। এবং তার গুরুত্বও দিন দিন বেড়েই চলেছে । ধার! কোন 
স্কার বা পরিবর্তনেরই পক্ষপাতী নন, তারাও এ সমপ্যাটি নিয়ে 
আলাপ আলোচনার প্রতি আগ্রহশীল। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব 
সামাজিক সমস্য। আছে সে সব কিছুট। ভিন্ন স্তরের। তাদের সম্বন্ধে 
জনসাধারণের বোধ হয় সেরূপ আগ্রহ নেই। বর্তমান ভারতের কোন 
মহাপুরুষের নামের সঙ্গে তাদের ইতিহাসও অনুরূপ ভাবে যুক্ত নয়। 
অবলাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে আজ যা” অবলারাও অনুভব 
করছেন) ওসমস্ত সমস্যার ফলে এ যাবৎ কারও মনে অনুরূপ কোন 
ধারণারও স্থষ্টি হয় নি। তা” সবেও একথা অস্বীকার করা যায় না ষে, 


২৭ 


জাতি বেছিন গঠনপথে 


ভারতের সামাজিক সমস্যাবলী অস্বাভাবিক অস্থুবিধা ও জটিলতায়, 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দু সমাজের এমন কোন সামাজিক সমস্যার 
কথা চিন্তা করা যায় না, ঘা” তার ধর্মের সঙ্গে জড়িত নয়। কোন 
সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থনে যখন ধর্মকে টেনে আনা হয়, তখন তা” 
মানুষের মনকে দৃঢ় ও অটলভাবে অধিকার করে বসে। এবং তার. 
শিকড় যুক্তির পরিবর্তে মানসিক প্রবণতাকে আশ্রয় করে। 

এজন্য ভারতে সমাজ সংস্কারকগণকে এমন সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে 
গ্রাম করতে হয়, যাঁকে লোকে প্রায় আধিদৈবিক বলেই বিশ্বাস 
করে। উপযোগিতা, প্রয়োজন, সাধারণবুদ্ধির ম্যায় গতানুগতিক ও 
পাধিব অস্ত্রের সাহায্যে সে সব শক্তিকে ধ্বংশকর! এক প্রকার অসম্ভব। 
বংশপরম্পরায় এরূপ ধারণা হ'তে-হ'তে এখন তা'ও বদ্ধমূল সহজাত. 
প্রবৃত্তির বাপ নিয়েছে । চেতচ্চদেবের ম্তায় কোন-কোন সংস্কারক 
সময় সময় উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তা” 
থেকে কেবল যে সংস্কারকের অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছে তা? নয়, তা থেকে এও প্রমাণ হয় যে, যখন উচ্চ আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপুরুষেরা মহৎ উদ্দেশ্ঠ সাঁধনে যত্ববান হন, ভারতের 
জনগণ তখন মন্ত্মুগ্ধের ন্যায় তাদের ডাকে সাড়। দিয়ে তাদের অনুসরণ, 
করে। তথাকথিত পবিত্র ধর্মের কোন বাধা তখন আর তার সম্মুখে 
দাড়াতে পারে না। ন্বর্গীয় আলোর বন্যা প্রবাহের সঙ্গে তার বাণী 
বিশ্বাসীগণকে অভিভূত করে এবং তাদের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার 
করে' সম্মুখে যা” পায় সমস্তই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ তখন 
অনুভব করে যে, যতকিছু জীর্ণপুরাতনকে অপসারিত করে” নুতনের 
প্রতিষ্ঠার বাণী নিয়ে এক অবতারের আবিভর্ণব হয়েছে । কোন প্রচলিত 
রীতিনীতি দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। কোন বিধি বা অনুষ্ঠান তাকে 
বস করতে পারে না। জব কিছু থেকে তিনি অনেক উর্ধে। তার, 
মধ্যে রন্মেছে এক দৈব প্রত্যাদেশের প্রেরণ! । তার '্ন্তপ্নিহিত সতাকে 
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তিনি এমন ভাবে প্রচার করেন যে, তা' মানুষের অস্থরকে স্পর্শ করে' 
তার হৃদয় বৃত্তিকে নাড়া দেয়। 

বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক চৈতন্তঙ্জেষ ছিলেন এরূপ এক 
অবতার। বুদ্ধের ম্যায় তিনি ছিলেন: প্রাচীন কুসংস্কার ধ্বংশ করতে 
বিশেষ আগ্রহী । জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম 
করেছিলেন। এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্য প্রথাকে তীত্র ভাষায় নিন্দা! 
করেছিলেন । এক ব্বর্গায়-বানীর মুখোমুখী দাড়াল সর্বশক্কিমানের দ্বারা 
নির্বাচিত আর একজনের ভিতর দিয়ে প্রচারিত অন্ এক স্বর্গীয়-বাণী। 
সংঘাত আরম্ভ হ'ল। কিন্তু পুরাতন এখনো ধ্বংশ হয় নি। প্রাচীন 
ও নবীনের সংগ্রাম আজও চলছে । মানবিকতার ধার বাস্তবিক 
বন্ধু শেষ জয়ের আশ! নিয়ে তার! বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিগুলির দিকে 
তাকিয়ে আছেন । নবনব ভাবধার! নব প্রেরণার পক্ষ বিস্তার করে আজ 
ছুটে চলেছে। নৃতন চিস্তাধারার-প্রভাবের মত শক্তিশালী কিছু জগতে 
আর নেই। প্রচলিত প্রথার পর্বত প্রাচীর বেয়ে ক্ষীণ বর্ণাধারার মত 
এটি নেমে এসে তা'কে ক্ষয় করে করে ক্রমশ বিস্তৃত ও গভীর হুবে 
'এবং অবশেষে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান জলপথে পরিণত হবে। 

মহাপুরুষদের সংখ্য। ব্যাং-এর ছাতার মত অগনিত হয় না। তার 
ফলে সামাজিক অগ্রগতির ধারাও স্বভাবতই মস্থর। ধন্মীয় ভাব তার 
মধ্যে নিয়ে আসে জটিলতা । এ ছাড়া যে-সন্প্রদায় যত প্রকাণ্ড হয়, 
তার অগ্রগতিও তত ধীরে হয়। তা” সত্বেও তার গতির কখনে! বিরাম 
নেই। সামান্থ প্রেরণা পেলেও জনগণ উৎসাহিত হয়ে উঠে। 

আমাদের পরিবেশ যা' হয়েছে এবং পুরুধানুক্রমে ঘা" হয়ে এসেছে, 
তার ফলে প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যেই এক প্রবল রক্ষণশীল পক্ষপাতিত্ব বাসা 
বেঁধে রয়েছে । মহামতি নেপোলিয়ন বলতেন, “একজন রুশবাসীর 
গায়ে জাচড় দাও, দেখবে একজন তাতার বেড়িয়ে পড়েছে” । একজন 
হিন্দুর গায়ে চড় দিলে দেখবে সেও গৌঁড়া। অবশ্ঠ উল্লেখনীয় 


গজ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 


ব্যতিক্রমেরও অভাব নেই। ব্রাহ্মদমাজের সদস্যদের মত ধারাই 
কর্তব্যের ডাকে সাড়া! দিয়ে জীবনের সামাজিক ব্যাপারাদিতে 
প্রগতিশীল ভাবধারা অনুসরণ ও অভ্যাস করেছেন, দেশের 
সামাজিক অগ্রগতির জন্য সমস্ত গৌরব তাদেরই প্রাপ্য । আমাদের 
অধিকতর গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা এক স্থায়ী প্রতিবাদ স্বরূপ । 
তবুও আমি ব্রান্গদমাজের এই প্রগতিশীল রীতিনীতিকে গ্রহণ 
করবার বিষয়ে কখনো মন স্থির করতে পারি নি। সেসবইযে 
সমাজের লক্ষ্য বন্তব এ বিষয়ে কোন ভূল নেই। তবে, ক্রুমোন্নতির সঙ্গে 
ধীরে ধীরে তা'তে পৌছাতে হ'বে । জনসাধারণের কাজ করতে গেলে 
কোন বিশেষ নীতি নিয়ে বসে থাকলে চলে না। পরিস্থিতি বিচার 
করেই নীতি নিপ্ধারণ করতে হয়। এডমাগু বার্ক অবিরত এই সাধারণ 
নিয়মটিরই উল্লেখ করতেন। আর ভারতে তার প্রধান প্রচারক ছিলেন 
্রাহ্মসমীজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় । তিনি ছিলেন এক নূতন 
ধর্মবিশ্বীসের প্রবর্তক। কিন্তু জীবনের শেষ পধ্যস্ত ব্রাহ্মণের যজ্জশত্র 
ধারন করে' তিনি পুরাতনের সঙ্গেও তীর সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন। 
এ বিষয়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই অনুসরণ করেছিলেন। আর 
এই দেবতুল্য মহধিই ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ । 

আমার মনে হয় সমাজিক জীবনে উন্নতি কবতে হলে, যতদূর সম্ভব 
সমগ্র সমাজকে আমাদের সঙ্গে করে চলতে হবে। নিয়মিত ভাবে 
ধীরে ধীরে তাকে উন্নত করে? তুলতে হবে। দেখতে হবে হঠাৎ যেন 
তার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খল! দেখ না দেয় বা তার ভাঙ্গন না ধরে। 
নৃতনকে মানিয়ে নিতে হবে পুরাতনের সঙ্গে । আর পুরাতনের মধ্যে 
যা" কিছু ভাল তা” করতে হবে নৃতনের অঙ্গীভূত। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
এপথ ধরেই হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতি হয়েছে। ছু'শ' বছর পূর্বে 
হিন্দুসমাজ যেখানে ছিল আজও সেখানেই পড়ে আছে মনে করা এক 
ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কিন্তষে পরিমাণে অগ্রসর হ'তে দেখলে হয়ত 
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অনেকেই আনন্দিত হ'ত, সে পরিমাণে না হলেও এ সমাজ যে 
অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে একথার মধ্যে কিছুমাত্র ভূল নেই। 
গ্যালিলীওর ভাষায় বলতে হয়, “এটি চলেছে”, তবে আমি যেভাবে 
বলেছি অনেকটা মে ভাবেই, নিজেকে মানিয়ে নেবার পথ ধরে? । 
সমুত্র যাত্রা, বাল্যবিবাহ বা এমন কি, বাধ্যতামূলক বৈধব্যের প্রশ্নও 
বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে নেই। 
পঞ্চাশ বছর পুর্বে বিলেত-ফেরত ব্রাঙ্গণ বলে আমি ছিলাম 
জাতিচ্যুত। আজ সমাজে আমার প্রতিষ্ঠ। হয়েছে। হতে পারে, 
আমার জনসেবামূলক কাজ তা'তে কতক পরিমাণে সহায়ত করেছে । 
কিন্তু যদি অগ্রগতির নীরব ও মহান শক্তিগুলি ধীরে ধীরে নিঃশবে 
ও অপ্রতিরোধ্যভাবে সমাজের অস্তস্থলে কাজ করে” যে-আপদর্শগুলিকে 
জনগণের অন্তরে রোপন করেছে তাদের ফলপ্রন্থ হতে সহায়তা না 
করত, তা হ'লে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর বন্ছু বংসর যেমন 
তার সমস্ত জনসেবার কাজ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, আমার ক্ষেত্রেও 
অনুরূপই হত। জাতিভেদ প্রথার অপসারণ ও তার শিঘিলতাকে 
নানা কারণেই অসাধারণ বলা যায়। মাত্র কয়েক বসব আগেও 
একজন অহিন্দুর সঙ্গে একত্র ভোজন এক জঘন্ঠ কাজ বলে বিবেচিত 
হত। কিন্তু এখন খোলাখুলি ভাবে তাকে সমর্থন না করলেও, তা, 
নিয়ে কেউ আর কথা বলে না। গত কয়েক বছরের মধ্যে তার 
কঠোরতা আরও শিথিল হয়েছে । উচ্চ ও নীচ জাতির মধ্যে বিবাছে 
যে বাধা ছিল তা' হাস হয়েছে। ইতিপূর্বে ব্রাহ্ষণে-কায়েতে 
বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। এখন এরূপ বিবাহ প্রায়ই হতে দেখ! যায়। 
এবং এরূপ সংস্কা-কাজে আমি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছি। 
ব্রাহ্মলমাজের কাধ্যাদি অত্যন্ত হিতকর হয়েছে । কিন্তু তাদেরও পশ্চাতে 
ছিল অগ্রগতির জন্য সমগ্র সমাজের এক মস্থর অথচ বিরাট প্রচেষ্টা । 
আমার স্মৃতিচারণ শেষ করেছি । এসব আমার দীর্ঘকালের বিচার 
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বিবেচনা ও পরিপক চিন্তার ফল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
আমার রাজনৈতিক জীবনের গ্যায় কারাগৃহ থেকে আইনসভাকক্ষ ও 
সরকারী কার্যে পদ্যুতি থেকে মন্ত্রীর আসনে উন্নয়ন, এসবের মত এত 
ঘটনাবছল ও পরিবর্তনময় জীবনের বিবরণ আমার দেশবাসিগণের 
উপকারে আসতে পারে। আমাদের গন্তব্যে উপনীত হতে এখনো 
বহুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে। ছুস্তর মরুপথ এখনে! আমর। শেষ 
করতে পারি নি। সবে আমরা প্রথম স্তরে এসে পৌছেছি। দীর্ঘকালের 
কঠোর চেষ্টা ও শ্রম আমাদের জন্য অপেক্ষা করে' আছে। এই ক্লান্তিকর 
চলার পথে, যে-সহযাত্রী তার যাত্রার প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, পরিশ্রমের ও বিজয়ের আন্মাদ উপভোগ 
করেছিল, তার পরামর্শ ও দৃষ্টান্ত, পথ চলতে চলতে যাদের পা? ক্ষত 
বিক্ষত হয়েছে, কাজের গুরুভারে যাদের পিঠ নত হয়ে পড়েছে ও যারা 
পথের নির্দেশের জন্য না হলেও অন্তত উদ্দীপনার জন্য আকুল নয়নে 
ইতস্তত তাকাচ্ছে, তাদের নিকট হয়ত সাদরে গৃহীত হবে। এই 
স্বৃতিচারণ লেখার পশ্চাতে স্বদেশের হিতসাধক এক মহান উদ্দেশ্ট 
আমার ছিল বলে আমি দাবী করতে পারি । আমার যে সমস্ত মাননীয় 
সহকম্ী ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আমি তাদের স্মৃতির প্রতিও শ্যায় 
বিচারে ইচ্ছুক। আমি দেখাতে চাই কি ভাবে আমাদের জাতীয় 
জীবনের ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়েছিল ও কি ভাবে তা" ধীরে ধীরে 
বিকাশলাভ করেছিল। তা? থেকে ভবিষ্যতে পথের সন্ধান পাওয়া 
যেতে পারে। সর্বোপরি, যে-সমস্ত বিপদ ও প্রলোভন আমাদের 
অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যাবার পথে বাধা স্ষ্টি করতে পারে, সে সব 
সম্পর্কেও সতর্ক করে' দিতে আমি অভিলাধী। ১৯১৫ সালের ৩১শে 
মে তারিখে বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রাচী সহরের এক 
সহরতলীতে নিমিত আমার এক শাস্তিময় ক্ষুত্র কুরটিরে রসে আমার এই 
শ্থৃতিচারণ লিখতে আরম্ভ করেছিলাম । তারপর থেকে স্থানীয় স্বায়ত 


৬৩২ 


উপনংহার 


শাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত আমি নিয়মিত ভাবে 
আমার এই লেখা চালিয়ে যাই। পরে তা? কিছুকাল বন্ধ থাকে। 
১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে আমার লেখা আমি পুনরায় আরম 
করি। এ ছিল আমার পক্ষে এক সখের শ্রম। এতে বারবার আমি 
আমার পুরাতন দিনগুলিকে ফিরে পেভাম। ফিরে পেতাম আমার 
যৌবন ও প্রৌট বয়সের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ও বন্ধুগণকে, মৃত্যুর নিপ্মম হাত 
ধাদিগকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! যে সকল 
পারিপাস্থিক অবস্থা লুপ্ত হয়ে যাবার পরও তার স্মৃতি অন্তরে সর্ধ্বদা 
জাগ্রত থাকে তার মধ্যে বিচরণের আনন্দের সঙ্গে অন্ত কিছুর তুলনা 
হয় না । বাস্তবিক পক্ষে তা সজীব-বর্তমান থেকে নিয়ে যায় এক নিষ্প্রাণ 
অতীতে--যে অতীত তখন আর নির্জীব ও অসার ন। থেকে স্মতির 
কঠোর শ্রম ও একাস্তিক আশার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। 

এখন প্রল্ম হতে পারে এই স্মৃতিচারণ কিসের নির্দেশ দেয় আর তা, 
থেকে শিক্ষা করবারই বা কি আছে? এখানে আমি মিঃ রমেশচক্র 
দত্তকেই উদ্ধৃত করব। তিনি কোন কল্পনা! বিলাসীও ছিলেন না, আর 
কোন কিছুতে অতিরিক্ত উৎসাহও দেখাতেন না। তিনি ছিলেন একজন 
সংসারাভিজ্ঞ লোক এবং একজন স্ুবিবেচক । অবশ্য তিনি ছিলেন 
এঁতিহাসিক কল্পনায় ভরপুর । তীর উপন্যাসগুলিতেই তার প্রমাণ 
রয়েছে। তবে এ কল্পন। ছিল কোনকিছু সম্পর্কে তার অস্তনিছিত 
জ্ঞানের দ্বারা পরিশোধিত । ইগ্ডয়ান সিভিল সাভিসের মিঃ জে, এন, 
গুপ্তের লেখা! মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনীতে একখানি চিঠির উল্লেখ 
আছে। বরোদার প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাক! কালে মিঃ দত্ত 
চিঠিখানি আমার কাছে লিখেছিলেন । তাতে তিনি বলেছিলেন, 
“আমাদের জীবনের এই এক পুরুষের মধ্যেই কি অস্ভুত বিপ্লবই ন! 
আমর! দেখলাম । কি পরিবর্তন--আর তাতে কি মহান অংশ ল। 
"পনি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সময়েই আমরা এই আশ্চধ্যজনক 
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পরিবর্তন দেখবার সুযোগ পেলাম” আকৃতি ও প্রকৃতিতে ত' এক 
বিনারক্তপাতে বিপ্লবের রূপ নিয়েছে। 

এ কথাগুলির মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নেই । নিছক সত্য কথাই 
যে তাতে প্রকাশ পেয়েছে, সমসাময়িক ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে । 
রাজনীতির দিকে তাকিয়ে আমর! কি পাই ? ১৮৭৫ সালে আমি যখন 
দেশসেবার কাজ আরম্ভ করি তখন লোক্যাল বডিগুলির মধ্যে 
জনসাধারণের কোন স্থানই ছিল না। আজ বঙ্গদেশে মিউনিসিপ্যালিটির 
সংখা। একশ যোল। তখন কেবল চারখানি মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া 
অন্ত সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির সদস্তগণ সকলেই সরকারের দ্বারা 
মনোনীত হতেন। এবং তাদের উচ্চতম কর্্মাধ্যক্ষ যে চেয়ারম্যান, 
তিনিও সেরূপেই নিযুক্ত হতেন। আইন সভাগুলির অবস্থাও ছিল 
তদনুরূপ। সমস্ত সদস্যই হতেন সরকার মনোনীত | সরকারের 
প্রশাসনিকক্ষেত্র প্রশাসন সম্পকিত নীতি নির্ধারণ ও তার ব্যবস্থাদি 
করত। তার মধো কোন মনোনীত ব! নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির 
স্থান ছিল না। মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছিলেন ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিসে। 
ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস ছিল একদল বাছাই করা লোকের সমষ্টি । 
তারাই দেশ শাসন করতেন। ভারতের জনমত ছিল দুর্ব্বল, ক ক্ষীণ। 
জাতীয় জীবনের কোন স্পন্দনই তখন অনুভব কর! যেত না। বিশাল 
ভারত মহাদেশ তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিল বিভক্ত । একটির 
সঙ্গে অপরটির ন৷ ছিল কোন সঙ্গতি, ন৷ কোন সামঞ্জস্য । উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য বিষয়ে তাদের এঁক্যের ছিল অভাব । প্রত্যেকেই কথা বলত ভিন্প 
স্থরে। তর্কাতকি, ঝগড়াঝাটি, সংঘর্ষ, ভাষাবৈষম্য এবং পরস্পর বিরোধী 
মতামত নিয়ে ছন্ব-কলহ করে" তার! শক্তি ক্ষয় করত। 

সে চিত্রের পরিবর্তে বর্তমান চিত্র কিরূপ দেখা যাক। বঙ্গদেশে 
এবং অন্তান্ত প্রদেশে জনমতকে ভিত্তি করেই লোক্যাল বডিগুলি 
সংগঠিত হচ্ছে। ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কোলকাতা 
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কর্পোরেশন তার গঠনপ্রণালী গণতন্ত্রমূলক কর! হয়েছে । জনমতের 
ধারা অন্ুসারেই আইন সভাগুলি গঠিত হয়েছে এবং জন্প্রতিনিধিই 
সেখানে প্রাধান্ত পেয়েছে। একজিকিউটিভ কাউনসিল সমূহেও 
ভার্তীয়ের অংশ মন্দ নয়। দেশের প্রশাসনের ব্যাপারে তাদের মতকেও 
যথেষ্ট গুকত্ব দে'ওয়। হয়। সর্বশেষ, প্রদেশ সমূহে পার্ল্যামেন্ট-জাতীয় 
আইন সভার প্রারস্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে । এবং তৎসঙ্গে এই 
প্রতিশ্রুতিও দেওয়! হয়েছে যে, পুরণন্বায়ত্ত শাসন আর দূরে নয়। চাকরীর 
ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর তৎপরতার সঙ্গে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিযুক্ত করা 
হচ্ছে। হতে পারে, একাজ আরও ত্বরাপ্ষিত করা উচিত ছিল; কিন্তু 
ভারতীয়দের জন্যই যে ভারত, এ সত্যটি এখন প্রধান সরকারী নীতি 
হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে । 

ভারতীয় জনমতের যে কি শক্তি, তা? বঙ্গভঙ্গ নীতির সংশোধনেই 
প্রমাণিত হয়েছে। এক সময়ে উচ্চতম কর্তৃপক্ষ বারবার বলেছে, 
বঙ্গভঙ্গ স্থির ও অপরিবর্তনীয় এক ব্যবস্থা । ভারতের জনমত তাকে 
অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে এবং শেষ পধ্যস্ত ভারতের জনমতই জয়ী 
হয়েছে। যুদ্রাযন্ত্র আজ স্বাধীন, মুখর এবং সর্বশক্তিমান না হলেও এক 
প্রকার সব বলা যায়। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিল্প 
সম্বন্ধীয় সংগঠনে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত ছেয়ে 
গেছে। স্থুতরাং মাত্র পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এক বিরাট 
বিপ্লব দেশের মধ্যে ঘটে গেছে। কেবলমাত্র কোন-কোন ক্ষণন্থায়ী 
সন্ত্রাসমূলক হিংসা! ছাড়া কোথাও কোন রক্তপাত হয় নি। ধারা 
অতিমাত্রায় উৎসাহী তারা হয়ত যা” অজ্জিত হয়েছে তাতে সন্তষ্ট হতে 
পারেন নি। তাঁরা সমস্ত কিছুই আরও ত্বরাদ্বিত করতে বলেন এবং 
লক্ষ্যে পৌছাবার জন্ত আরও সোজা পথ হয়ত অবলম্বন করতে ইচ্ছা 
করেন। কিন্তু একট! রূপান্তর যে ঘটে গেছে সে কথ কেহই অস্বীকার 
করেন না। বিশ্বের শক্তিগুলি তাতে কিছু পরিমাণ সাহায্য করেও ব 
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থাকতে পারে। কিন্তু আমরাও করেছি আমাদের টুকু। আমাদের 
রাজনৈতিক করন্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও লক্ষা ছিল ন্বায়ত্তশাসন এবং ত 
অর্জনের উপায় স্থির করা হয়েছিল বৈধ পদ্ধতি । ভারতের জাতীয় 
মহাসভা ছিল আমাদের সংগঠিত সর্বপ্রধান সংস্থা । এই সংস্থ! সাআজাজ্যের 
অস্ততৃক্তি থেকে সেই স্থায়ত্ত শাসন অঞ্জন করবার জন্য একমাত্র বৈধ 
'পদ্ধতিকেই কর্ম্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল । একাস্তিক একাগ্রতার 
সঙ্গে সে-উদ্দেশ্ঠে ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে সে-বৈধ পথেই এ সংস্থা 
কাজ করে গেছে। আর তাহাতে যা” লাভ কর! গেছে তা” বাস্তবিকই 
বিস্ময়কর । 

এখানে আমি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। কারও 
কারও ধারণা এই যে, প্রয়োজন হ'লে আমাদের পূর্ণ হ্বাধীনতা ও 
সভ্যজগতে আমাদের প্রাপ্য মর্যাদা অর্জনের জন্ত আইনের বাধ ভেঙ্গে 
সাম্রাজ্যের সীমাও অতিক্রম করে” যাওয়া আমাদের উচিত । তাদের 
প্রতি আমার উত্তর এই যে, বৃটিশজাতির ইতিহাস পাঠ করে বতদূর 
জানা যায়, তা" থেকে আমার মনে হয় না ষে, আমাদের লক্ষ্য করার 
মত কোন পরিমিত সময়ের মধ্যে সেরূপ কোন প্রয়োজন কখনো দেখ 
দেবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বন্দূর পর্যন্ত দেখবার চেষ্টা ভ্রমাত্মক। 
সেরূপ করতে গেলে আমর! আদর্শের আবর্তের দিকে ভেমে গিয়ে তা” 
পাবার চেষ্টায় আমাদের বর্তমান কাজকর্মের উন্নতি ও বিকাশের পথে 
ব্যাঘাতের স্থপ্টি করব। '“কাল কি হ'বে ভেবে উ্িগ্ন হয়ো না। তার 
বিধানও বিধাতা নিজে করবেন। প্রতিবারেই তুমি কেবল সেদিনের 
মতই বেঁচে থাকতে চেষ্টা কর”__এই শাস্ত্রোক্তি কোন সংসারী লোকের 
পক্ষেই ভূলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা যদি বলি যে, বৃটিশের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে' আমরা স্বাধীন হ'তে চাই, অথবা৷ বলি ফে, 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে আমাদের অবস্থাগত 
দায়দায়িতে আবদ্ধ না হয়ে আমরা কেবল স্বায়ত্ত শাসিত সরকার গঠন 
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করতে চাই, এরূপ দেশহিতকর, ম্কাষ্য ও ভাবমূলক এক উচ্চাশার প্রতি 
বাধা দেবার মত কারও কিছু থাকতে পারে না! তবে প্রতোক 
রাজনৈতিক নীতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার অবস্থার উপর 
আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কাজকন্মের মধ্যে এই 
আদর্শকে অনুসরণ করি, তা হ'লে কি দাড়ায় ? তখন দেখব সমগ্র বৃটিশ 
সাঞ্রাজ্য তার বিশাল শক্তি নিয়ে আমাদের আদর্শ সম্পাদনের পথে 
আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে ঈাড়িয়েছে। অপরপক্ষে আমরা যদি আমাদের 
আকাতঙ্ষাকে গপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তবে 
তার সমস্ত প্রভাব আমাদের অনুকূল হবে। তাতে আমরা কেবল ষে 
কোন অস্থুবিধাতেই পড়ব না তা” নয়, বরং তাতে হয়ত আমর! বৃটিশ 
গণতস্ত্রীদের নিকট থেকে, এমন কি, হয়ত স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশ 
সমূহের নিকট থেকেও, সক্রিয় সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হব । 
বিচ্ছিন্নতায় তারা আপত্তি করবে এবং হয়ত সর্ধশক্তি দিয়ে প্রতিরোধও 
করবে। কিন্তু এঁক্য ও সংযুক্তিকে তার! সাদর অভ্যর্থন৷ জানাবে, এমন 
কি, সাহায্যও করবে । 

গুপনিবেশিক স্থায়ত্ত শাসন লাভ করবার পর প্রয়োজন হ'লে 
আরও অগ্রগতির জন্ত কি করা উচিত তা" নির্ণয়ের ভার আমরা 
আমাদের উত্তরাধিকারীদের উপর দিয়ে যাব। তারাই হবে তা, 
নির্ধারণ করবার উপযুক্ত পাত্র। তখনকার অবস্থা বিচার বিবেচনা 
করে” তারা তা? স্থির করবে। ইতিমধ্যে আমরা বৃটিশ সাআাজ্যের 
এবং সম্ভবত সমস্ত সভ্য জগতের সাহায্যে গুপনিবেশিক স্থায়ত্ত শাসন 
অর্জনের কাজ চালিয়ে ষাব। চিন্তা করবার মত এই যে-সব বিষয়গুলি 
রয়েছে সেগুলিকে অবজ্ঞা করা কি সম্ভব ? 

প্রশ্ন উঠতে পারে এই ওপনিবেশিক স্বায়ন্ত শাসন অঙ্গনের পদ্ধতি 
কি হবে। তা! কি সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমবিকাশের পথে হবে, না, কি 
খোলাখুলি ভাবে বৈপ্লবিক বা তারই অঙ্গীভূত কোন আন্ুবঙ্গিক উপায়ে 
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হবে? আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নানা উত্থান পতন ঘটে 
গিয়েছে এবং তার ফলে এ সম্পর্কে বলবার মত কিছু যোগ্যতা আমি 
অঞ্জন করেছি। ১৯০৯ সালে আমি যখন ইংলগ্ডে ছিলাম, তখন স্তার 
উইলিয়ম কার্জন-উইলী ও ডাক্তার লালকাকাকে হত্য। করে ধিঙ্গড়া 
এক সন্ত্রাসবাদ মূলক অপরাধ করেছিল। একথা আমি পুর্বে উল্লেখ 
করেছি। তার ফল কি হয়েছিল? আমি দসাল্ঘাতিক অন্ুবিধায় 
পড়েছিলাম । আমার রাজনৈতিক কাজকন্ম হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। 
ইংলিশ বিশ্ববিষ্ালয় সমূহে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রের এক গুরুতর 
ছুর্দশাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। দোষ কাটিয়ে দিতে আমি 
আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম । কিন্তু যে আবহাওয়। স্যপ্টি হয়ে 
ছিল তার ঘোর এখনে সম্পূর্ণ কাটে নি। আমি আমার দেশবাসী- 
দিগের নিকট নিবেদন করে বলব, “বিদ্রোহের কথা বলবেন না, অথবা 
বাধা স্যপ্টি করার ন্যায় অনুরূপ কোন কৌশলের কথাও তুলবেন না। 
ধদি তা" করেন তা” হলে আপনাদের অবস্থা হবে এক খাড়া ও ভয়ঙ্কর 
গিরিচুড়ায় দণ্ডায়মান থাকার মত। আপনাদের অনিচ্ছা সত্বেও তা' 
আপনার্দিগকে দ্রুত এক বাস্তবিক বিদ্রোহ, তার শোচনীয় পরিণাম, 
রক্তপাত ও একের পর এক তার প্রতিক্রিয়ার অতল গহবরের দিকে 
টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমি আপনাদের নিকট অনুনয় করছি, 
আপনারা আগুন নিয়ে খেলবেন না। একবার যখন আন্দোলন আর্ত হয়, 
নান। প্রকার শক্তি তখন.তাকে কেন্দ্র করে' এমন ভাবে জড় হ'তে থাকে 
যে, তা কোনদিন হয়ত আপনার কল্পনাতেও আসে নি। তারাই তখন 
আন্দোলনের আয়তন বৃদ্ধি করে? তাকে এতই ত্বরানিত করে ষে, তার 
প্রবর্তকেরা হয়ত তা” কখনো! ভাবতেও পারে নি। সেই প্রবর্তকেরা 
তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে উঠে ।” 

আমর! হিন্দুরা বিদ্রোহকে এবং তার সঙ্গে যার সাদৃশ্বা থাকে 
তাকে ত্বণা করি। আমাদের আদর্শ ক্রমবিকাশ । এ ক্ষেত্রে 
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প্রকৃতির নিয়মকেই আমরা অনুসরণ করে" থাকি। শিশু বড় হয়ে 
বালক হয়, বালক বড় হয়ে ক্রমশ যৌবনে পদার্পন করে। অনুরূপ 
ভাবে নৈতিক জগতেও মহাবিপ্লব বলে' কিছু নেই। সমাজের ম্স্থলে 
যে শক্তিগুলি বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, তাদের দ্বার স্থষ্ট, দেশহিতন্রতী 
কম্মীদের কল্যাণমূলক কাধ্যাবলী এবং প্রগতিশীল সরকারের আম্ুকৃল্য 
ও পুষ্ঠপোষকতায় লালিত পালিত ও অনুপ্রাণিত বাস্তব জগতের 
অগ্রগতির রীতিকেই তা” ধাপে ধাপে অনুসরণ করে। 

অসহযোগ আমাদের নিজস্ব সঙ্গতি ও কাধ্যাবলীর উপর 
আমাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে' নিজের পায়ে ঈাডাতে আমাদিগকে 
সাহায্য করতে পারে। কিন্ত লগতের যে কৃষ্টি ও সভ্যতা চিরম্তন ও 
চিরপুষ্টিকর রস সিঞ্চন করে এবং যে প্রসারিত দৃষ্টি আমাদের অগ্রগতিকে 
সতেজ করে, অসহযোগ সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে তাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন 
করে দেয়। সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত হয়ে নিঃসঙ্গভাবে 
আমরা ধ্াড়াতে পারি না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েই 
আমাদিগকে থাকতে হবে । আমাদের নিকট দেবার মত যা' আছে 
আমর! তাদের দেব। এবং তার্দের নিকট থেকে নেবার মত্ড যা আছে 
তা” আমরা নেব। এ ভাবেই মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাধারণ 
"ভাগ্ার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হতে থাকবে । বিশ্বশক্তির সংস্পর্শে এসে 
এরূপে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিস্তার ও উন্নতি সাধন করতে 
পারব এবং তার পরিবর্তে আমরা আমাদের জাতি থেকে উত্তরাধিকারন্থৃত্রে 
: প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতা তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারব । মনুষ্তজাতিকে 
আমাদের যা” দেয় তা? দিতে হবে এবং মনুয্যজাতিও চক্রবৃদ্ধির সুদের 
অনুকরণে বধ্ধিত করে; তাদের কাছে যে জ্ঞান ও প্রেরণার অমূল্য 
সম্পদ রয়েছে তা আমাদিগকে দিয়ে তার সে খণ পরিশোধ করবে । 

পুরাতন যে ভিত্তি তার উপরেই আমাদের দীড়াতে হবে। তাকেই 
আমরা বিস্তৃতকরি। তাকেই আমরা উদ্বার করি। এবং তার উপরেই 
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আমরা আমাদের ইমারত গড়ি। নদীর শ্রোতের ম্যায় জাতীয়জীবনগ 
অবিরামগতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। অতীত এসে মিলিত . হয় 
বর্তমানের সঙ্গে। আর বর্তমান বিশাল মুগ্তিধরে বিশালতর হতে হতে 
সর্ধত্র মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করতে করতে ও স্জীবনীস্ুধা সিঞ্চন 
করতে করতে ভবিষ্যতের অপৃশ্টের দিকে ছুটে চলে। আমাদের 
অতীত আমাদের যে সহজাত প্রবৃত্তি ও এঁতিহ্যো আমাদের ইতিহাস 
রচনা করেছে এবং আমাদের ভবিষ্যতকে গঠন করে তাকে রূপদান 
করবে, তীর মধ্যেই আমাদের নোঙ্গর স্থাপন করতে হুবে। 

কিন্তু অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়! বেঁধে আমরা বসে থাকতে পারি না। 
যেখানে রয়েছি সেখানেই পড়ে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
বিধির বিধানে জগতে নিশ্চলতার কোনই স্থান নেই। অতীতের দিকে 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে, বর্তমানকে প্রাণ ভরে ভালবেসে, ভবিষ্যতের জন্য 
আকুল আগ্রহ নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। 
সম্মুখের দিকে এই চলার পথে যেখানে যত কিছু উৎকৃষ্ট পাওয়া যাঁবে 
সমস্তই আমাদের চরিত্রে, কৃষ্টিতে ও সভ্যতার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। 
যা'কিছু আমাদের প্রতিভার অনুকূল, যাঁ কিছু তাকে শক্তিপালী 
ও সতেজ করতে সক্ষম বলে” বিবেচিত হ'বে, তা+ সংগ্রহ করে' তার 
সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবনকে সুশোভিত করতে হবে। সুতরাং 
আমাদের জনজীবনের বিকাশের পক্ষে অসহযে।গের পরিবর্থে সহষোগ, 
বিচ্ছিন্নতাঁর পরিবর্তে সংযুক্তিই হবে এক সজীব ও উন্নতিশীল উপাদান 
এ ছাঁড়া অন্ত ঘে কোন নীতিই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠতম স্বার্থের পক্ষে 
আশঙ্কাজনক ও আত্মহত্যারই সমান । আমার দেশবাসীদের জস্ত এটিই 
রইল আমার বাণী। কোন অধৈ্ধ্য বা অহেতুক ত্বরান্নিত করবার আগ্রহ 
নিয়ে এ স্মৃতিচারণখানি রচিত হয় নি। এটি আমার সমগ্র জীবনব্যাপী, 
দেশসেবার অভিজ্ঞতা ও স্ুৃচিস্তিত এবং পরিপক্ক বিচার বিবেচনারই 
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“যে বাস্তব জীবন নাটকটিতে এক সময়ে এক গভীর দুঃখাস্তক 
পরিণতির আশঙ্কা ছিল, কোলকাতা কর্পোরেশন বাবু স্ুরেশ্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যা়কে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের একটি আসনের 
জন্য নির্বাচিত করার ফলে সে নাটকের প্রথম অঙ্ক সুখাস্তক হয়ে 
সম্পুর্ণ হ'ল । 
মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্ছু বৎসর পুর্ব্বে ইপ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষার জন্য 
যখন ইংলগ্ডে গিয়েছিলেন তখনই তার শিক্ষকগণ লক্ষা করেছিলেন যে, 
তারা এমন একজন ছাত্র পেয়েছেন যিনি যেমন অতাস্ত মেধাবী তেমনই 
বিনয়ী ও প্রীতিভাজন । তিনি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বথা! সময়ে 
কোভেন্তান্টেড সিভিল সাভিসের মেম্বার হিসাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। কিছুকাল সমস্ত কিছুই যথারীতি চলল । তারপর তীর প্রধান 
দুর্বলতা বলে কথিত তার কোন এক অলসতাকে গোপন করবার 
উদ্দেস্টে তার দপ্তরের ফাইল সম্পর্কে অসত্য মন্তব্য করেছেন বলে তার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আন! হ'লে স্থানীয় সরকারের মতে তা” বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবং তার! সে বিষয়ে এক বিশেষ সরকারী 
কমিশনদ্বার! অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন। তদনুসারে এক বিশেষ 
কমিশন নিষুক্ত হয় এবং কমিশন তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু নিয়ম লঙ্ঘনের 
অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করলে সরকার 
তৎক্ষণাৎ ভীকে চাকরী থেকে পদচ্যুত করেন। 


৬৪১ 
৪১ 


জাতি যেদিন গঠনপথে 

এখন প্রথমত, ভারতে আমাদের মধ্যে আমি সহ অনেকেই এ 
সম্পফিত সমস্ত নঘীপত্র দেখরার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং কমিশন 
যে সমস্ত ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন 
আমরাও সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমত ছিলাম। 
কিন্তু তারা সে সবের যা' ব্যাখ্য। দিয়েছিলেন, আমাদের অভিমত ছিল 
তা" থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখনে! আমর এ অভিমত প্রকাশ করেছি 
এবং এখনে করছি যে, সামাম্ত আলম্ত ও অসতর্কতা ভিন্ন এতে বাবু 
সুরেজ্জনাথের অপর কোনই অপরাধ ছিল না। এক অর্ধাচীন 
কর্মচারীর এরূপ ক্রুটির জন্য তাকে সুছ ভতসনা করে ও ভবিষ্যতে 
অধিকতর তৎপর হবার নির্দেশ দিয়েই বিষয়টি শেষ করা যেত। 
সে কথা বাদ দিলেও, বিষয়টির ভার ধাদের উপর ছিল তাদেরও ধারণা 
হয়েছিল যে, এমন কি, যে সকল দোষ প্রমাণিতও হয়েছিল বলে তারা 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তজ্জন্তও এক বৎসরের মত যদি তার 
প্রমোশন বন্ধ করে দেওয়া হ'ত তবে তাকেও সমুচিত সাজা বলে 
বিবেচনা করা যেত। বস্তত কমিশনের একজন লদস্য মাত্র গত 
সপ্তাহেও আমাকে একথা বলেছিলেন । কিন্তু সরকার যখন শাস্তি 
স্বরূপ তাঁকে কর্মচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন, তখন এই 
বিচারকগণ তা'তে যেরূপ বিস্মিত হয়েছিলেন, তখন এমন কি, স্বয়ং 
নুরেন্দ্রনাথও সেরূপ হন নি। 

ইংলিশ পাঠকদের নিকট একথা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, 
কোভেম্ান্টেড সিভিল সাভিসে মিঃ সুরেন্ত্রনাথ ছিলেন ভারতীয় 
অগ্রগামীদের অন্যতম । আমলাতন্ত্রীদের যুগে শাদের পবিভ্র সীমারেখার 
অভ্যন্তরে কোন ভারতীয়ের প্রবেশকে তারা অবিরত হিংসার চোখে 
দেখতেন এবং কখনে। তা অনুমোদন করতেন না। এরূপ একজন 
বিশিষ্ট আক্রমণকারীকে সরাসরি বর্চ্যুত করার ঘটনাটি বৃটিশ 
কর্মচারীদের স্তীবকেরা ভাদের জয়গান রচনার, কাজে ও কোন 


৬৪৭ 


পরিশিষ্ট 


ভারতীয়কে তাদের সহকন্ধী নিয়োগে আপত্তি করে' সেই বৃটিশ 
কর্মচারিগণ যে তাদের দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা? প্রমাণ করবার 
কাজে ব্যবহার করেছিল । ম্যাংলে ইপ্ডিয়ানেরা যা” বলতে চেয়েছিলেন 
তার মন্মার্থ হ'ল--“বটেই ত; খুব চালাক ; যেমনটি বলেছিলাম । 
শ--বদমাশের দল ; এরই মহৎ অত্যন্ত ম্ায়পরায়ণ ও,জগতের বাস্তবিক 
ভক্রোচিত সিভিল সাভিসের কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য । ভারতীয়দের 
সি'দেল চোরটি এইত ধরা পড়েছে । চাকরী পেয়েছে এখনো তিনটি 
বছর হয় নি, এরই মধ্যে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া! ছাড়া সরকারের 
গত্যন্তর রইল না !, 

বেচারা সুরেন্দ্রের প্রতি এই বিকট শাস্তি বিধানের জন্য এরাপ 
সর্বব্যাপী মনোভাব কি পরিমাণ দায়ী ছিল, সে কথা বলা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি যখন ন্ঠায়বিচার ও অনুকম্পার জঙ্য 
আবেদন করেছিলেন তখন যে অস্থায়ভাবে তা” অগ্রাহা হয়েছিল এবং 
তার মধ্যে উক্ত মনোভাবের ষে ভূমিকা ছিল সে কথা স্ুুনিশ্চিত। 
তিনি ও তার সহস্র সহস্র দেশবাসী প্রতিবাদ করেছিলেন এবং আবেদন 
করেছিলেন, কিস্তু সবই হয়েছিল নিম্ষ্স।” 

আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল এবং আমার চেয়েও 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী এক ইউরোপীয় সিভিলিয়নের প্রতি যেরূপ 
আচরণ করা হয়েছিল এই ছুই আচরণের পার্থক্য উল্লেখ করে মিঃ হিউম 
ততপর লিখেছিলেন, 

“আমরা যারা এ বিবয়টিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলাম, তাদের মনে 
ঘটনাটি এক অতি বীভৎস ধারণার স্যষ্টি করেছিল। সুরেজ্জনাথকে তার 
বিচারকের যে কারণে দোষী বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তার 
অল্প কয়েক দিন পরে তদপেক্ষা অধিক গুরুতর, সরকারী চাঁকরীর বর্ধমান 
ইতিহাসে তুলনাহীন ও অর্থ সম্পকিত গোলযোৌগের অপরাধের জন্ 
একজন ইংরেজ কোভেন্ঠান্টেড সিভিলিয়নকে তহুদ্দেস্টে অনুসন্ধানকারী 


ড৪৩ 


জাতি হেন গঠনপথে 

অফিসারগণ দোষী সাব্যস্ত করেন। এই কর্মচারীকে কফি সেজন্য 
চাকরী থেকে পদচ্যুত করা হয়েছিল? একেবারেই না। তিনি 
সরকারের যে পরিমাণ টাকা কোন না কোন প্রকারে আপন ব্যক্তিগত 
তহবিলে জম! করেছিলেন, কেবল সে টাকাটিই সরকারের ঘরে ফিরিয়ে 
দেবার জন্য তিনি নির্দেশ পেলেন এবং তাঁকে মাত্র বার কি পনর মাসের 
জহ্য অস্থায়ীভাবে চাকরী থেকে অপসারিত করা হ'ল। তার ফলে 
অবশ্য সে সময়ের জন্ত তিনি তার বেতন থেকেও বঞ্চিত হলেন । কিন্তু 
সেই অস্থায়ী পদচ্যুতির কাল শেষ হতে না হতেই, তিনি লেফটেন্যাণ্ট 
গভর্ণরের আত্মীয় বলেই তাকে তার পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর কাম্য ও 
প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ বেতনসম্পন্ন পদগুলির একটিতে নিযুক্ত করা 
হ'ল। আর তা ছিল এমনই এক উচ্চপদ যে, সেখানে তার বিরুদ্ধে 
কিছু যদি নাও থাকত, তথাপি তিনি চাঁকরীতে নিযুক্ত ছিলেন বলেই 
হোক অথবা! যোগ্যতার জন্যই হোক, কোন দিক থেকেই তাকে সে পে 
নিযুক্ত করবার কিছু মাত্র কারণ ছিল না। 

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার বৃটিশ কমিটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে 
অনুরূপ ববরোচিত কোন অন্ঠায়ের জন্ত শাস্তি ভোগ না করে সহজে 
অব্যাহতি পাওয়া আর সম্ভব হয় নি। তবে এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট 
দেখা যায়, ভারতের রাজকর্মচারীগণ কি প্রকারে ক্রমাগত ভারতীয় ও 
ইউরোপীয় কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষম্যস্থচক আচরণ করতেন। গত 
সিকি শতাব্দী ধরে ভারতের আমলাতন্ত্রী কর্মচারীদের অধিকাংশের মনে 
কিরধপ ভাবধার! বিরাজ করত উপরোক্ত কর্ণাচারীঘ্বয়ের ঘটন! তার এক 
বিশেষ দৃষ্টান্ত 1” 

তার নিবন্ধের উপসংহারে মিং হিউম বলেছেন,--“ইতিমধ্যে 
স্ুরেজানাথের কি হ'ল? শিক্ষার নিমিত্ত বিলাত গমনে ও শিক্ষার খরচ 
যোগাতে ভার সর্ধস্বই প্রায় ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় 
ফাপমানিত, লাস্িত, কপর্দকহীন, বিচুপিত মনে নিরাশায় অভিভূত 


৬৪৪ 


পরিশিষ্ট 


হয়ে তিনি যদি আত্মহত্যাও করতেন তাতেও আশ্চধ্য হবার মত কিছু 
থাকত না। কিন্তু এই চমতকার নির্ভীক ব্যক্তিটি আপন জীবনের 
গোড়ার দিকের বংসরগুলিকে যে অন্তায় ভাবে মেঘাচ্ছন্ন কর! হয়েছিল 
সে কথ! ভুলে গিয়ে জীবনের শেষ পর্ধাস্ত সংগ্রাম চালাবার মহৎ কর্দে 
আপনাকে নিয়োজিত করলেন এবং নিজর জীবনের সাহাযো প্রমাণ 
করেছিলেন যে, তীর স্বভাষ চরিত্র সম্পর্কে মান্তষের মনে যে সমস্থ 
ধারণার স্থপ্রি হয়েছিল তা সবই ভূল । 

“সরকারী কম্মচারীদের দ্বারা নির্ধাতিত ভারতের মত দেশে 
সরকারের কোপগ্রস্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় জনজীবনে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে' সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা যে কি প্রকার কষ্টসাধ্য সে কথা 
ইংলগ্ডের খুব অল্প লোকেই ধারণা করতে পারে। তার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত 
না হওয়া পর্য্যন্ত আমরণ সংগ্রাম চালাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে গ্রাপ্ট-এর 
মত এ পথ ধরে মিঃ সুরেন্্রনাথ কাজ করে যেতে লাগলেন। তিনি 
একটি বি্ভালয় স্থাপন করে' সেখানে শিক্ষকতা করতে লাগলেন । 
একখানি পত্রিক! প্রকাশ করে তার সম্পাদনা! ও পরিচালনা করতে 
লাগলেন। প্রায় প্রত্যেক জনসভাতে বন্তৃতা করতে লাগলেন । এবং 
একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মীরূপে খ্যাতি অর্জন করে দেশবাসীদের প্রিয় হয়ে 
উঠলেন। কিন্তু সাহসের সঙ্গে জলের উপরে মাথা! রেখে নাছোড়বান্দা 
হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একান্তিকভাবে সীতার কেটেও 
বন্ছদিন পধ্যস্ত তিনি বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারলেন না। 

“এ কথা সত্য যে, যার! ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে জানে, সব 
কিছুই তাদের করায়স্ত হয়। হঠাৎ একদিন স্ুরেন্ত্রনাথের সামনে 
উপস্থিত হ'ল কঠোরতম সমস্যার এক অগপ্রত্যাসিত সমাধান । 
যে উপেক্ষা ও অপমানের বেড়াজালে তিনি আবদ্ধ ছিলেন এবার তা! ছিন্ন 
করতেই যেন তার আবির্ভাব । আর তা? যেন কোলকাতা৷ হাইকোর্টের 

রূপ ধরেই এসে ফ্াড়াল। উক্ত আদালতের কোন কাজকর্ম সম্পর্কে 
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তার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তস্ভে এক মন্তব্যের জন্য আদালতের এক 
বিচারকমগ্ডলী সুরেন্্রনাথকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তারপরেই স্রোত ফিরে গেল । বনু সংখ্যক 
নাগরিকের সাহায্যে তার বিদ্যালয়টি ভারতের বৃহত্তম কলেজে পরিণত 
হ'ল। তার “বেঙ্গলী” নামক পত্রিকাখানি ক্রমশ দেশের সর্ব্বোত্তম ও 
সর্ব্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ মধ্যপন্থী সংবাদপত্র বলে স্বীকৃতি পেল। তিনি 
কোলকাতা কর্পোরেশনে সদস্ত নির্বাচিত হলেন। তার উদ্ম, সততা 
ও অনমনীয় স্বাধীনসত্বা প্রথমে কর্পোরেশনের সরকারী চেয়ারম্যানের 
প্রশংসা ও শেষে অটুট বিশ্বাস অর্জন করল। আর এখন তার বনু 
বৎসরের অক্রান্ত শ্রম যথাযথ ভাবে পুরস্কৃত হ'ল । আইন সভাতে 
কর্পোরেশন তাকে তাদের প্রথম প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে । তার 
চমৎকার বক্তৃতার দ্বারা ভার এই প্রতিনিধিত্ব এক অনিচ্ছুক ও বিপরীত- 
মুখী সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে 
হলেও প্রচুর দান করেছে । 

“মহৎ শিক্ষনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ এ এক বাস্তবিকই সুমহান কাহিনী । 
কিন্তু তার মধ্যেও সব্যবোত্তম বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে আমর ধারা' 
তাকে আমাদের বন্ধু বলে দাবী করে থাকি, তার! প্রত্যেকেই দ্বিধাহীন 
ভাষায় বলতে পারেন যে, ভার সমস্ত শ্রম, ছুখ ও কষ্টের মধ্যেও 
যুক্তরাজ্যের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের আনুগত্য বা ভালবাসার কখনে৷ কোন 
বাতিক্রম হয় নি। এমন কি, ধার! তীর তীব্র নিন্দা করেছেন, তাদের 
বিরুদ্ধেও তিনি কখনে। কোন কটুক্তি করেন নি ব৷ অযৌক্তিক কিছু 
বলেন নি। যখনই সামনে কোন বিপদ এসেছে তিনি তাকে ললাট 
লিখন বলে গ্রহণ করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কর্তব্য জ্ঞান 
করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে" তিনি তাকে পরাভূত করেছেন । 

“তার এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হোক। তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে তার 
অসীম বিরত্ব ও পুরুযষোচিত অধ্যবসায়ের ফল ভোগ ' করুন। আমরা॥ 
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আশা করি, অচিরে তিনি ভাইস্রয়-এর মন্ত্রণ। সভায় আসন লাভ 
করবেন। এবং যতই দিন অতিবাহিত হ'তে থাকবে ততই নবীন 
সমাজ তাকে বৃটিশ পার্গ্যামেন্টে স্বাগত জানাবে । আমাদের বিশ্বাস, 
সেখানে তিনি ভার মনোহারিনী বাগ্সিতার সাহায্যে ভারতের প্রতি 
অন্তায়ের প্রতিবিধানে সভা কক্ষকে জাগ্রত করে তুলতে সমর্থ হবেন এবং 
কোন সুনির্দিষ্ট সম্মানজনক প্রস্তাবের দ্বার অবশেষে ভারতের জনগণের 
প্রতি যাতে সুবিচার হয় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন 1” 


স্পল্লিশ্িউ- 
ওষেল্বি কমিশনে প্রদত্ত আমার সহকন্মীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে এক 
সংক্ষিপ্ত মন্তব্য । [২৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ] 





আমার যে সকল সহকম্মী ওয়েলবি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য 
দিয়েছেন তাদের নাম তাঁদের সমকালীন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
থাকবে। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছিলেন তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অন্তম। ভারতের জননায়কদের মধ্যে তিনি 
ছিলেন প্রথম সারির খাটি এক রাষ্ট্রপরিচালন-নীতিবিদ। তিনি 
মধ্যপন্থী দলেরও একজন নেতা ছিলেন। তার অকাল মৃত্যু দেশের 
পক্ষে ছিল এক শুরুতর ক্ষতি । মিঃ জি. সুত্রহ্গণ্য আমার ছিলেন 
বর্তমান মান্রাজের নির্মাতাদের মধ্যে একজন । তাঁর অকাল মৃত্যুতে 
তার প্রদেশ ও ভারতের অপরাপর অংশের অধিবাসিগণ শোকে অভিভূত্ত 
হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার একখানি 
চিত্র উন্মোচন করে' আমি সম্ভোষ লাভ করেছিলাম। মাদ্রাজের 
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অধিবাসিগণ চাদ দিয়ে এই চিত্রের ব্যয়ভার বহন করে তাদের শ্রহ্ধা। ও. 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন । সুখের বিষয় এই ষে, স্যার দীনশ। ওয়াচ? 
এখনে। আমাদের মধ্যে সশরীরে আছেন। তার ব্যক্তিগত মূল্য ও 
ভার জনহিতকর চরিত্রের প্রশংসা ন! করে' কিছু বল! কারও পক্ষে সম্ভব 
নয়। তীর সুদীর্ঘ জীবন তিনি মাতৃভূমির সেবাতেই সমর্পণ করেছেন । 
জীবন সন্ধ্যায়, তাকে ধারা জানেন তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকেই 
তিনি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের 
মধ্যে তিনি ছিলেন অন্ততম । ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে যখন কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন। এবং তারপর 
থেকে তিনি অবিরত অতুল একাগ্রতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার সেবা 
করেছেন। মধ্যপম্থীদলের অন্তান্তদের সঙ্গে এখন তিনিও কংগ্রেসের 
সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কিন্তু যখন বর্তমান ব্তির্কের অবসানে সমস্ত 
উত্তেজন। প্রশমিত হবে, সমস্ত ধূলিজাল কেটে যাবে, তখন কংগ্রেসের 
জন্ত তিনি যা করেছেন, তা" তার দেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্মরণ করবেন । 
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